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প্রচ্ছদ 


প্রচ্ছদ 


যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীম্তগবদ্গীতার অবতারণা করে বিষন্ন অর্জুনের মনোবল বৃদ্ধি 
করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় পাঞ্চজন্য বাজিয়ে যুদ্ধ আরঠের প্রস্তুতি 
নিচ্ছেন । অন্যদিকে অর্জুন আত্মবিষয়ক স্মৃতি লাভ করে সংশয়মুক্ত হয়ে 
গান্তীব ধারণ করলেন “শুদ্ধধ্বনি শ্রীমন্তগবদগীতা” নামের উপরে “ওতম্‌” 
শব্দটি পরমাত্মা বাচক। অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, ‘ও' এবং 'মৃ' এর 
মাঝখানে “৩ কেন? 
উত্তর: সংস্কৃত স্বর তিন প্রকার হ্য্থর, দীর্ঘস্বর এবং গ্লঁত্বর। 
১। হুত্বস্বর: অ, ই, উ, খা, &। 
২ দীর্ঘস্থর: আ, ঈ, উ, কৃ, এ, এ, ও, ও। 
৩। প্নৃতস্বর: আত, ঈ৩, উত৩, খত, এত, এত, ওত, উ৩। 

“একমাত্রো ভবেদ্‌ হস্থো দ্বিমাত্রা দীর্ঘ উচ্যতে ৷ 

্রিমাত্রস্তু ভবেদ্‌ গুতো ব্যজনঞ্চাৰ্যমাত্ৰকম্‌ ৷৷" 
অর্থাৎ হুস্বস্বরের একমাত্রা, দীর্ঘস্বরের দুইমাত্রা, এবং গ্লৃতস্বরের তিনমাত্রা 
এবং ব্যঞ্জনবর্ণের অর্ধমাত্রা। হস্বস্বর উচ্চারণ করতে যত সময় প্রয়োজন 
হয়, দীর্ঘতে দ্বিগুণ এবং প্ুততে তিনগুণ সময় লাগে। কিন্তু প্লৃতস্বর 
লিখার জন্য স্বতন্ত্র অক্ষর না থাকায় দীর্ঘস্বরের পরে '৩' লিখে দ্লুতস্বর 
বোঝানো হর। তাই ‘ও’ এবং ‘ম্‌’ এর মাঝখানে '৩' লিখে “ও৩ম্” লিখা 
হয়। অর্থাৎ এখানে ‘ও’ এর উচ্চারণ তিনগুণ দীর্ঘায়িত (__পাণিনি 
অষ্টাধ্যায়ী: ৮/২/৮৩)। 


_ আবণী দে। 


॥ বিষয়সূচি ॥ 
শুদ্ধধ্বনি 


আলোচ্য বিষয় পৃষ্ঠা 
নং 


* একাদশ অধ্যায়----------- (বিশ্বরপদর্শনযোগ)------ঁটিটি ৩৩৬ 


অথেশ্বরস্তৃতিপ্রার্থনোপাসনা মন্ত্রাঃ 


ওতম্‌ বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। 
যদ্তদ্রংতন্ন আ সুব ॥ ১ (যজু: অ৩০/ম৩) 


ও৩ম্‌ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেকহআসীৎ। 
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কম্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥২( (যজু: অ১৩/ম৪) 


ওত৩ম্‌ য় আত্মদা বলদা য়স্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং য়স্য দেবাঃ। 
যস্য ছায়াহমৃতং য়স্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ যেজু: অ২৫/ম১৩) 


ও৩ম্‌ য়ঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইদ্রাজা জগতো বভূব। 
য়হঈশেহঅস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪ (যজু: অ২৩/ম৩) 


ও৩ষ্‌ য়েন দ্যৌরগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া য়েন স্বঃ স্তভিতং য়েন নাকঃ। 
য়ো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কম্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫ (যজু; অ৩২/ম৬) 


ও৩ম্‌ প্রজাপতে ন ত্দেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরিতা বভূব। 
য়ৎকামান্তে জুহুমত্তন্ো অন্ত বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্‌ ॥ ৬ (খ: ম১০/সূ১২১/ম১০) 


ও৩ম্‌ স নো বন্ধর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভূবনানি বিশ্বা। 
মনত দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্ত ॥ ৭ (যজু; অ৩২/ম১০) 


ও৩ম্‌ অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্‌ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্‌ ৷ 
যৃয়োধ্যস্মজ্জুুরাণমেনো ভূরিষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥ ৮ (যজু; অ৪০/ম১৬) 


॥ ইতি ঈশবরস্ত্তিপ্ার্থনোপাসনা প্রকরণম্‌ ॥ 


১০ 


ভাবার্থ 


. হে সকল জগতের সৃষ্টিকর্তা! সমগ্র এশৃর্যযুক্ত শুদ্ধস্বরূপ সর্বসুখদাতা পরমেশ্বর! 
আপনি কৃপা করে আমাদের সম্পূর্ণ দর্খণ ও দুঃখ দূর করে দিন। যা কল্যাণকর 
গুণ, কর্ম, স্বভাব ও পদার্থ সেই সব আমাদেরকে প্রদান করুন। (১) 


- যিনি স্বপ্রকাশস্বরূপ ও যিনি প্রকাশময় সূর্যচন্দরাদি পদার্থ উৎপন্ন করে ধারণ 
করে আছেন, যিনি সম্পূর্ণ সৃষ্টি জগতের প্রসিদ্ধ স্বামী একই চৈতনাস্বরূপ ছিলেন, 
যিনি সমগ্র জগৎ সৃষ্টির পূর্বেও ছিলেন, তিনি এই ভূমি ও সূর্যাদি ধারণ করে 
আছেন। আমরা সেই সুখস্বরূপ শুদ্ধ পরমাত্মার জন্য করণীয় যোগ্যাভ্যাস ও 
গভীর প্রেমের সাথে বিশেষভাবে ভক্তি করতে থাকব । (২) 


_ যিনি আত্মজ্ঞানের দাতা ও শরীর, আত্মা ও সমাজের বলদাতা, যাঁকে সকল 
বিদ্বান ব্যক্তিরা উপাসনা করেন এবং যাঁর আশ্রয়ই মোক্ষ সুখদায়ক, যাঁর অমান্য 
করা অর্থাৎ ভক্তি না করাই মৃত্যু সহ দুঃখের কারণ, আমরা সেই সুখস্বরূপ 
সর্বজ্ঞানদাতা পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য আত্মা ও অন্তঃকরণ দ্বারা ভক্তি করতে 


থাকব । (৩) 
_ যিনি প্রাণী ও অপ্রাণীরূপ জগতের অনন্ত মহিমা বলে একই রাজারূপে 


বিরাজমান আছেন, যিনি এই মনুষ্যাদি ও গবাদি প্রাণীদের শরীর রচনা করেছেন, 
আমরা সেই সুখস্বরূপ সর্বেশ্র্যদাতা পরমাত্মার উপাসনা অর্থাৎ ভক্তি করি । (8) 


- যে পরমাত্মা তীক্ষন্বভাব সূর্যাদি এবং ভূমি ধারণ করেছেন, যে জগদীশ্বর সুখ 
ধারণ করেছেন, যিনি আকাশে সব লোক লোকান্তরকে বিশেষ মানযুক্ত অর্থাৎ 
যেমন; আকাশে পাখি উড়তে থাকে, সেইভাবে নির্মাণ করেছেন ও ভ্রমণ 


১১ 


করাচ্ছেন; আমরা সকলে সেই সুখদায়ক পরম্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য সর্বশক্তি দারা 
বিশেষভাবে ভক্তি করি । (৫) 


- হে সকল প্রজার স্বামী পরমাত্মা! আপনি ভিন্ন অন্য কেউ এই সকল উৎপন্ন 
জগতের নির্মাতা এবং ব্যাপক নয়। সেই আপনার ভক্ত আমরা, চৈতন্যস্বরূপ 
আমাদেরকে অন্য কেউ তিরস্কার করে না, অর্থাৎ আপনি সকলের উর্ধেবে। যে যে 
পদার্থের কামনা করে আমরা ভক্তি করি, আপনার আশ্রয় গ্রহণ করি ও বাঞ্চা 
করি, সেই কামনা আমাদের সিদ্ধ হোক, যেন আমরা ধনৈশ্বর্ষৈর স্বামী হই। (৬) 


_ হে মানবগণ! সেই পরমাত্মা আমাদের সকলের বন্ধু, সকল জগতের 
উৎপাদক । তিনি সকল কামনার পূরণকারী, সম্পূর্ণ লোক-লোকান্তর নাম, স্থান ও 
জন্মকে জানেন এবং যে সাংসারিক সুখ-দুঃখহীন, নিত্যানন্দময় মোক্ষস্বরূপের 
ধারণকর্তা পরমাত্মাতে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়ে বিদ্বান ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন, 
সেই পরমাত্মাই আমাদের গুরু, আচার্য, রাজা ও ন্যায়াধীশ। আমরা সকলে মিলে 
তাঁরই ভক্তি করব। (৭) 


- হে স্বপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ! সর্বজগৎ প্রকাশক, সর্বসুখদাতা পরমেশ্বর! যেহেতু 
আপনি সম্পূর্ণ বিদ্যাযুক্ত, কৃপা করে আমাদেরকে বিশেষ জ্ঞান বা রাজ্যের এশ 
প্রাপ্তির জন্য সুন্দর ও ধার্মিক আপ্ত (মুক্তাত্মা) পুরুষদের পথে সম্পূর্ণভাবে 
তত্ত্বজ্ঞান ও উত্তম কর্ম প্রাপ্ত করান এবং আমাদের নিকট হতে কুটিল পাপরূপ 
কর্মকে দূর করে দিন। এজন্য আমরা আপনার বহুবিধ স্তুতিরূপ বিনম্র প্রশংসা 
সর্বদাই করতে থাকব এবং সর্বদা আনন্দে থাকব। (৮) | 


2৯ রে 


১২ 
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দেবনাগরী লিপিতে যেহেতু মূল গীতার শ্লোক লেখা হয়েছে, তাই প্রথমেই 
দেবনাগরী লিপির পরিচয় দেওয়া হলো (স্বর চিহ্নসহ) ৷ 


স্বরবর্ণ 
অজ আ-জা ই লু 
ঈ=হ উনত্ত উজ 
ঝাুস্ত খাস ৯ লল্ত 


থন 


ব্যঞ্জনবৰ্ণ 


খ_লহ গলা শ্বন্ন 
চশ্ন্ব ছস্ঘ জ=অ 
এ-জা ট=ত ঠ-ত 
ঢ=ুন্ত ণস্ঘা তন্ন 


দল খিক নল 


পন ফ-্ক্ষ ব-ন্র ভন্প 


ম-ন যত রন ব-্ন 


= 3 (অনুস্বর), গে = 0: বিসরগ)। 
স্বরচিহ্ন অংক 
গ-ক্াডকা এ-ক্কলক্‌ | 2৯৪ ৫৯ 
টি-ক্ষি-কি ক্ক=কে | ১৯৯ ৫ ৬- 
গ-ক্বীা=কী উ-কঈ-কৈ]) ২=২ ৭- 
উ-ন্ত-কু গ-ন্দী=কো| ৩-২ই ৮২৫ 
ইনু কু গ-দ্ধী=কৌ| ৪-্ ৯-ৎ 


সংস্কৃত উচ্চারণ বিধি 


আসুন প্রথমে দেবনাগরী স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের সাধারণ নিয়ম জেনে 
নেই ৷ দেবনাগরী বর্ণমালাকে নিম্নরূপ ছবির মতো ভাগ করা যায়। এই চিত্র 
বুঝতে পারলে বর্ণের উচ্চারণগুলো বুঝতে সহজ হবে । আমরা পরপর বর্ণ ধরে 
উচ্চারণের নিয়ম দেখব। 


বর্ণমালা 
স্বরবর্ণ (১৩টি) ব্যঞ্জনবৰ্ণ (৩৫টি) 
হুস্বস্বর (৫টি) দীরঘস্বর (৮টি) 
অ, ই, উ,খ, ৯ আ, ঈ, উ, খু, এ, এ, ও, ও 
I 7 [| | 
স্পর্শ বর্ণ (২৫টি) অন্তঃস্থ বর্ণ (৪টি) উন্মবর্ণ (৪ টি) অযোগবাহ বৰ্ণ (২টি 
ক-ম য,র,ল,ব শ,ষ,স,হ ৪ 
স্বরবর্ণ 


সংস্কৃত স্বরবর্ণ ১৩ টি। এদের দুইভাগে ভাগ করা হয়। 

যথা: ১। হ্স্স্থর (৫টি) এবং ২। দীর্ঘস্বর (৮টি)। 

১। হস্বস্বর: যে সকল স্বরবর্ণ উচ্চারণ করতে কম সময় লাগে তাদের হনব 
(58০ V০!) বলা হয়। যেমন: অ, ই, উ, খা, $ (লি) -এই পাঁচটি বণ 
হ্স্বস্বর । এরা এক মাত্রাবিশিষ্ট । 

এগুলোর উচ্চারণ দ্রুত হবে। যেমন: অতল, ইলিশ, উর্বর, খাষি ইত্যাদি । 
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২। দীর্ঘস্বর: যে সকল স্বরবর্ণ উচ্চারণ করতে বেশি সময় লাগে তাদের দীর্ঘসর 
(1078 ৮০০) বলা হয়। যেমন: আ , ঈ, উ, খু, এ, এ, ও, এই আটটি 
বৰ্ণ দীর্ঘস্বর । এরা দুই মাত্রাবিশিষ্ট। এগুলোর উচ্চারণ হবে একটু দীর্ঘ। 
যেমন: ঈর্ষা = ইইৰ্ষা, উষা = উউষা, এঁরাবত = ওইইরাবতৃঅ, অনীক - 
বিশেষ দ্রষ্টব্য : হ্স্বস্বর" হ্স্ব অর্থাৎ কম চাপ দিয়ে এবং 'দীর্ঘ স্বর' দীর্ঘ অর্থাৎ 
বেশি চাপ দিয়ে বা একটু টেনে উচ্চারণ করতে হয়। জানা প্রয়োজন যে, দীর্ঘ 
স্বরের উচ্চারণে বাংলা হুস্ব স্বরের উচ্চারণের দ্বিগুণ সময় নিতে হয়। 


বিশেষ দ্রষ্টব্য : আধুনিক সংস্কৃতে এবং খু এর ব্যবহার প্রায় নেই বললেই 
চলে। বৈদিক সংস্কৃতে সামান্য দেখা যায়। 


ব্যঞ্জনবৰ্ণ 


সংস্কৃত ব্যঞ্জনবৰ্ণ ৩৫ টি । এদের চারভাগে ভাগ করা যায় । 


১। স্পর্শ বর্ণ (ক থেকে ম - ২৫ টি); 
২। অন্তঃস্থ বর্ণ (য, র, ল, ব - ৪টি); 
৩। উদ্ববর্ণ (শ, য, স, হ- ৪ টি); 

৪। অযোগবাহ বর্ণ (9৫, 98 - ২ টি); 
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১। স্পর্শবর্ণ : ক থেকে ম - এই ২৫ টি বর্ণকে স্পর্শবর্ণ বলে । প্রথমে আমাদের 
মুখের উচ্চারণের স্থান জেনে নিলে এই ২৫ টি স্পর্শবর্ণের সহজ উচ্চারণ 
সরাসরি বুঝা যাবে। বাংলা ব্যাকরণ পড়া থাকলে এগুলো সহজে বুঝবেন । এত 
উচ্চারণ স্থান দেখে ঘাবডানোর কিছু নেই। আমরা বাংলায় এ, ণ ছাড়া 
বাকিগুলো যেভাবে উচ্চারণ করি, সংস্কৃতে উচ্চারণ তেমনই। এই তিনটির 
উচ্চারণ নিচে পাবেন। নিচে ছক এবং ছবি দিলাম শুধু উচ্চারণস্থান সম্পর্কে 
ধারণা পাওয়ার জন্য। 


৷ কন্ঠ ক] খ৷ MM 
৷ তনু | চ হজ ঝঞ. 
ধা । ট |ঠ, [থা 
[দত [তথ El 
গঞ্জ ওঠ পফাৰ ভ।ম। 


নরলস 
চছজবাশা 


* ক - বর্গীয় বর্ণ বা কণ্ঠ্য বর্ণ : (ক-ঙ) জিহ্বার গোড়া নরম তালুর পেছনের 
অংশ স্পর্শ করে। এছাড়া অ, আ, হ এর উচ্চারণ স্থানও কণ্ঠ। 


* চ - বর্গীয় বর্ণ বা তালব্য বর্ণ : (চ-ঞ) জিহ্বার অগ্রভাগ চ্যাপ্টাভাবে তালুর 
সামনের দিকে ঘষা দিবে । এছাড়া ই, ঈ, য, শ এর উচ্চারণ স্থানও তালু। 


* ট - বর্গীয় বর্ণ বা মূরধন্য বর্ণ : (ট-৭) জিহ্বার অগ্রভাগ কিছুটা উল্টিয়ে (উল্টো 
[ এর মতো করে) ওপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশ (মূর্ধা) স্পর্শ করে। 
এছাড়া ঝ, খু, র, য এর উচ্চারণ স্থানও মূর্ধা। 
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* ত - বর্গীয় বর্ণ বা দত্ত বর্ণ : (ত-ন) জিহ্বার সামনের দিকে এগিয়ে ওপরের 
দাঁতের পাটির গোড়া স্পর্শ করে। এছাড়াও ৯ (লি), ল, স এর উচ্চারণ স্থান 


দত্তস্থল। 


* প - বৰ্গীয় বর্ণ বা ওষ্ঠ বর্ণ : (প-ম) দুই ঠোঁট বা ওষ্ঠ ও অধর জোড়া লেগে 
উচ্চারিত হয়। এছাড়াও উ, উ এর উচ্চারণও ওষ্ঠে বা ঠোঁটে । 

সংস্কৃত ভাষায় ঠিক যে যে বর্ণ দ্বারা শব্দ গঠিত হয়, প্রতিটি বর্ণকে হুবহু তার 
মতো করেই উচ্চারণ করতে হয়। সংযুক্ত প্রতিটি বর্ণের স্বতন্ত্র উচ্চারণ করতে 
হয়। তাই সঠিকভাবে সংস্কৃত উচ্চারণের ক্ষেত্রে সংস্কৃতের সকল বর্ণের উচ্চারণ 
জানতে হয়। বাংলায় একটি বর্ণের উচ্চারণ পদ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে; 
কিন্তু সংস্কৃতে পদ ভেদে বর্ণের উচ্চারণ ভিন্ন হয় না। যেমন- অর্জুন শব্দটির 
বাংলা উচ্চারণে অ এর উচ্চারণ ও হয় অর্থাৎ ওজুন্্‌ঃ কিন্তু সংস্কৃতে তা হয় 
সংস্কৃতে অর্জুনের উচ্চারণ ওর্জুন্‌ নয়; অ(ও৯)ভূন্অ। বাংলা ও সংস্কৃত বর্ণের 
উচ্চারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমান! যেখানে পার্থক্য আছে তা আমরা নিচে তুলে 
তুলে ধরলাম- 


(১) লুপ্ত অ [হ] সংস্কৃতে লুপ্ত অ নামে একটি বর্ণ আছে। বাংলা বর্ণে সংস্কৃত 
লেখার সময় এই লুপ্ত অ-কে মাত্রাহীন হ [২] দিয়ে লেখা হয়, যেমন- 
নরোৎপরাণি, তেহভিহিতা। লুপ্ত-অ [খ]-কে অনেক সময় হ-এর মত উচ্চারণ 
করে আমরা ভুল করি। লুপ্ত-অ এর উচ্চারণ নিয়ে দুটি মত প্রচলিত আছে- 
9 লুপ্ড-অ [ং]-এর নিজের কোনো উচ্চারণ নেই। 1) অ উচ্চারণ করতে যতটুকু 
কণ্ঠে জোর দিতে হয় লুগত-অ [হ] উচ্চারণ করতে তার চেয়েও কম জোর দিতে 
হয়। আমরা দ্বিতীয় মতটিকে বেছে নিচ্ছি। কেননা 
হিংসাত্মকঃ*অশুচিঃ-হিংসামকোহশুচিঃ [১৮/২৭] শব্দে আমরা যদি লুপ্ত: এর 
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উচ্চারণ না করি তাহলে উচ্চারণ হবে হিংসাৎমকোশুচিঃ আদতে কিন্তু মূল শুচিঃ 
নয়, অশুচিঃ। তাই দ্বিতীয় মতটিকে গ্রহণ করছি সেক্ষেত্রে এই শব্দের উচ্চারণ 
হবে হিংসাৎমকোহশুচিঃ। 


(২) এঃ - ঞ-এর উচ্চারণ সংস্কৃতে ঞ-ই হবে| যেমন- প্রজ্ঞা শব্দটি আমরা 
বাংলায় প্রগ্গা বলি; কিন্তু সংস্কৃতে উচ্চারণ হবে প্রজ্ঞা। অনুরূপভাবে জ্ঞান 
এর উচ্চারণ সংস্কৃত গ্যান্‌ নয়, জঞান্অ। সংস্কৃতে এজন উচ্চারণের ক্ষেত্রে 
আমরা শুদ্ধোচ্চারণের কাছাকাছি পৌঁছালেও জ্+ঞ-জ্ঞ এর উচ্চারণ আমরা 
সঠিকভাবে করতে পারি না; তাই আমরা উচ্চারণ ভেঙে দেখানোর ক্ষেত্রে জ্ঞ-কে 
ভাঙলেও জ-কে ভেঙে দেখাইনি। 

(৩) মূরধন্য ণ - মূর্ধন্য ণ উচ্চারণ করতে জিহ্বার অগ্রভাগ উল্টিয়ে মূরধা স্পর্শ 
করতে হয়। যেমন- পাণ্ডব, প্রণব ইত্যাদি ৷ বাংলায় আমাদের উচ্চারণের সাথে 
সাধারণভাবে এর কোনো পার্থক্য নেই। 


(8) য/য়/য-ফলা - সংস্কৃতে য়-বর্ণ নেই, য়-য। য এবং য়-এর উচ্চারণ একই। 
য/য়/য-ফলা এর উচ্চারণ সংস্কৃতে ইঅ হবে। তবে পদমধ্যে এভাবে ভেঙে 
দেখালে পাঠক বিভিন্ন স্থানে উচ্চারণের ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হতে পারেন। যেমন- 
অন্যায় শব্দ ভাঙলে হবে অন্ইআইঅ। আমরা চেয়েছি পাঠককে বিভ্রান্ত না করে 
কীভাবে শুদ্ধ উচ্চারণ করা যায়। শুদ্ধোচ্চারণই যেহেতু আমাদের লক্ষ্য, তাই 
আমরা য/য়/য-ফলা এর উচ্চারণ ইঅ-দিয়ে না লিখে ইয়-দিয়ে লিখেছি। তবে 
ইকো যনটি সূত্রজাত কিছু কিছু য-এর স্থানে পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে 
আমাদের অনুসৃত নীতির ব্যতিক্রম করেছি। যেখন- সৃজাম্যহম্‌ এর উচ্চারণ 
সৃজাম্ইয়হম্‌ না করে আমরা সৃজামিঅহম্‌ করেছি। কেন করেছি, তা বিবুধ 
পাঠকের অবোধগম্য হবে না| তাছাড়া সৃজাম্ইয়হম্‌ এবং সৃজামিঅহম্‌ এই 
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দুইটির উচ্চারণ একই হয়। তাছাড়া পাঠকের বোঝার এবং উচ্চারণ করার 
সুবিধার্থে আমরা পদের প্রথম বর্ণের সাথে যুক্ত য-বর্ণের ক্ষেত্রে আমাদের 
অনুসৃত নীতির পরিবর্তন করেছি। যেমন- স্যাম এর উচ্চারণ স্ইয়াম্অ না লিখে 
আমরা সিআম্জ লিখেছি। কেননা আমাদের মনে হয়েছে স্যাম এর উচ্চারণ স 
ইয়ামঅ লিখলে পাঠকের শুদ্ধোচ্চারণ ব্যাহত হতে পারে। এছাড়া শব্দের শেষে 
যদি য-ফলা থাকে এবং তার পূর্ব বর্ণেও যদি য-ফলা/য/য় থাকে তাহলে আমরা 
অন্তঃস্থিত য-ফলাকে ইয় দিয়ে না লিখে টিঅ দিলে লিখেছি, যেমন-নিত্যসা- 
নিতৃইয়সিঅ। অনুরূপভাবে অন্তবর্ণের সাথে যুক্ত কিছু য-বর্ণকে ভাঙার সময় 
শুদ্বোচ্চারণ ব্যাহত হতে পারে মর্মে বিবেচনায় নিয়ে আমাদের অনুসৃত পদ্ধতির 
ব্যতিক্রম করেছি। যেমন- সাংখ্যে/সমীক্ষ্য এর উচ্চারণ সাম্খ্ইয়ে/সমীকৃষ্ইয় না 
লিখে আমরা সাম্খিএ/সমীকৃষিঅ লিখেছি। আমাদের মনে হয়েছে 
সাংখ্য/সমীক্ষ্য এর উচ্চারণ সাম্থ্ইয়ে/সমীকৃষুইয় না লিখে সাম্‌ 
খিএ/সমীকৃষিঅ লিখলেই বরং পাঠক সহজভাবে শুদ্ধোচ্চারণটি করতে পারবে। 
আদতে য/য়/য-ফলা- কে ভেঙে ইঅ বা ইয় বা ণিঅ যাই লেখা হোক না কেন 
উচ্চারণে কোনো ভিন্নতা আসে না। যেমন- নরস্য শব্দকে ভেঙে নরস্ইঅ বা 
নরস্ইয় বা নরসিঅ যাই লেখা হোক না কেন সবগুলোর উচ্চারণ কিন্তু এক 
রকমই হয়। অর্থাৎ আমরা সর্বদা পাঠকের সহজবোধ্যতা এবং শুদ্ধোচ্চারণের 
কাছাকাছি পৌঁছানোর ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছি। 


(৫) ৰ/ব - কিছু পুরোনো বাংলা বর্ণমালায় দেখা যায় ‘প, ফ, ব, ভ, ম' এবং 'য, 
র, ল, ব' -এই দুটি জায়গায় ব আছে। দুটো ব দেখতে একই রকম কিন্তু দুটো 
ভিন্ন জিনিস। একটি 'বরগীয় ব' (প,ফ,ব-এর “ব) আরেকটি হল ‘অন্তঃস্থ ব' 
(য,র,ল,ব-এর 'ব)। কিন্তু আধুনিক বাংলা ভাষায় শুধু বর্গীয় ব-কার রয়েছে, 
অন্তঃস্থ ব-কার নেই। বাংলা ভাষায় অন্তঃস্থ ব-কারের কার্য বরগীয় ব-কার 
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সম্পাদন করে। বাংলায় দুটো 'ব' দেখতে এক হলেও সংস্কৃতে বর্গায় ব-কে পেট 
কেটে লেখা হয়। পেট কাটা 'ব' হল বগীয়-ব। বর্গীয়-ব দেখতে এমন 
“ৰ” । এই দুটি ব/ব-কেই বাংলায় ব-কার দিয়ে লিখা হয়। সংস্কৃত বর্গায় ব (৭) 
এর উচ্চারণ বাংলা ব-এর মত। কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু অন্তঃস্থ ব-এর 
উচ্চারণ বাংলা ব-এর মত নয়। তাই স্বাভাবিক ভাবেই সংস্কৃত পড়ার সমর 
কোনটি বর্গীয়-ব এবং কোনটি অন্তঃস্থ-ব তা নির্ধারণ করা জরুরি । এই নির্ধারণ 
কীভাবে করা হবে সেই বিষয়ে কোন একজন সংস্কৃত পণ্ডিত আলোচনা করবেন 
সেই প্রত্যাশায় রাখলাম । আমরা আমাদের গ্রন্থে বর্গীয় ব-কে ৰ দিয়ে এবং 
অন্তঃস্থ ব-কে ব দিয়ে লিখেছে। তাই পাঠক সহজেই এ দুটোকে পার্থক্য করতে 
পারবেন । সংস্কৃতে বর্গীয় ব-কারের উচ্চারণ এবং বাংলা ব-কারের উচ্চারণ 
একই । সংস্কৃত অন্তঃস্থ ব-কারের উচ্চারণ উ“অ হয় । যেমন: 
ৰালক-বৰ্+আ+ল্+অ+কৃনঅ ৰাহু-ব্+আ+হ্‌*উ 

দেব-দৃ+এ+উ+অ, স্বাগত-স্+উ+আ+গ্*অ+ত“অ 

(৬) তালব্য শ - এটি তালব্য বর্ণ। তাই জিহ্বার অগ্রভাগ তালুতে ঠেকবে। 

যেমন : ইংরেজি 51794 উচ্চারণে, বাংলায় শরৎ, শশী উচ্চারণে যেমন 'শ' 
উচ্চারিত হয় তেমন। 

মূর্ধন্য য - এর উচ্চারণস্থান মূর্ধা অর্থাৎ দত্তমূলের পেছনে খাঁজকাটা অংশে জিহ্বা 
স্পর্শ করিয়ে উল্টিয়ে মূরধা প্রায় স্পর্শ করতে হয়। 

যেমন : পাষণ্ড, কুষ্মাণ্ড, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বাংলা শব্দ উচ্চারণে “ঘ” এর যেমন 
উচ্চারণ হয়, তেমন। 
দন্ত স - সংস্কৃতে স-বর্ণের উচ্চারণ বাংলা ছ-বর্ণের উচ্চারণের প্রায় সমতুল্য । 
5৫৫ উচ্চারণের সময় যেমন “স” উচ্চারণ হয়, “স”" এর উচ্চারণ হবে 
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তেমনটা ৷ বাংলা ভাষায় অস্ত, সমস্ত প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণের সময় স-বর্ণের দে 
উচ্চারণ হয়, সংস্কৃত ভাষায় স-বর্ণের উচ্চারণ সব সময় তাই থাকে । 


(৭) ০২ - ৭ (অনুস্বা) এর উচ্চারণ নিয়ে আমরা নির্ঘন্ব হতে পারিনি 
০ং-এর উচ্চারণ-স্থান নাসিকা, এজন্য একে অনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ বলে 
সংস্কৃতে ০ং-বর্ণের উচ্চারণ বাংলা ০ং-বর্ণের মতো নাকি ম্‌ এর মতো নাকি অন 
কিছু সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি। কারণ ৪-এর মতো ঙ এ গুন 
মৃ- বর্ণও অনুনাসিক। কিন্তু ঙ্‌ প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণস্থান (কণ্ঠ, তালু, মধ 
ইত্যাদি) নির্দিষ্ট হলেও বহু প্রযত্নের পরও আমরা ০২-এর উচ্চারণস্থান নির্দি্ 
করতে পারিনি। এক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিচ্ছি 
পাশাপাশি কোনো জ্ঞানী পাঠক আমাদের সুর্নিদিষ্ট সমাধান প্রদান করলে আমর 
সেটা স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করবো না। উল্লেখ্য, সংস্কৃতে ০ং-যুক্ত কোনো পদ 
নেই, ০ং-বর্ণটি কেবল সন্ধির মাধ্যমেই সৃষ্ট হয়। পদান্তস্থিত ন্‌ (নশ্ছবপরশান, 
নশ্চাপদান্তস্য ঝলি) এবং মৃ-ই (অনুস্বারস্য যয়ি পরসবর্ণঃ, মোংনুস্বারস্য, ব 
পদান্তস্য) কেবল সন্ধির নিয়মের মাধ্যমে %ং হয়৷ আমরা আমাদের উচ্চারণবিধিতে 
০৫বর্ণের সন্ধির পূর্বস্থিত বর্ণকে (ম্/ন্) ০-এর উচ্চারণ হিসেবে গ্রহণ করেছি। 
তবে বা পদান্তস্য সূত্রের ফলে বিকল্প গ্রহণ করার সুযোগ থাকায় অনেক সময় 
আমাদের গৃহীত উচ্চারণের সাথে উচ্চারণের ডাউনলোড লিংকে প্রদত্ত স্বামী 
ব্ৰহ্মানন্দজীর উচ্চারণে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হতে পারে। 


(৮) ০৪ - সংস্কৃতে ০৪-এর উচ্চারণ অর্ধ হ-বর্ণের (হ) উচ্চারণের মতো। যেমন 
টি না দির কা লৌ হও 
৪ (বিসগ) আশ্রযস্থানভাগী; অর্থাৎ যখন ইহা যখন যে স্বরবর্ণ 
০৮ সেই স্বরবর্ণের উচ্চারণ স্থানই ইহার উচ্চারণ স্থান" এ 
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কথাতেই ::ঃ (বিসর্গ)-এর উচ্চারণবিধি বলা শেষ হয়ে গেলেও 78 (বিসর্ণ)-এর 
উচ্চারণ শেখা শেষ হয় না। আমরা আমাদের উদ্চারণবিধিতে :8 (বিসর্গ) এর 
উচ্চারণ ভেঙে দেখিয়েছি। তবে বিসর্গের (38) উচ্চারণ এত সুক্ষ যে একজন 
উপযুক্ত গুরুর সান্নিধ্য ছাড়া এর সম্পূর্ণ শুদ্ধ উচ্চারণ শেখা কঠিন। উল্লেখ্য, 
পাদ কিংবা বাক্যের শেষে বিসর্গ থাকলে এবং উক্ত বিসর্গের পূর্ব বর্ণ যদি 
অআ.ই.উ,এ,ও হয় তাহলে হ্‌-এর সাথে বিসর্গের (৫৪) পূর্ব স্বর যুক্ত করে 


উচ্চারণ করতে হয় 


(৯) যুক্ত বর্ণ - যদি কোন শব্দের মধ্যে যুক্তবর্ণ থাকে তবে তাদেরকে ভেঙে 
ভেঙে পড়তে হয়। বাংলা ভাষার উচ্চারণে সবসময় এরকম হয় না। তাই সংস্কৃত 
উচ্চারণে যুক্তবর্ণ ভেঙে পড়া বিধেয়। তবে ভেঙে পড়ার সময় দ্রুত পড়তে হবে। 
যেমন: আত্মা = আত্মা, তীক্ষ = তীক্*ষৃ*্ণ, লক্ষ্মী = ল+কৃ+ষ্কমী, মোক্ষ = 
মো+ক্‌+ষ, ইত্যাদি । 

(১০) পাদান্ত বর্ণের উচ্চারণ - গীতার ৭০০শ্লোকের মধ্যে ৬৪৫টি শ্লোক অনুষ্টপ 
ছন্দে এবং ৫৫টি শ্লোক ত্রিষ্টূপ ছন্দে রচিত। অনুষ্টুপ ছন্দ ৩২অক্ষরবিশিষ্ট এবং 
্রি্প ছন্দ ৪৪অক্ষরবিশিষ্ট। প্রত্যেকটি ছন্দে আবার ৪টি করে পাদ বা চরণ 
আছে। পাদের অন্তিম বর্ণের উচ্চারণের ক্ষেত্রে সাধারণত তিনটি পদ্ধতি দেখা 
যায়। আমরা অন্তিম বর্ণে সন্ধি করে উচ্চারণের প্রথাটি গ্রহণ করেছি। যেমন- 


পাঞ্চজন্যং হৃমীকেশঃ দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ। ১/১৫ 
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামঃ তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ।। ২/২৬ 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণানি অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।। ২/২২ 
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উচ্চারণ: 
ধর্মক্ষেত্রে কুরুকৃষেত্রে সমবেতা ইয়ুইয়ুৎসবহ্‌ । 
মামকাহা পাণ্ডবাশ্চৈব্অ কিম্অকুর্বতঅ সঞ্জইয় ॥১ ॥ 


২৬ 


3০ তৎ সৎ 


শ্রীমদ্ভগবদগীতা 


(দেবনাগরী লিপিতে মূল শ্লোক, শ্লোকের সহজ উচ্চারণ, 
বাংলা লিপিতে মূল শ্লোক, বাংলা অনুবাদ, শব্দার্থ ও টাকা সম্বলিত) 


২৭ 


শ্রীমস্তগবদশীতা নামকরণ 


গীতার সম্পূর্ণ নাম “শ্রীমদভগবদগীতা-উপনিষৎ”। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের 
শেষে অধ্যায়সমাপ্ডিজ্ঞাপক “ভ্রীম্ভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং..” যে সঙ্কনন 
আছে তা মূল মহাভারতে না থাকলেও গীতাগ্হ্থের সকল সংস্করণেই তা দেখ 
যায়। এইজন্য অনুমান হয় যে, নিতাপাঠের জন্য যে সময় মহাভারত থেকে 
গীতাকে পৃথক করা হয়েছিল সেইসময় থেকে উক্ত সংকল্প প্রচলিত হতে পারে। 
এই হিসাবে গীতার তাৎপর্য নির্ধারণে এর প্রয়োজনীয়তা কি, তা উক্ত সঙ্কল্লের 
টীকায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। “উপনিষৎ” শব্দ মারাঠীতে ক্লীবলিঙ্গ হলেও 
সংস্কৃত ভাষায় স্ট্রীলিঙ্গ; সুতরাং “শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষৎ 
এই অর্থ প্রকাশ করার কারণে সংস্কৃত ভাষায় “ভ্রীমদৃভগবদগীতা উপনিষৎ” এই 
দুই বিশেষণবিশেষ্যরূপ স্্ীলিঙ্ শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে এবং গ্রহ্থ এক হলে 
সন্মানাৰ্থে “হীমগবদণীতাসুপনিষৎসু” এই বহুবচনান্ত সং 
কিন্তু নাম সংক্ষিপ্ত করার সময় সম্মানার্থক প্রত্যয়, পদ, এ 
" এই জাতিবাচক সাধারণ শব্দও পরিত্যক্ত হয়ে 
ছান্দ্যোগ্য' এই প্রকার সংক্ষিপ্ত 


মন কি শেষের : 


র প্রয়োগ হয়েছে। ; 


গীতার শ্লোকসংখ্যা 

বর্তমানে গীতার গ্লোকসংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। এতকাল ধারে 
সাধারণ গাঠকগণ জেনে এসেছেন গীতার প্লোকসংখ্যা ৭০০। শ্রীমৎ শঙ্গরাচার্মের 
সময় হতে সকল ভাষ্যকার, টীকাকার ও ব্যাখ্যাকারই গীতার ৭০০ গ্লোক সংখ্যা 
নির্বিবাদে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগের আধুনিক গবেষণাসমূহের অভিনব 
আবিষ্কার এই যে, গীতার বর্তমান আকারটি অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ এবং গীতার 
শ্লোকসংখ্যা ৭৪৫! ব্যাসদেবের বাক্যই এই মতের প্রথম ও প্রধান সমর্থক ৷ 
মহাভারতের ভীম্মপর্কের ৪৩তম অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে আছে_ 


ষ শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ। 

অর্জূ্নঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তমষ্টিং চ সঞ্জয়ঃ ॥ 

ধৃতরাষট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়াঃ মামুচ্যতে ॥ 
অর্থাৎ, গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের বলা শ্লোক ৬২০ টি, অর্জুনের বলা শ্লোক ৫৭ টি, 
সঞ্জয়ের বলা শ্লোক ৬৭ টি, এবং ধৃতরাষ্ট্রের বলা শ্লোক ১ টি। এভাবে গীতায় 
মোট ৭৪৫টি গ্লোক থাকার কথা। কিন্তু প্রচলিত গীতার ৭০০টি শ্লোকের মধ্যে 
শ্ৰীকৃষ্ণ বলেছেন ৫৭৫ টি শ্লোক, অর্জুন বলেছেন ৮৪টি শ্লোক, সঞ্জয় বলেছেন 
৪০টি শ্লোক, এবং ১ টি শ্লোক বলেছেন ধৃতরাষ্ট্র। এই ৭০০ শ্লোকের মধ্যে ৬৪৪ 
শ্লোক ৩২ অক্ষরযুক্ত, ১ টি শ্লোক (১১/১) ৩৩ অক্ষরের, ৫১ টি শ্লোক ৪৪ 
অক্ষরযুক্ত, ৩ টি শ্লোক (২/২৯, ৮/১০, ১৫/৩) ৪৫ অক্ষরের এবং ১টি শ্লোক 
(২/৬) ৪৬ অক্ষরের । এভাবে গীতার শ্লোক গুলোর মোট অক্ষর ২৩০৬৬। 
পুশ্পিকা-গুলোতে মোট ৮৭৩ অক্ষর আছে। উবাচ'তে মোট ৩৮৩ অক্ষর আছে। 
“অথ শ্রীমভগবদগীতা", “অথপ্রথমোহধ্যায়ঃ' ইত্যাদির মোট ১৩৭ অক্ষর আছে। 
এভাবে গীতায় মোট অক্ষর সংখ্যা ২৪৪৫৯। 


২৯ 


মান লেখার সময় মহাভারতের উক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছিলেন । মহাপ্রভুর 


উর এই 


পুথি এখনও ভরতপুরে (মুর্শিদাবাদ) গদাধরের শ্রীপাটে রক্ষিত আছে। এবং এটি 
নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। কাথিয়াবাড়স্থ গণ্ডাল স্টেটের রাজবৈদ্য জীবরাই 
কালিদাস শাস্ত্রী গত ত্রিশ বছর গীতার হাতেলেখা পুঁথি সংগ্রহে যুক্ত আছেন। 
তিনি কাশী থেকে সংগৃহীত গীতার একটি হাতেলেখা পুঁথি পেয়েছেন। পুথিটি 
ভূর্জপত্রে ১৬৬৫ বিক্রম সম্বতে (১৬০৮ খ্রি) লেখা হয়েছিল। এটি পুস্তকাকারে 
সম্প্রতি গণ্ডাল রসশালা উষধাশ্রম থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এতে গীতার ৭৪ 
টি শ্লোক আছে। জীবরাম কালিদাস শাস্ত্রী প্রায় ছয় বছর পূর্বে গীতামূলের 
আরেকটি হাতেলেখা পুঁথি সুরা থেকে সংগ্রহ করেন। এটি ১২৩৬ বিক্রম 
সম্বতে (১১৭৯ খ্রি.) লেখা হয়েছিল। সুতরাং এটি অধিক প্রাচীন। এই পুথিও 
গণ্ডাল রসশালা উবধাশ্রম থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং বর্তমানে এটি দ্বিতীয় 
সংস্করণ চলছে। এই গীতা অধিকাংশ স্থানে কাশ্মীরি গীতার অনুরূপ । এতে 
প্রচলিত গীতা থেকে ২১ টি অধিক ও নতুন শ্লোক এবং ২৫০ টি পাঠাত্তর দেখ 


শ্রীচৈতনাদেব তার প্রিয়শিষ্য গদাধরের লিখিত গীতায় নিজ হাতে ক্লোকসংখা* 


শ্রীনগর থেকে অভিনবগুপ্াচার্ধের টাকা-সম্বলিত যে কাশ্মীরি গীতার সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়েছে তাতে ৭৪৫ টি গ্লোক আছে। পুণার আনন্দাশ্রম হইতে 
প্রকাশিত ও রাজনক রামকবি-কৃত গীতার “সর্বতোভদ্র" নামক টাকা এবং পুণার 


পুথির আকারে বহু শতাব্দী যাবৎ 


যণে 


প্রচার ছিল না, সম্ভবত এজন্য শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের দৃষ্টিতে আসেনি । দেহ যু 
এখনকার মতো যাতায়াতের, মুদ্রাযন্ত্রের বা ডাকের কোনো সুবিধা না থাকায় এক 
প্রদেশের পুথি অন্য প্রদেশে তেমন যাতায়াত করতে পারত না। তাই মনেহর 
শঙ্করাচার্য গীতার শ্লোকসংখ্যা ৭০০ বলেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তিনিও তরি 
ভাষ্যে ১ম অধ্যায় এবং ১৩তম অধ্যায়ের ১ম শ্লোকের ব্যাখ্যা করেননি। শঙ্কর 
এবং শ্রীধরের গীতা ছাড়া বর্তমান প্রচলিত সকল গীতাতেই ৭০০ শ্লোক পাওয়া 
যায়। তাহলে প্রশ্ন আসে, ৭৪৫ শ্লোকের গীতা ৭০০ শ্লোকে কীভাবে আসলো? 


গীতার উবাচও শ্লোক। মহাভারতের বক্তা মহর্ষি বৈশম্পায়ন এবং 
শ্রোতা হলেন রাজা জনমেজয়। মহর্ষি বৈশম্পায়ন সঞ্জয় এবং ধৃতরাষ্ট্রের 
কথোপকথনকে স্মরণে রেখেই গীতায় শ্লোকের পরিমাণ উল্লেখ করেছেন। গীতায় 
“শ্রীভগবানুবাচ” ২৮ বার, “অর্জুন উবাচ" ২১ বার, “সঞ্জয় উবাচ” ৯ বার, 
শ্ধৃতরাষ্্র উবাচ” ১ বার ব্যবহৃত হয়েছে। “শ্রীভগবানুবাচ” এবং ভগবৎ- 
শরণাগতির পরে ভগবৎ-প্রেরিত “অর্জন উবাচ” কে শ্লোকাত্মক মেনে নিলে 
গীতায় ৭৪৫ টি শ্লোকের পরিমাণ প্রমাণিত হয়। 
পি্গলাচার্য-রচিত “পিক্গলচ্ছন্দঃ সূত্রম্” গ্রন্থ অনুযায়ী এক অক্ষর ও এক পদেরও 
ছন্দ হয়। গাথাছন্দ নামে একপ্রকার ছন্দ আছে যার অক্ষর এবং মাত্রার কোন 
নিয়ম নেই। "দুর্গাসপ্তশতী”তেও “উবাচ”কে সম্পূর্ণ শ্লোক বলে মানা হয়েছে। 
সেই দৃষ্টিতে দেখলে গীতাতেও “উবাচ”কে সম্পূর্ণ শ্লোক বলে মেনে নিতে কোন 
আপত্তি হওয়া উচিত নয়। তবুও এই বিষয়ে “শুদ্ধধ্বনি শ্রীমপ্তগবদণীতা”্র বৃহৎ 
সংস্করণে আরো বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রাখি। 


_সম্পাদক। 


৩১ 


গীতাপাঠ-বিধি 
পবিত্র বস্ত্র পরিধান করে শুদ্ধভাবে স্থিরচিত্তে আসনে বসে গন্ধপুষ্পদি দর 
গীতাশাস্ত্রের পূজা করে গীতাপাঠ শুরু করা শ্রেয় শ্রীমন্ডগবদণীতা পাঠের জন 
উত্তর বা পূর্ব-মুখ করে বসা শ্রেয় । প্রথমেই গুরুদেবের প্রণাম মন্ত্র পাঠ করবেন; 
ও অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। 
তৎপদং দর্শিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥ 
ও গুরু ব্রহ্ম গুরু বিষ্ণু শুরু দেব মহেশ্বর । 
গুরুদেব পরম ব্রহ্ম তম্ৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥ 
এবার পিতা-মাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বলবেন - 


পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম, পিতাহি পরম তপঃ। 

পিতোরি প্রিতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব দেবতাঃ ॥ 
মাতা জননী ধরিত্রী, দয়াদ্র হৃদয়া সতী। 

দেবীভ্যো রমণী শ্রেষ্ঠা নির্দোশা সর্বদুঃখ হরাঃ। 


এবার সর্বব্যাপী পরমাত্মার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে ৩ বার বলবেন - 


“ও শ্রীপরমাত্মনে নমঃ” 


এবার “ও তৎ সৎ" উচ্চারণ করে এখান থেকেই গীতাপাঠ শুরু করতে পারেন 
তবে নিন্নলিখিতভাবে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করা উত্তম ৷ 


৩২ 


০৫446 Oa এ 


করন্যাস 


শ্রীহয়গ্রীবায় নমঃ 
শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্‌ । 
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ববিম্নোপশান্তয়ে ॥ 


নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্‌ । 
দেবীং সরস্বতীং চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ 


ব্যাসং বশিষ্ঠনপ্তারং শক্রেঃ পৌত্রমকল্মম্‌ । 
পরাশরাত্মজং বন্দে শুকতাতং তপেনিধিম্‌ ॥ 


$ অস্য শ্ৰীমত্তগবদগীতা-পাঠ-মন্রস্য শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাসঃ 


ও 
শ্ৰীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা অশোচ্যনন্বশোচন্ প্রজ্ঞা 
বীজম্‌ ৷ 
সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ত্রজ _ ইতি শক্তিঃ। 
অহং ত্বং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িয্যামি মা শুচঃ _ ইতি কীলকম্‌ ৷ 


টির ৩৩ 


উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙগুলি দ্বারা তর্জনী স্পর্শ করার বিধি: 


“নৈনং ছিন্নত্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ” - ইতি অনুষ্ঠাভ্যাং নমঃ 
_ উভয় তর্জনীর দ্বারা সেই সেই হস্তের অনুষ্ঠবয় স্পর্শ করবেন। 


“ন চৈনং ক্রেদয়ন্তাপো ন শোষয়তি মারুতঃ” - ইতি তজনীভ্যাং স্বাহা 
_ দুই অন্ুষ্ঠ দ্বারা সেই সেই হান্তের ত্জনীদ্য় স্পর্শ করবেন। 


“অচ্ছেদ্যোহয়ম্‌ অদাহ্যোহয়মূ্‌ অক্রেদ্যোহশোষ্য এব চ।” - ইতি মধ্যমাত্যাং বষট্‌ 
_বৃদ্ধাুলির দ্বারা সেই সেই হস্তের মধ্যমাঙুলি স্পর্শ করবেন। 


“নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতন৪” - ইতি অনামিকাভ্যাং হুম 
__ বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা স্ব-স্ব জাতীয় অনামিকা স্পর্শ করবেন ৷ 


“পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্বশঃ” - ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌ 
_ দুই বৃদ্ধাদুলির দ্বারা সেই সেই হস্তের কনিষ্ঠঙুলিদবয় স্পর্শ করবেন । 


“নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ” - ইতি করতলপৃষ্ঠাত্যাম্‌ অন্তরায় ফট 
_ দক্ষিণ কতল দ্বারা বাম করতল বেষ্টনপূর্বক বাম করতলের উপর দক 


করতল দ্বারা আঘাত করবেন। 


ইতি করন্যাসঃ 


৩৪ 


অঙ্গন্যাস 


“নৈনং ছিন্দন্তি শস্তাণি নৈনং দহতি পাবকঃ” - ইতি হৃদয়ায় নমঃ 

_ দক্ষিণহস্তের তর্জন্যাদি অঙ্গুল্যত্রয় দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করবেন। 

“ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ” - ইতি শিরসে স্বাহা 

_ দক্ষিণ তর্জনী মধ্যমাগ্র দ্বারা শিরোদেশ স্পর্শ করবেন। 

“অচ্ছেদ্যোহয়ম্‌ অদাহ্যোহয়ম্‌ অক্রেদ্যোৎশোষ্য এব চ" - ইতি শিখায়ৈ বষট্‌ 

_ অনুষ্াগ্র দ্বারা শিখা স্পর্শ করবেন। 

“নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাুরচলোহয়ং সনাতনঃ” - ইতি কবচায় হুম্‌ 

_ দক্ষিণ করাঙ্গুলিসমূহ দ্বারা বাম বাহুমূল ও বাম বরাহ্গুলিসমূহ দ্বারা দক্ষিণ 
বাহুমূল স্পর্শ করবেন । 

“পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ" - ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌ 

_ দক্ষিণ হত্তের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা বাম ও দক্ষিণ নেত্র এবং 
নাসামূল স্পর্শ করবেন। 

শ্ৰীকৃষ্ণাপ্রীতর্থং পাঠে বিনিযোগঃ” _ এই মন্ত্র পাঠপূর্বক দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও 
মধ্যমান্ুলি দ্বারা বাম করতলে আঘাত করবেন । ইতি অঙ্গন্যাসঃ 

এবার পরমাত্মাকে স্মরণ ও প্রণাম করে গীতাপাঠ আরস্ত করতে পারেন। তবে 
ইচ্ছা হলে গীতাকবচও পাঠ করে তারপর গীতাপাঠ শুরু করতে পারেন। 


[বিশেষ দ্রষ্টব্য: বার্ণেল সাহেবের ক্যাটালগ (১১৪৬৪নং ১৮৬পৃষ্ঠা) অনুসারে তাঞ্জোরের 
মহারাজা সরফৌজির সরস্বতীমহল গ্রন্থাগারে তেলেগু লিপিতে লিখিত পুথিতে একটি 
গীতাকবচ আছে। এটি শ্রীভারতী পত্রিকায় (২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা) শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু 
কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল ।] 


গীতাকবচ 


ও অস্যাঃ শ্রীমন্তগবদগীতায়াঃ শ্রীবেদব্যাসো ভগবান্‌ খাষিঃ, অনুষ্টপাদিছন্দাংসি। 
রীকৃষ্ণো বাসুদেবঃ পরমাত্মা দেবতা, 'অশোচ্যান্‌ অনুশোচত্তৃং ্রজ্ঞাবাদাং 
ভাষসে’ ইতি বীজং, 'সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্ৰজ’ ইতি শক্তিঃ, ‘অহং 
তং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ’ ইতি কীলকম্‌, ‘মচ্চিত্তঃ সৰ্বদুর্গাি 
মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি' ইতি কবচং _ এবম্‌ প্রকারেণ ভ্রীগোপালকৃষ্ণবাসুদেব_ 
ভগবংগ্রীত্যর্থং কবচ-জপে বিনিয়োগঃ। 

শ্রীষজজ্ঞানাত্বনে শ্রীকৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। 

শরীমদৈষব্যাত্মনে বৈশ্বানরায় তজনীভ্যাং স্বাহা । 

শ্রীবাসুদেবায় মধ্যমাভ্যাং বষট্‌ । 
শ্ীমঘলাত্মনে বলভদ্রায় অনামিকাভ্যাং হুম্‌। 
শ্রীমন্তৈজসাত্মনে শ্ৰীকৃষ্ণায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌। 
শরীমদ্বিজয়াত্মনে গা্ডীবধর্বিে শ্রীমদর্জুনায় করতলপৃষ্ঠা্যাম্‌ য় ফট 
ইতি করন্যাসঃ। 


ইখং হদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা, শিখায় বযট্‌, কবচায় হুম্‌, নেয়ায় বৌষা, 


করতলপৃষ্াত্যাম অস্ত্রায় ফট্‌। ইতি অঙ্গন্যাসঃ। 


যো গীতানাং সমূহেন শ্রোতুমিচ্ছতি পাণ্ডব। 

স দেবঃ ষষ্ঠকৈঃ শ্লোকৈঃ স্তুত এব ন সংশয়ঃ । 
ও নমো নারায়ণায়েতি করশুদ্ধিং কৃত্বা 
মণিবন্ধে ্রকোষ্ঠে চ কুর্পরে হস্তয়েস্তলে। 
করাগ্রে করপৃষ্ঠে চ করশুদ্ধিরুদাহতা ॥ 

ওমিতি মূলমন্ত্র ব্রিঃ প্রাণায়ামং বা রেচকত্রয়ং কৃত্বা। 


ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরণ্‌ মামনুস্মরন্‌। 
যঃ প্রয়াতি ত্জ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্‌ ॥ ১ 
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বর্তোহক্ষিশিরোমুখমূ। 
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ২ 


ইতি হৃদয়ায় নমঃ। 
শ্রীমদৈশ্বরাত্মনে ছন্দসে শিরসে স্বাহা । 
স্থানে হযীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহষ্যত্যনুরজ্যতে চ। 
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো ভ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩ 
শ্রীমচ্ছজ্ঞাত্মনে শ্রীবেদব্যাসায় শিখায়ৈ বষট্‌ ৷ 
কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ যঃ। 
সর্বস্য ধাতারমচিন্তযরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৪ 
শ্রীমদ্বলাত্মনে বলতদ্ররামায় কবচায় হুম্‌। 
যদাদিত্যগতং তেজো জগস্তাসয়তেহখিলম্‌ । 
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চা্মৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্‌ ॥ ৫ 
শ্রীমত্তৈজসাত্মনে শ্ৰীকৃষ্ণায় নেত্ৰত্ৰয়ায় বৌষটু। 
উ্বমূলমধঃশাখমশ্বথাং প্রাহুরব্যয়মূ। 
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যন্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ৬ 
শ্রীমদ্বিজয়াত্মনে গাণ্ডীবধস্থিনে শ্রীমদর্জুনায় অন্তরায় ফট্‌ ৷ 
ও ভূর্ভুবঃ স্বরোমিতি দিগ্বন্ধঃ ॥ 
ইতি শ্রীভগবদণীতাকবচং সমাগুমূ। 
শ্ৰীকৃষ্ণায়াৰ্পণমন্ত । 


=0= 


৩৭ 


অথ ধ্যানম্‌ 
ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং 
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতম্‌। 
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্‌ 
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদগীতে ভবদেষিণীম্‌ ॥ ১ 
বাগ্মীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্বার্থানামুপক্রমে । 
বং ণত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যস্তং নমামি গজাননম্‌ ॥ ২ 
নমোহন্ত তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে, ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র। 
যেন তৃয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রস্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ ৩ 
প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেব্রৈকপাণয়ে। 
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥ ৪ 
সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ 
পার্থো বৎসঃ সুধী ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৫ 
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণুরমর্দনম্। 
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌ গুরুম্‌ ॥ ৬ 
ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোপলা 
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা। 


৩৮ 


অশ্বথামবিকর্ণঘোরমবরা দুর্যোধনাবর্তিনী। 
সৌত্ীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্তকঃ কেশবঃ ॥ ৭ 


পারাশর্যবচঃ সরোজমমলং গীতার্থগদ্দোকটং 
নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসম্বোধনাবধিতম্‌। 
লোকে সঙ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেগীয়মানং মুদা 
ভুয়াস্তারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥ ৮ 
মূকং করোতি বাচালং গঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌। 
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবমূ ॥ ৯ 


যং ব্ৰহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ- 
বেঁদেঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ। 
ধ্যানাবস্থিত-তদগতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো 
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ১০ 


নমো ধর্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে ৷ 
ব্ৰাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্মান বক্ষ্যে সনাতনম্‌ ॥ ১১ 


নারায়ণাং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্‌ । 
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ১২ 


=0= 


৩০৮ 


গীতার প্রশস্তি 


গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাসতবিস্তরৈঃ। 
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মবিনিঃসৃতা ॥ ১ 


সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্বদেবময়ো হরিঃ। 
সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্ববেদময়ো মনুঃ ॥ ২ 
গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদি স্থিতে। 
চতুর্গকারসংযুক্তে পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৩ 


গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা । 
বেদশাস্তরপুরাণানি তেনাধীতানি সর্বশঃ ॥ ৪ 


5502 


শ্লোকের উচ্চারণ নিয়ে কিছু কথা 


আমাদের দেশের গীতা নেই এমন হিন্দুধর্মাল্বী গৃহ খুব কমই আছে। যদিও 
কতজন গীতা পড়ে বা পড়লেও শুদ্ধোচ্চারণে কতজন পড়ে তা নিয়ে যথেষ্ট 
বলার অপেক্ষা থাকে। এই গ্রন্থটি বিবুধগণের পাণ্ডিত্য বৃদ্ধিতে সহায়ক না হলেও 
সাধারণ মানুষ যারা কিছুই জানে না, কিন্ত শুদ্বোচ্চারণে গীতাপাঠ করতে আগ্রহী; 
তাদের ক্ষেত্রে সহায়ক বলে আশা করি। বই পড়ে সম্পূর্ণ শুদ্ধোচ্চারণে গীতাপাঠ 
শেখা দুরূহই। তবে নিম্নোক্ত ৪টি ধাপ অনুসরণ করে গীতাপাঠ করলে পাঠক 
শুদ্ধোচ্চারণ করতে পারবেন বা শুদ্ধোচ্চারণের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারবেন বলে 
বিশ্বাস রাখছি: 


১। যে শ্লোকটি পাঠ করবেন তার মূলটি কমপক্ষে ৫ বার পড়বেন। 
২। এবার আমাদের পদচ্ছেদটি কয়েকবার পড়ুন। 

৩। আমাদের পদচ্ছেদের সাথে মিলিয়ে লিংকে দেয়া উচ্চারণ কয়েকবার শুনুন। 
[লিংকে দেয়া উচ্চারণের সাথে আমাদের পদচ্ছেদের কিছু ম্‌ এর উচ্চারণ না 
মিললে আমাদেরটা গ্রহণ করুন।] 

৪1 এবার নিজে নিজে উচ্চারণ করার চেষ্টা করুন। 

শুদ্ধোচ্চারণে অপেক্ষা গীতার অধিক তাৎপর্য নিহিত রয়েছে জ্ঞানে, শ্রদ্ধায়, 
ভক্তিতে, আত্মসমর্পণে| তাই কোনো পাঠক যদি শুদ্বোচ্চারণ শিখতে গিয়ে 
কাঠিন্যের কারণে পাঠবিমুখ হয়, তা হবে এই গ্রন্থের জন্য সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। 
গীতায় জ্ঞান, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আত্মসমর্পণ ফলপ্রদ; তবে এর পাশাপাশি প্রযত্ুসিদ্ধ 
শুদ্ধোচ্চারণে গীতাপাঠ-শিক্ষা অধিক ফলপ্রদ। 

বইটির কাজ করতে গিয়ে বানরের পিচ্ছিল বাঁশে ওঠার মত দশা হয়েছিল। 
বাংলাদেশী গীতা পাঠকদের সংস্কৃত জানা ও পড়ার সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা 


৪১ 


করে ঠিক কতটুকু ভেঙে দেখানো উচিৎ সে বিষয়ে দ্বিধায় ছিলাম আমরা| 
পরিশেষে উচ্চারণ ভেঙে দেখানোর সময় আমরা ব্যাকরণের দিকে না তাকিয়ে 
পাঠককে যতদূর সম্ভব শুদ্ধ উচ্চারণের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যায় সে চেষ্টাই 
করেছি। তাছাড়া কম্পিউটারের বাংলা ফন্টগুলো সাধারণভাবে সংস্কৃত লেখার 
উপযোগী নয়। যেমন- বাংলা ফন্টে লুগ্ত-অ (২), বর্গীয়-ব (ৰ), দীর্ঘ-ঝ (খু), 
দীর্ঘ-ঝ-কার (2) নেই। বইতে বগীয়-বু বুঝাতে ৰু চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। 


পদচ্ছেদ বিষয়ে দুটি কৈফিয়ত 


আমরা আমাদের উচ্চারণবিধিতে অন্তঃস্থ-ব-কে ভেঙে দেখাইনি, কিন্তু ব-ফলাকে 
ভেঙে দেখিয়েছি এবং পদমধ্যস্থ-অ-কে ভেঙে দেখাইনি, কিন্তু পদাত্তস্থিত-অ-কে 
ভেঙে দেখিয়েছি। যেমন, গীতার প্রথম শ্লোকের উচ্চারণ হবে- 


ধর্মঅকৃষেত্রে কুরুকৃষে্রে সম্অউএতা ইয়ুইযুৎসবহ। 
মাম্অকাহ্‌ পাত্বাশ্চৈব্ৰ কিম্তকুর্বতূজ সঞ্জইয় ॥ 
কিন্তু আমরা আমাদের উচ্চারণবিধিতে নিম্নোক্ত উচ্চারণ করেছি- 


ধর্মক্ষেত্রে কুরুকৃষেত্রে সমবেতা ইয়ুইযুৎসবহ। 
মামকাহ্‌ পাণ্ডবাশ্মৈবজ কিম্অকুর্বতৃঅ স্জইয়॥ 


অর্থাৎ ধর্মক্ষেত্রে এর উচ্চারণ ধর্মোক্ষেত্রে নয় ধর্মঅক্ষেত্রে। 
সমবেতা এর উচ্চারণ সমোবেতা নয় সম্অবেতা। 
পাণুবাশ্চৈ এর উচ্চারণ পাণ্তোবাশ্চৈবো নয় পাণ্ডঅবাশ্চৈবঅ। 


৪২ 


এমনিভাবে- 
জন্মকর্মফলপ্রদাম্‌ এর উচ্চারণ জন্মোকর্মোফলোপ্রোদাম্‌ নয় 


জন্মঅকর্মঅফল্অপ্রঅদাম্‌ হবে। 
মোহকলিলমূ এর উচ্চারণ মোহোকোলিলম্‌ নয় মোহঅকৃজলিলম্‌ হবে। 


কামরাগবিবর্জিতম্‌ কাম্রাগ্বিবোর্জিতম্‌ নয় কাম্অরাগ্অবিব্অর্জিতম্‌ হবে। 


অর্থাৎ পদের মধ্যে যেখানে অ-আছে তার উচ্চারণ অ-ই করতে হবে। অ-এর 
উচ্চারণ বাদ দেয়া যাবে না বা ও করা যাবে। 


পদস্থিত ব-এর শুদ্ধোচ্চারণ উজ হবে, কিন্তু আমাদের পদচ্ছেদে সেটা ভেঙে 


দেখাইনি। যেমন- 
সমবেতা এর উচ্চারণ সম্অউএতা। 
পাণ্ডবাশ্চৈব এর উচ্চারণ পা্ুঅউআশ্চৈউঅ| 


সর্ব এর উচ্চারণ সর্ওঅ। 
এব এর উচ্চারণ এউঅ। 


পাঠকের সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে আমরা পদচ্ছেদে এ দুটি জায়গায় ভেঙে 
দেখাইনি। আশা করি বুদ্ধিমান পাঠকগণ নিজ জ্ঞানে এই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে 


উচ্চারণ করবেন! 
- প্রশান্ত কুমার মণ্ডল। 


_ প্রীতম সাহা। 


৪৩ 


অবতরণিকা 


নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্। 
দেবীং সরস্কতীং ব্যাসং ততো জয় মুদীরয়েৎ ॥ 


নারায়ণ, নরোত্তম নর, দেবী সরস্বতী এবং ব্যাসকে নমস্কার করে 
তারপর “জয়' বলতে শুরু করবে । 


শ্রীম্ভগবদ্গীতা শুরু করার পূর্বে এই মহান গ্রন্থটির অবতরণিকা 
আবশ্যক ৷ গীতার সূচনা কীভাবে হয়েছে অর্থাৎ গীতার পরিচয় 
এবং এর অনুবাদ ও টীকা নিয়ে পাঠককে কিছু কথা বলার 
প্রয়োজন মনে করছি। সত্যবতী পুত্র মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস 
কুরু-পাণ্ডবদের ইতিহাস অবলম্বন করে ২৪,০০০ শ্লোকের “ভারত 
সংহিত” রচনা করেন। এই ২৪,০০০ শ্রোকের গ্রন্থটি উপাখ্যান সহ 
১ লক্ষ শ্লোকে পরিপূর্ণ হয়, যা পৃথিবীতে বর্তমানে “মহাভারত” 
নামে প্রচলিত আছে। 


মহাভারতকে ১৮ টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। যথা : ১। আদিপর্ব। 


২। সভাপর্ব। ৩। বনপর্ব। ৪। বিরাটপর্ব। ৫। উদ্যোগপর্ব। ৬। 
ভীম্মপর্ব। ৭। ভ্রোণপর্ব॥ ৮। কর্ণপর্ব। ৯। শল্যপর্ব। ১০! 


সৌন্তিকপর্ব। ১১। শ্ত্রীপর্ব। ১২। শান্তিপর্ব। ১৩। অনুশাসনপর্। 
১৪। আশ্বমেধিকপর্ব। ১৫। আশ্রমবাসিকপর্ব। ১৬। মৌসলপর্ব। 
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১৭। মহাপ্রস্থানিকপর্ব এবং ১৮। স্বর্গারোহণপর্ব। ১৮ পর্বের 
প্রতিটিতে ছোটো ছোটো উপপর্ব রয়েছে। গীতা মহাভারতের 
ভীন্মপর্বের অন্তর্গত । ভীম্মপর্বে মোট ১১৭টি অধ্যায় রয়েছে। ১১৭টি 
অধ্যায়ের মোট শ্লোকসংখ্যা ৫৮৮৪ টি। এই ১১৭ টি অধ্যায়ে মোট 
৪ টি উপপর্ব রয়েছে। যথা: ১। জন্বখগ্বিনির্মাণপর্ব। ২। ভূমিপর্ব। 
৩। ভগবদণীতাপর্ব এবং ৪ ভীম্মবধপর্ব। ১১৭ টি অধ্যায়ের মাঝে 
২৫তম অধ্যায় থেকে ৪২তম অধ্যায়ে মোট ১৮টি অধ্যায় নিয়ে 
গীতাপর্বাধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে । এই ১৮ অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা ৭০০ 
টি (মতান্তরে ৬৯৯)। ধৃতরাষ্ট্র ১ টি, দুর্যোধন ৯ টি, সঞ্জয় ৩১ টি, 
অর্জুন ৮৫ টি, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ৫৭৪ টি শ্লোক বলেছেন। 

অনেক পণ্তিতগণের মতে ব্যাস যে ২৪ হাজার শ্লোকের উপাখ্যান 
মহাভারত । ২৪ হাজার শ্লোকে রচিত হওয়ায় অনেকেই গীতার 
৭০০ শ্লোকের সত্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেন। শ্লোকের আলোচনা 
পূর্বে করা হয়েছে, তাই এ নিয়ে পুনরায় বিস্তারিত আলোচনার 
প্রয়োজন মনেকরছি না। তবে এইটুকু অবশ্যই বলা প্রয়োজন যে, 
গীতার ৭০০ গ্লোকের শিক্ষায় সনাতন বৈদিক ধর্মে কোনো প্রকার 
বিরূপ প্রভাব পড়ে না। গীতার জ্ঞান শাশ্বত এবং গীতা 
মহাভারতের অংশ, এই বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। শ্রীমৎ 
শঙ্করাচার্য গীতার মাহাত্য্ে (শ্লোক: ৬) লিখেছেন- “উপনিষদ সমূহ 
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গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন দোহনকর্তা স্বরূপ; সুধী পার্থ (অর্জন 

ভোক্তা বৎসস্বরূপ এবং মহৎ গীতামৃত দুগ্ধস্বরূপ।” এছাড়া i, 
মহাভারতের আদিপর্বের পর্বসংগ্রহ অধ্যায়ে (২য় অধ্যায়ে) কোন 
পর্বে কতগুলো অধ্যায়, কতগুলো শ্লোক, কতগুলো উপপর্ব এবং কী 
কী বৃত্তান্ত আছে, তা উল্লেখ করেছেন। সেখানে ভীম্মপর্বের স্পষ্ট 
গীতার উল্লেখ পাওয়া যায় (পর্বোক্ততং ভগবদগীতা পর্ব 
ভীম্মবধস্ততঃ)। আবার আশ্বমেধিকপর্ে অনুগীতা প্রকরণেও 
ভগবদণীতা প্রসঙ্গ এসেছে। তাই গীতাকে প্রক্ষিপ্ত ভাবার কোনো 
কারণ নেই। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য, রামানুজ, হনুমান, বলদেব, 
আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী, মধুসূদন, নীলকণ্ঠ, বিশ্বনাথ প্রভৃতি রচিত 
গীতা ভাষ্য ও টাকা সংস্কৃত এবং সাধু বাংলা ভাষায় রচিত। ফলে 
এখনকার দিনে অনেক পাঠক গীতা পাঠ করেও মূল তত্ত্ব সহজে 
বুঝতে পারেন না। আবার বর্তমানে বাংলায় যত অনুবাদ পাওয়া 
যায় তা মূলত ভাবানুবাদ। ভাবানুবাদে অনেক ভাষ্যকার গীতার সু 
প্লোকের অনুবাদের চেয়ে কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন। 
এতে গীতার আক্ষরিক অর্থেও কিছুটা প্রভাব পড়েছে। আমর 
বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি প্রায় ৫০টি গীতাভাষ্য বিশ্লেষণ কর 
আক্ষরিক ভাবে সরল বাংলা অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। ৫ 
নন লিড অরাজক নম মো রা বারো 
পূর্ণতা দেওয়া হয়েছে, সেখানে বাড়তি শব্দসমূহে প্রথমবন্ধনী '! 


৪৬ 


দেওয়া হয়েছে। গীতা শ্লোকের আক্ষরিক অর্থকে সরল করার 
পরেও কিছু শ্লোকের অনুবাদ পাঠকের বোধগম্য হতে অসুবিধা 
হতে পারে, সেজন্য বিশেষ বিশেষ শ্লোকের নিচে ছোটো ছোটো 
টীকা যুক্ত করা হয়েছে এবং অনুবাদের কঠিন শব্দের সরল অর্থ ও 
ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটির বৃহৎ সংস্করণে গ্লোকের অনয 
দেওয়ার ইচ্ছে আছে। যদি কোনো পাঠক শ্লোকের অর্থ নিয়ে 
সন্দেহ প্রকাশ করেন তাহলে যে-কোনো গীতার অন্বয় মিলিয়ে 
দেখার অনুরোধ রইল। গীতার মূল বিষয় বুঝতে হলে বৈদিক 
শান্ত্রাদি পাঠ করা আবশ্যক। কারণ গীতা বৈদিক শাস্ত্রসমূহের 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই সংক্ষিপ্ত আলোচনা । সুতরাং যে সকল 
পণ্ডিতগণ গীতার ব্যাখ্যা বাংলায় প্রচার করেছেন, আমরা তাঁদের 
প্রতিযোগী নই। এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য গীতা গ্লোকের সঠিক 
উচ্চারণ । কিন্তু মূল ছাড়া উচ্চারণ দেওয়া বেমানান। তাই মূল 
বাংলা শ্লোক দেওয়া হয়। বাংলা গীতাভাব্যের কোনো গীতায় 
দেবনাগরী লিপিতে মূল শ্লোক নেই। তাই দেবনাগরী লিপিতেও মূল 
শ্লোক দেওয়া হয়েছে । কেবল শ্লোক দিয়ে পাঠক গীতা বুঝবেন না, 
তাই সরল অনুবাদ এবং সাথে টীকাও যোগ করা হয়েছে। বাংলা 
ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট অনুবাদ ও শ্লোকের টাকা আছে। পাঠক 
যেটা ভালো বিবেচনা করবেন, সেটি অবলম্বন করতে পারেন। 
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এবার শ্রীঘগবদণীতা শুরু করা যাক: 
সমভপঞ্চক বা কুরুক্ষেত্রের সমতল ভূমিতে পাণ্ডবেরা উপস্থিত হয় 


টীরবদের অভিমুখী হলেন এবং দুর্যোধনের সৈনিকদের সামনে 
দিয়ে গমন পূর্বক পশ্চিমভাগে পূর্বমুখ হয়ে সৈন্য সমাবেশ করলেন। 
স্থাপন করলেন। 

অনন্তর ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁকে 
যুদ্ধসংবাদ শুনানোর জন্য সঞ্জয়কে নিয়োজিত করলেন। ব্যাস 
বললেন- এই সঞ্জয় আপনাকে যুদ্ধের বিবরণ শুনাবেন, এর কিছুই 
পরোক্ষ থাকবে না। সঞ্জয় দিব্যচক্ষু সমন্বিত হয়ে আপনাকে 
যুদ্ধকথা বলবেন। ইনি সর্বজ্ঞ হবেন। প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে ' 
দিনে বা রাত্রিতে যা কিছু ঘটবে এবং মনে মনে যে যা চিন্তা করবে 
সঞ্জয় সমস্ত কিছু জানতে পারবে। যুদ্ধপরসঙ্গে ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রবে ' 
নানারকম অপ্রীতিকর কথা বলে প্রস্থান করলেন। ব্যাস প্রস্থ 
করার পর ধৃতরাষ্্ চিন্তিত হয়ে সঞ্জয়কে বললেন- তুমি বাম 
প্রভাবে জ্ঞানচক্ষুরূপ দিব্যুদ্িপ্রদীপযুক্ত হয়েছ। যুদ্ধে একত্রিত 
ঝ্যভিগণ যে দেশ থেকে এসেছেন সেই সমস্ত দেশের বিবরণ আঁ 


আরম্ভ হলো যুদ্ধের দশম দিনে ধৃতরাষ্ট্র চিন্তামগ্ন আছেন, এমন 
সময় সঞ্জয় এসে ভীম্মের পতন সংবাদ দিলেন। ধৃতরাষ্্র পরম 
বিষাদপ্রস্থ ও আশ্চর্য হয়ে সঞ্জায়কে বললেন- কী প্রকারে ভীশ্মের 
মতো মহাবীর নিহত হলেন তার বিশদ বিবরণ বলো। সঞ্জয় 
বললেন- শিখণ্তীর হাতে ভীম্মের মৃত্যু সম্ভাবনা আশঙ্কা করে 
দুৰ্যোধন প্রথম থেকেই ভীম্মকে বিশেষভাবে রক্ষার জন্য এবং 
শিখণ্ডীকে বধের জন্য যত্নবান হয়েছিলেন। কিন্তু যৃদ্ধস্থলে অর্জুন 
শিখণ্ডীকে রক্ষা করায় দুর্যোধনের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। দশ দিন 
যেভাবে নিদারুণ যুদ্ধের পর ভীষ্ম নিহত হলেন, সঞ্জয় তা বর্ণনা 
করলেন। যুদ্ধের সুচনা হতেই উভয় পক্ষের যোদ্ধারা কে কেমন 
আচরণ করেছিল ধৃতরাষ্ট্র তখন তা শুনতে চান। ধৃতরাষ্ট্র বললেন- 
সঞ্জয়! যুদ্ধাভিলাধী আমার পুত্ররা এবং পাওপুত্রেরা ধর্মক্ষেত্র 
কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়ে কি করেছিল? 


ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্নই গীতার প্রথম শ্লোক । 
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অধ্যায়: ১ শ্রীমপ্তগবদগীতা দ্র 
এ 


প্রথম অধ্যায় 
অথপ্রথমোহধ্যায়ঃ 


সংশয়-বিষাদ-যোগ/ অর্জু্ন-বিষাদ-যোগ 
ঘৃণযাষটু তনান্ন _ 
অনফীন কৃতী অমননা সুয্বল্লন: । 
মামন্ধাঃ ঘাঘভ্তনাগ্ীন কিমন্ধুনন ক্রম ॥ € ॥ 
ধর্মকৃষেত্রে কুরুকৃষেত্রে সমবেতা ইয়ুইযুৎসবহ্অ। 
মামকাহ্‌ পাণ্ডবাশ্চৈবঅ কিম্অকুর্বতৃঅ সঞ্জইয় ॥ ১ 
অজ তনান্_ 
বাত ঘাতনালীত লু খাঁঘলভবানা। 
আন্বাহমুঘভন্চ্য হালা লন্দনমূ অননীন ॥ ₹ ॥ 


দৃষ্টুআ তু পাণ্ডবানীকম্‌ বিউঢম্‌ দুর্ইয়োধনস্তদা। 
আচার্ইয়মৃউপসঙ্গমূইয় রাজা বচনম্অবৃরবীৎ ॥ ২ 


অধ্যায়: ১ সংশয়-বিষাদ-যোগ শ্লোক: ১২ 


ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ । 

মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুৰ্বত সঞ্জয় ॥ ১/১ 
অর্থ-(১) ধৃতরাষ্্র বললেন- হে সঞ্জয়! ধর্মক্ষেত্রণ) কুরুক্ষেত্রে 
যুদ্ধাভিলাষী আমার পুত্রেরা এবং পাওুপুত্রেরা সমবেত হয়ে কী করেছিল? 
[শব্দার্থ: ধর্মক্ষেত্র = পুণ্যভূমি। সমবেত = একত্ৰিত ৷ যুদ্ধাভিলাষী = যুদ্ধ করতে 
ইচ্ছক।] 
[টীকা: কৌরব এবং পাণ্ডবরা যে স্থানে যুদ্ধের জন্য একত্রিত হয়েছিল সেই স্থানের নাম 
কুরুক্ষেত্র । (১মহাভারতের বনপর্বের ৮৩তম অধ্যায় এবং শল্যপর্বের ৫৩তম অধ্যায়ে 
কুরুক্ষেত্র স্থানের মাহাত্ম্য উল্লেখ হয়েছে। রাজর্ষি কুরু যজ্ঞার্থে এই ক্ষেত্রের কর্ষণ 
করেছিলেন । এইজন্য কুরকক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্র বলা হয়েছে। বর্তমানেও এই স্থানটির নাম 
কুরুক্ষেত্র । কুরুক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার পূর্বে এর নাম ছিল 'সমন্তপঞ্চক' ] 

সঞ্জয় উবাচ - 
দৃষ্টা তু পাণ্ডবানীকং ব্যুঢ়ং দুর্যোধনস্তদা। 
আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ১/২ 


অর্থ-(২) সঞ্জয় বললেন- সেই সময় রাজা দুর্যোধন পাণ্ডব সৈন্যদেরকে 
ব্যহাকারে সঙ্জিত দেখে দ্রোণাচার্যের১) কাছে গিয়ে এই কথা বললেন... 
[শন্দার্থ: ব্যুহ = যুদ্ধের জন্য বিশেষভাবে সৈন্য সাজানোর কৌশল |] 


[টাকা; দ্রোণাচার্য ছিলেন মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র। তিনি কৌরব ও পাণ্ডবদের আচার্য 
ছিলেন ।] 


৫১ 


শ্লোক: ৩-৬ 


অহনা ঘাঘ্ভুঘুসাঘামাস্াত মন্থলী স্বমূম্‌। 
লতা বুঘবুনতা নন হজ্ব মীমনা ॥ ২ ॥ 
পশ্ইরৈতাম্‌ পাতুপুতরাাম্‌ আচার্ইয় মহতীম্‌ চমূম্‌ । 
বিউটাম্‌ দ্রুপদপুত্রেণ্ম তবৃত্র শিষ্ইয়েণ্অ ধীমতা ॥ ৩ 
অ হ্যা লইজ্জা শীমাতযুনলমা সুঘি। 
বুপ্তুঘালা নিহাতগ্রে ভুঘনগ্ৰ মহা: Ug ॥ 
ঘৃকন্তপ্ীকিলান: ভ্াহাহাজগ্র নীতনান্‌। 
ঘুজিন্ুন্লিমীলগ হয নব: ॥ এ ॥ 
বৃঘাদল্যগ্ বিকষান্ন তন্লদীআাগ্ৰ নীঘনান্‌। 
লীমন্ী ্ীঘবষাগ্ন জন হন লনাহঘাঃ ॥ ঘ ॥ 
অন্র শুরা মহেষুআসা ভীমার্জুনসমা ইয়ুধি। 
ইয়ুইযুধানো বিরাটশ্ঠ দ্রুপদশ্চ মহারথহঅ ॥ ৪ 
পুরুজিৎকুত্তিভোজশ্চ শৈৰ্ইয়শ্চ নরপুঙ্গবহ্অ ॥ ৫ 
ইয়ুধামন্ইয়ুণ্চ বিক্রান্তহুঅ উত্তমৌজাশ্চ বীর্ইয়বান্‌। 


সৌভদ্রো দ্রৌপদেইয়াশ্চ সর্ব এব্‌অ মহারথাহা ॥ ৬ 


৫২ 


অধ্যায়: ১ সংশয়-বিষাদ-যোগ কক: ৩ ৬ 


পশ্যৈতাং পাওুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্‌ ৷ 
বুাং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেপ ধীমতা ॥ ১/৩ 
অর্থ-(৩) আচার্য! এ দেখুন, পাতুপুত্রদের বিশাল সৈন্যদল । আপনার 
জ্ঞানী শিষ্য ভ্রুপদের পুত্র (ধৃষ্টদ্যুম) বৃহ তৈরি করে অবস্থান করছে। 
[শন্দার্থ: আচার্য = আচরণের মাধ্যমে যিনি শিক্ষা দেন; গুরুদেব । 
অত্র শূরা মহেম্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি। 
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ১/৪ 
ৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্যবান্‌ ॥ 
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ১/৫ 
যুধামন্যুস্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজীশ্চ বীর্যবান্। 
সৌভদ্রো ভ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ১/৬ 


অর্থ-(৪-৬) এই সেনাদের মধ্যে ভীম ও অর্জনের সমান মহাধনুদ্ধারী বহু 
বীরপুরুৰ রয়েছেন। যুযুধান, বিরাট, মহারথ দ্রপদ, ৃষ্টকেতু, 
চেকিতান, মহাবলশালী কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুম্তীভোজ ও নরশ্রেষ্ঠ শৈবা, 
বিক্রমশালী যুধামন্যু, মহাবলশালী উত্তমৌজা, সুভদ্রা-পুত্র (অভিমনুয, 
দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সকলেই মহারথী ৷ 

[টীকা; ০যুযুধান ছিলেন অর্জুনের শিষ্য । তার আরেক নাম সাত্যকি (মহাভারত, 
উদ্যোগপর্ব: ৮১/৫-৮)। এছাড়াও সাত্যকি ছিলেন যাদববংশের রাজা শিনির নাতি 
(মহাভারত, দ্রোণপর্ব: ১৪৪/১৭-১৯)।] 


অধ্যায়: ১ শ্রীম্গবদগীতা শ্লোক; ৭-৯ 


অজ্লাকন্ত নিহিচ্যা ব নালিনীম ন্লিলানম। 
নাঘকা মম শল্য ল্ার্থ নান ননীমিন ॥ ও ॥ 


অস্মাকম্‌ তু বিশিষ্টা ইয়ে তান্নিবোধ্ দিউজোত্তমূত্ৰ । 
নাইয়কা মম্অ সৈন্ইয়সিঅ সংজ্ঞার্থম্‌ তান্‌ ব্রবীমিতে ॥ ৭ 


মনান্‌ লীচ্লগ্র বধাই কৃঘগ্র ললিবিজ্রঘ: । 
অপ্থজ্সানা নিক্তাগ্র লীলন্দিঅম্রঘ: ॥ < ॥ 


ভবান্‌ ভীশ্মশ্চ কর্ণ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জইয়হঅ। 
অশ্ুঅতথামা বিকর্ণ্চ সৌমদত্তির্জইয়দ্রথহঅ ॥ ৮ 


অন্ত স্ব অন্ন: হাহা মন্র্ধ ল্য্জীনিনা: ॥ 
লালাহাজসনহঘা: জন ভুজুনিহাহতবাঃ ॥ ৭ ॥ 


অন্ইয়ে চ ৰহবহ্‌ শূরাহা মদর্থে তিঅক্তজীবিতাহা। 
নানাশস্ত্রপ্রহরণাহা সর্বে ইয়ুদ্ধবিশারদাহা ॥ ৯ 


৫৪ 


অধ্যায়; ১ সংশয়-বিষাদ-যোগ শ্লোক; ৭-৯ 


অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তামিবোধ দ্বিজোত্তম । 
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্‌ ব্রবীমি তে ॥ ১/৭ 


অর্থ:-(৭) হে দ্বিজোত্তম (দ্ৰোণাচাৰ্য)! আমার সৈন্য মধ্যেও যে সকল প্রধান 
সেনানায়ক আছেন তাঁদেরকেও দেখুন। সম্পূর্ণভাবে আপনার অবগতির 
জন্য তাঁদের নাম বলছি... 


ভবান্‌ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ । 
অশ্বথামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিরয়দ্রথঃ ॥ ১/৮ 
অর্থ-(৮) আপনি তথা পিতামহ ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপণ; অশ্বথামা তথা 
বিকর্ণ, সোমদত্ত-পুত্র এবং জয়দ্রথ। 
[টীকা: ()কৃপ হচ্ছেন কৃপাচার্ষ। যিনি গৌতমবংশীয় মহর্ষি শরদ্বানের পুত্র । তিনি 


শান্্রজ্ঞ এবং ধর্মাত্া ছিলেন। গুরু দ্রোণাচার্যের পূর্বে ইনিই কৌরব, পাণ্ডব এবং 
যাদবদের ধনূর্বেদ শিক্ষা দিতেন ।] 


অন্যে চ বহবঃ শুরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। 
নানাশন্ত্র প্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধ-বিশারদাঃ ॥ ১/৯ 


অর্থ-(৯) আমার জন্য জীবন ত্যাগে প্রস্তুত আরও অনেক নানা প্রকার 
অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত বীরপুরুষ আছেন। তারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ ৷ 


[শব্দার্থ: যুদ্ধবিশারদ = যুদ্ধে পারদর্শী ] 


৫৫ 


অধ্যায়: ১ শ্রীম্গবদণীতা শ্লোক: ১০-১১ 
৩৬ নি ব্রতী টি ্ | 
ঘাম লিহুমনমা অন্ত মীমাসিংধিনম্‌ ॥ ৫০ ॥ 
অপর্ইয়াপ্তম্‌ তদৃঅস্মাকম্‌ ৰলম্‌ ভীষ্মাভিরকৃষিতম্‌ ৷ 
পর্ইয়াপ্তম্‌ তুইদমেতেষাম্‌ ৰলম্‌ ভীমাভিরকৃষিতমূ্‌ ॥ ১০ 
জনম স্ব জন্তু অখামাণাম্‌ অনহ্খিলা: । 
শীম্নদনাসিত্ল্তু বল্ল: লন হন ছি ॥ ৫৫ ॥ 
অইয়নেষু চ সর্বেষু ইয়থাভাগম্অবস্থিতাহা ৷ 
ভীম্মমেবাভিরক্ষন্ত ভবন্তহ্‌ সর্ব এব্‌অ হি ॥ ১১ 
নহ্য অঁজনবন্ছর্থ বৃত্ত: ণিনামন: | 
বিুলাহু নিলত: হাল লী সলাঘলান্‌ ॥ €৭ ॥ 


তস্ইয় সম্জনইয়ন্‌ হর্ষম্‌ কুরুবৃদ্ধহ পিতামহহ্ ! 
সিম্হনাদম্‌ বিনদৃইয়োচ্চৈহৈ শঙ্খম্‌ দধৃমৌ প্রতাপবান্‌ ॥ ৯ 


নন: হান্তাহ্ম ঈবগ্য ঘঘানানকলীমুা: | 
ইলাম্নহুল্নল্ল জ হাল্বভনুঘুলী5লননূ ॥ ৪৪ ॥ 
ততহ্‌ শঙ্খাশ্চ ভের্ইয়শ্চ পণবানকগোমুখাহা । 
সহসৈবাভূইয়হন্ইয়স্ম স শব্দস্তমুলোহভবৎ ॥ ১৩ 


৫৬ 


অধ্যায়: ১ সংশয়-বিষাদ-যোগ শ্লোক; ১০-১৩ 


অপর্যাপ্ত তদস্মাকং বলং ভীম্মাভিরক্ষিতম্‌ । 
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্‌ ॥ ১/১০ 
অর্থ-(১০) ভীষ্ম দ্বারা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত আমাদের সেই সেনা অগণিত। 


অন্যদিকে ভীমের দ্বারা সুরক্ষিত পাণ্ডবদের সেনা পরিমিত ৷ 
[শব্দার্থ: অগণিত = অনেক। পরিমিত = অপেক্ষাকৃত কম ৷] 


অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ । 
ভীম্মমেবাভিরক্ষন্ত ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১/১১ 
অর্থ:(১১) (গুরু দ্রোণাচার্য) আপনারা সকলেই নিজ নিজ অবস্থান 
অনুসারে ব্যহের সকল প্রবেশ পথে উপস্থিত হয়ে ভীম্মকেই সর্ব-প্রকারে 
রক্ষা করতে থাকুন। 
তস্য সংজনয়ন্‌ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ । 
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্যৌ প্রতাপবান্‌ ॥ ১/১২ 
অর্থ:-(১২) তখন প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম তার (দুর্যোধনের) 
আনন্দ বৃদ্ধি করে সিংহের মত গর্জন করে শঙ্খধ্বনি করলেন। 
ততঃ শঙ্থাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ । 
সহসৈবাভ্যহন্যত্ত স শব্দস্তমুলোহভবৎ ॥ ১/১৩ 
অর্থ-(১৩) তখন শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র 


একসাথে বাজানো হলে সেই শব্দ তুমুল হয়ে উঠল। 
শব্দার্থ: ভেরী = ঢাক । পণব = ঢোল । আনক = মৃদঙ্গ । গোমুখ = শিঙ্গা |] 


৫৭ 


অধ্যায়: 


শ্রীম্জগবদগীতা প্লোক: ১৪-১৭ 


নল: পরি ম্তবি ন্বন বিশ্রলী। 
মাঘ: ঘাঘ্তনগীন হিল্ী হাত্ী সন্ত; ॥ 1৪ ॥ 
ততহ্‌ শুএতৈর্*হইয়ৈর্ইয়ুক্তে মহতি সিঅন্দনে স্থিতৌ। 
মাধবহ্‌ পাণ্ডবশ্চৈব্অ দিব্ইয়ৌ শঙ্বো প্রদধ্মতুহু ॥ ১৪ 
াস্বলল্থ ইুধীনিহা ইনহ্র্ল ঘলজনঃ | 
বত নী মনতাহান্ লীলকলী নৃত্ধীবহঃ ॥ £৭ ॥ 
পাঞ্চজন্ইয়ম্‌ হৃধীকেশহঅ দেবদত্তম্‌ ধনঞ্জইয়হঅ। 
পৌধ্রম্‌ দধৃমৌ মহাশঙ্খম্‌ ভীমকর্মা বৃকোদরহৃঅ ॥ ১৫ 
জনন্ননিলর্থ বালা ন্ধুল্নীঘুসী ভুঘিস্তিং: । 
নন্তু: জুবলগ্ম সুলীমমণিতুম্বন্ধী ॥ ₹৫ ॥ 
নকুলহ্‌ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৫ 
ন্কাহঘগ্ব নহনচ্বাল; হব্্তী স্ব নন্থা:। 
ঘৃচ্তল্ী বিহাগ্য লাত্যক্িত্যাঘহাজিল: ॥ ৫৩ ॥ 


কাশ্ইয়শ্চ পরমেযুআসহঅ 
হঅ শিখণ্ডী চ মহারথহঅ। 
(ষ্টদিউম্‌নো বিরাটশ্চ সাত্ইয়কিশ্চাপরাজিতহ্অ ॥ ১৭ 


৫৮ 


অধ্যায়; ১ সংশয়-বিষাদ-যোগ শ্লোক: ১৪-১৭ 
ততঃ শ্বেতৈহয়ৈরুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ । 
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যো শঙ্যৌ প্রদধাতুঃ ॥ ১/১৪ 


অর্থ:-(১৪) এদিকে মাধব (শ্রীকৃষ্ণ) এবং অর্জুন শ্বেতবর্ণ ঘোড়াযুক্ত মহান 
রথে অবস্থান করে দিব্য শঙ্খধ্বনি করলেন। 


[শব্দাৰ্থ: শ্বেতবর্ণ = সাদা রঙের । দিব্য = অতি উত্তম ৷] 


পাঞ্চজন্যং হষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ । 
পৌঞ্জং দ্য মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ॥ ১/১৫ 
অর্থ:-(১৫) হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ) পাঞ্চজন্য নামের শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত 
নামের শঙ্খ এবং ভীম পৌগু নামের মহাশঙ্খ বাজালেন। 
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ । 
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥ ১/১৬ 
অর্থ-(১৬) কুন্তীপুত্ৰ রাজা যুধিষ্ঠির অনস্তবিজয় নামের শঙ্খ, নকুল সুঘোষ 
নামের শঙ্খ এবং সহদেব সুঘোষ ও মণিপুস্পক নামের শঙ্খ বাজালেন। 
কাশ্যশ্চ পরমেদ্াসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ। 
ধৃষ্টদ্যুন্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১/১৭ 
(অনুবাদ: ১৭+১৮ একত্রে) 


৫৯ 


য়: ১ শ্রীম্গবদগীতা প্লোক: ১৮-২০ 


দুঘবী হরীঘব্যাগ্ম জনহা: ঘৃথিত্রীনবি। 
সীল মানা নস: ঘৃঘন্ধ দৃঘন্থ ॥ ₹৫ ॥ 
দ্রপদো দ্রৌপদেইয়াশ্চ সর্বশহ্‌ পৃথিবীপতে ৷ 
সৌভদ্রশ্চ মহাৰাহুহু শঙ্খান্‌ দধ্মুহু পৃথক্‌ পৃথক ॥ ১৮ 
অ ঘীঘী ঘাল যাস রানি ল্ববাহ্যবু। 
নলগ্র ঘৃধিনী সন নুমূক্তাডষ্যনূলান্জন্‌ ॥ ৫৫৭ ॥ 


স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণাম্‌ হৃদইয়ানি বিঅদারইয়ৎ। 
নভশ্চ পৃথিবীম্‌ চৈৰ তুমুলোৎভিঅনুনাদইয়ন্‌ ॥ ১৯ 


অথ জনত্থিান্ ছানা বমি: । 
সত হাতসলম্যার নতুন ঘাতত্: । 
হখীনা না বাবসিবমাহ মন্ধীঘল ॥ ২০ ॥ 
অথ্অ বিঅবস্থিতান্‌ দৃষ্টুআ ধার্তরাষ্টান কপিধুঅজহ। 


ধবৃত্তে শত্সম্পাতে ধনুরুদ্ইয়মিঅ পাণ্ডবহঅ। 
শিম তদা বাকৃষ্্য ইদমাহ্‌অ মহীপতে ॥ ২০ 


৬০ 


অধ্যায়; ১ সংশয়-বিষাদ-যোগ প্লোক: ১৮-২০ 


দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে। 
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্‌ দধুঃ পৃথক্‌ পৃথক ॥ ১/১৮ 
অর্থ-(১৭-১৮) হে পৃথিবীপতে (ধৃতরাষ্)! মহাবীর কাশীরাজ ও মহারথ 
শিখণ্ডী আর ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং রাজা বিরাট ও অপরাজিত সাত্যকি; রাজা 


দ্ৰুপদ ও হ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং মহা বাহুবল সম্পন্ন সুভদ্রা-পুত্রসহ 
সকলেই আলাদা আলাদা শঙ্খ বাজালেন। 


স ঘোষো ধার্তরাষ্ট্াণাং হদয়ানি ব্যদারয়ৎ । 
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোহভ্যনুনাদয়ন্‌ ॥ ১/১৯ 
অর্থ:-(১৯) সেই তুমুল শব্দ আকাশ আর পৃথিবীতে প্রতিধ্বনিত হয়ে 
ধৃতরাষ্ট্র পূত্রদের হৃদয় দুর্বল করল । 
অথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্টা, ধার্তরাষ্ট্ীন কপিধ্বজঃ । 
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্তবঃ । 
হষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ১/২০ 
অর্থ-(২০) হে মহীপাতে (ধৃতরাষ্ সেই সময় কপিধ্বজ পাণ্ডব (অর্জুন 
দলবদ্ধভাবে স্থিত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে দেখে অস্ত্র নিক্ষেপের সময়ে তাঁর 
ধনুক তুলে তীর নিক্ষেপ করতে প্রস্তুত হয়ে পাওপুত্র (অর্জুন) হৃধীকেশকে 
[শ্রীকৃষ্ণকে) এই কথা বললেন... 


[টাকা: (র্জ্নকে এখানে কপিধ্বজ পাণ্ডব বলা হয়েছে, কারণ অর্জুনের রথে বিশাল 
পতাকায় মহাবীর হনুমান বিরাজিত ছিলেন । ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা স্মরণ করানোর জন্যই 
সঞ্জয় অর্জুনকে ‘কপিধ্বজ পাগুব' বলে সম্বোধন করেছেন ।] 


৬১ 


অধ্যায়: ১ শ্রীমত্তগবদণীতা শ্লোক: ২১-২৩ 
জসতুন তনান্ন_ 
জলতীলতীলভই হু হান লওক্ুল ॥ ২? ॥ 


অর্জুন উউআচৃঅ - [ওজু নয় (৩) অৰ্জুন্অ বলবেন] 
সেনইয়োরুভ+*ইয়োর্মধৃইয়ে রথম্‌ স্থাপইয় মেহচ্ইয়ুত্অ ॥ ২১ 


যানব্লামিবীহীও শীভুন্মালাননজ্যিনানু। 
দা মন বানলমসহ্লিন্বঘামূতমী ॥ ২২ ॥ 


ইয়াবদেতামিরীকৃষেহহম্‌ ইয়োদ্ধুকামান্অবস্থিতান্‌। 
কৈর্মইয়৷ সহ ইয়োদ্ধব্ইয়মূ অস্মিন্‌ রণসমুদ্ইয়মে ॥ ২২ 


ঘীল্যমানানবধীজ য হী জাগা: । 


বউ সিযস্মিক্ধীঘন; ॥ ২২ ॥ 
ইয়োৎসিঅমানান্অবেক্ষেংহম্‌ 


ME ইয় এতে । 
রাইস দেই হত্রঅ সমাগতাহা 


হযুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবহআ ॥ ২৩ 


অধ্ায়: ১ সংশয়-বিষাদ-যোগ রোব: ১১ ১৩ 


অর্জুন উবাচ - 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ১/২১ 


অর্থ-(২১) অর্জুন বললেন- হে অচ্যুত (শ্রীকৃষ্ণ)! উভয় সেনার মাঝখানে 
আমার রথ স্থাপন করো। 


যাবদেতান্নিরীক্ষেৎহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্‌। 
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন রণসমুদ্যমে ॥ ১/২২ 


অর্থ-(২২) যুদ্ধের কামনা করা যোদ্ধাদের আমি নিরীক্ষণ করব । এই যুদ্ধে 
কাদের সাথে আমার যুদ্ধ করতে হবে তা আমি দেখতে চাই । 


[শন্দার্থ: নিরীক্ষণ = মনোযোগ দিয়ে দেখা |] 


যোৎস্যমানানবেক্ষেতহং য এতেৎত্র সমাগতাঃ। 
ধার্তরা্্য দুর্বুদ্ধেরযুদ্ধে প্রিয়চিকীর্যবঃ ॥ ১/২৩ 


অর্থ-(২৩) দুর্বুদ্ধি নিয়ে ধৃতরাষ্টর পুত্রের (দুর্যোধনের) মঙ্গল কামনায় যে যে 
রাজাগণ সমাগত হয়েছেন, সেই সকল যোদ্ধাগণকে আমি দেখতে চাই । 


[শব্দার্থ: দুরুদ্ধি = অসৎ বুদ্ধি । সমাগত = উপস্থিত ।] 


৬৩ 


অধ্যায়: ১ শ্রীমন্গবদগীতা শ্লোক; ২৪-২৫ 


মজ্পত্ তনাঘ - 


ঘল্রমুন্নী ছুঘীন্দহা যৃত্তাক্কহীন মাহন । 
জীলযীকমতীলভ ₹আানবিত্া ঘআীনমম্‌ ॥ ২৪ ॥ 


সঞ্জইয় উউআচৃঅ - 


এবমুক্তো হমীকেশহঅ গুড়াকেশেন্অ ভারতৃঅ । 
সেনইয়োরুভইয়োর্মধৃইয়ে স্থাপয়িতূউআ রথোত্তমম্‌ ॥ ২৪ 


শীঘনদ্ীতাসঘুরন; অনা স্ব মন্তীছিনাল্‌ 
ততান্ব ঘাথ অহধলানমনবনান্ক্ুজলিলি ॥ ২৭ ॥ 


ভীম্মদ্রোণপ্রযুখতহ সর্বেষাম চ হী ফি | 
উউআচ্জ পার্থ্অ পশৃইয়ৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরুনিতি ত ॥ ২৫ 


৬৪ 


অধ্যায়: ১ সংশয়-বিষাদ-যোগ কক: ১৪-১৫ 


সঞ্জয় উবাচ - 
এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত । 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্‌ ॥ ১/২৪ 
অর্থ-(২৪) সঞ্জয় বললেন- হে ভারত?) (ধৃতরাষট)! গুড়াকেশ) (অর্জুন) 
এই কথা বলার পর হৃষীকেশ (শ্রীকৃষ্ণ) উত্তম রথটি উভয় সেনার 
মধ্যস্থলে রাখলেন । 


[টাকা: রাজা ভরতের বংশধর হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্রকে “ভারত” শব্দে সম্তোধন করেছেন 
সঞ্জয়। ২য় অধ্যায়ের ১৪তম শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে “ভারত” শব্দে সস্তোধন 
করেছেন। নিদ্রা জয় করায় অর্জুনের আরেক নাম “গুড়াকেশ” ৷] 


ভীম্মন্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্‌ । 
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূনিতি ॥ ১/২৫ 
অর্থ-(২০) ভীন্ম, দ্রোণ এবং সমস্ত রাজগণের সামনে উত্তম রথটি রেখে 
বললেন... “হে পার্থ (অর্জুন)! সমবেত কুরুগণকেণ দেখ।” 
[শ্দার্থ সমবেত = একত্ৰিত ৷] 


[টাকা: কুরুগণ বলতে দুর্যোধন এবং তার ভাইদেরসহ তাদের পক্ষের সকল 
সৈন/দেরকে বুঝানো হয়েছে ।] 
[ 


অধ্যায়: ১ শ্রীম্ভগবদগীতা শ্লোক: ২৬-২৭ 


ননাসহনল্ত্িলান্‌ ঘাঁ: ঘিবৃলঘ ঘিলামন্থান। 

জান্বাআাললান্তুকান্সাবৃন্যুনান্থীসাল্লীঘা 

সরহহালমূত্ীন লবীমতীহঘি ॥ ২৪ ॥ 
তত্রাপশ্ইয়ৎস্থিতান্‌ পার্থহঅ পিত্ন্অথ পিতামহান্‌। 
আচার্ইয়ান্‌ মাতুলান্‌ ভ্রাত্ন্‌ পুত্রান্‌ পৌত্রান্‌ সখীংস্তথা। 
শুঅশুরান্‌ সুহৃদশ্চৈব সেনইয়োরুভইয়োরপি ॥ ২৬ 


গাল্মদীধ্য ন কালী: অনীলনন্নবহ্থিলান্‌। 
এনা ঘংআবিষীবিষীবজিবমনবীন্‌ ॥ ২৩ ॥ 
০৮ 
সর্বান্‌ 


অধ্যায়: ১ সংশয়-বিষাদ-যোগ শ্লোক: ২৬-২৭ 


তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্‌ পার্থঃ পিত্নথ পিতামহান্‌ । 
আচার্যান্‌ মাতুলান্‌ ভ্রাত্ন্‌ পুতত্রান্‌ পৌত্রান্‌ সখীংস্তথা । 
শবশুরান্‌ সুহদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ১/২৬ 
অর্থ-(২৬) তখন পার্থ (অর্জুন) উভয় পক্ষের সেনাদের মধ্যে পিতৃব্যগণ, 


পিতামহগণ, আচার্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্ৰগণ, পৌত্রগণ, বন্ধুগণ, 
শ্বশুরগণ ও অন্য সকলকে দেখোলেন। 


[শনদার্থ, পিতৃব্যগণ = পিতা বয়সী সকল। পিতামহগণ = দাদু বা দাদু বয়সী 
সকল । আচাৰ্যশণ = সকল গুরুদেব । মাতুলগণ = মামা বয়সী সকল। পৌন্রগণ = 
নাতি সকল বা নাতি বয়সী সকল।] 


তান্‌ সমীক্ষ্য স কৌস্তেয়ঃ সর্বান্‌ বন্ধুনবস্থিতান্‌ ৷ 
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদনিদমন্রবীৎ ॥ ১/২৭ 


অর্থ-(২৭) সেই কৌন্তেয় (অর্জুন) যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত বন্ধুবান্ধবদের দেখে 
খুব কৃপাবিষ্ট ও বিষন্ন হয়ে এই কথা বললেন... 


[শব্দার্থ: কৃপাবিষ্ট = কৃপা হচ্ছে এমন । বিষন্ন = দুঃখিত ৷] 


৬৭ 


অধ্যায়: ১ শ্রীমগবদণীতা শ্লোক; ২৮-৩০ 


Ly 


অত্বুন তনান্ন - 

স্রমান্‌ জসলান্‌ কৃজ্ঘা বুবুক্ূন্‌ মমনহ্খিনান্‌ । 

জীহ্ন্লি সন গানা মু স্ব ঘহ্হ্যি্মনি ॥ ২৫ ॥ 
অর্জুন্অ উউআচ্‌অ - 


দৃষ্টএযান্‌ সুঅজনান্‌ কৃষ্ণম ইয়ুইয়ুৎসূন্‌ সম্অবস্থিতান্। 
সীদন্তি মম্অ গাত্রাণি মুখম্‌ চ পরিশুষ্ইয়তি ॥ ২৮ 
নঘযৃশ্ব হাহীং ম হীলনতস্্ লাবী। 
মাতভীব জন ছহলাম্ধ বীন ঘত্িন্ধান ॥ ২৫ ॥ 
বেপধুস্ঠ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জাইয়তে। 
গাণ্ডীবম্‌ ব্বংসতে হস্তাৎ তুঅক্‌ চৈবৃঅ পরিদহ্ইয়তে ॥ ২৯ 
দ সব হাঙ্ধীচ্যলংখানু সমনীন স্ব ম মন: । 
সব ঘহমামি বিঘহীনানি বহার ॥ ২০ ॥ 


নট শক্লোমিঅবস্থাতুম্‌ ভ্রম ্ 
নিমিত্তানি চ পশৃই তীব চ মে মনতৃত । 


Ll বিপরীতানি কেশব্জ ॥ ৩০ 


৬৮ 


অধ্যায়: ১ সংশয়-বিষাদ-যোগ শ্লোক; ১৮-৩০ 


অর্জুন উবাচ - 
দৃষ্টেম্ান স্বজনান্‌ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্‌ সমবস্থিতান্‌ । 
সীদন্তি মম গাত্রণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ১/২৮ 


অর্থ:-(২৮) অর্জুন বললেন- হে কৃষ্ণ! যুদ্ধে ইচ্ছুক এই সকল স্বজনদের 
সামনে অবস্থান করতে দেখে আমার শরীর অবশ হচ্ছে এবং মুখ শুকিয়ে 
যাচ্ছে। 
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষণ্চ জায়তে । 
গান্তীবং ভ্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্‌ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ১/২৯ 


অর্থ-(২৯) আমার শরীর কাঁপছে আর শিহরিত হচ্ছে। হাত থেকে 
গান্তীব) খসে পড়ছে এবং শরীরের ত্বক যেন জ্বলে যাচ্ছে। 


[শব্দা্থ, শিহরিত = শিহরণ বা শির-শির ভাব, গাঁ ঝাঁকি দিয়ে ওঠা। ত্বক = 
চামড়া ।] 
[টিকা "অর্জুনের দিব্য ধনুকের নাম গাহীব। 
ন চ শক্রোমাবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ । 
নিমিতানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ১/৩০ 
অর্থ-(৩০) হে কেশব (খৰীকৃষ্ণ)! আমি স্থির থাকতে পারছি না, আমার 
মন যেন চঞ্চল হয়ে পড়েছে; আমি সবকিছুতে অমঈল দেখছি । 


৬৯ 


অধ্যায়: ১ শ্রীম্গবদণীতা শ্লোক; ৩১-৩৪ 


ন স্ব সঈঁখীতন্মহআামি ভুলা ভৰসনমাহুন । 
ন ন্ধান্ব নিজ কৃজ্যা ন স্ব হাত সুভ্ানি নন ॥ ২৫ ॥ 
ন চ শ্রেইয়োহনুপশ্ইয়ামি হত্উআ সুঅজনমাহবে। 
ন কাঙ্কৃষে বিজ্ইয়ম্‌ কৃষ্ণ ন চ রাজ্ইয়ম্‌ সুখানি চ ॥ ৩১ 
ক্ধি নী হাত্যন শীনিল্ব কি শীলীআীঁনিবল লা । 
বনাম তানিন লী হাত্ শীলা: ভুতানি স্ব ॥ ২২ ॥ 
কিম্‌ নো রাজ্ইয়েন্অ গোবিন্দম কিম্‌ ভোগৈর্জীবিতেন্অ বা। 
ইয়েষামর্থে কাঙ্কষিতম্‌ নহঅ রাজ্ইয়ম্‌ ভোগাহ্‌ সুখানি চ ॥ ৩২ 
ন হুদওলর্িলা ভুত সাতাভযন্তনা অনানি স্ব । 
আন্বাজা: থিনহ: ঘুসাংলধন স্ব পিলালন্থাঃ ॥ ২২ ॥ 

ত ইমেংবস্থিতা ইয়ুদ্ধে প্রাণাধস্তঅক্তআ ধনানি চ। 
আচার্ইয়াহ্‌ পিতরহ্‌ পুত্রাহা তথৈব চ পিতামহাহা ॥ ৩৩ 
মান্ুল্যা: গ্রহ; ঘীসা: হমান্যা: লম্নন্বিনভলমা । 
ঘ্লাল্প ছুল্তুমিল্স্ডামি দীঘি সপ্তমূত্রন ॥ ২৮ ॥ 


মাতুলাহ্‌ শুঅশুরাহ্‌ পৌত্রাহা শিআলাহ্‌ সম্ৰন্ধিনস্তথা ৷ 
এতান্ন হস্তুমিচ্ছামি ঘ্বতোহপি মধুস্দন্অ ॥ ৩৪ 


৭০ 


অধ্যায়: ১ সংশয়-বিষাদ-যোগ শ্লোক: ৩১-৩৪ 


ন চ শ্রেয়োথনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে । 
ন কাজে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ১/৩১ 


অর্থ-(৩১) যুদ্ধে স্বজনদের হত্যা করায় কোনো মঙ্গল দেখছি না। হে 
কৃষ্ণ আমি জয়লাভ করতে চাই না, রাজ্য আর সুখভোগও চাই না। 


কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈজীবিতেন বা। 
যেষামর্থে কাজ্ফিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ১/৩২ 
ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণা-স্তযন্তী ধনানি চ । 
আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ১/৩৩ 
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা । 
এতান্ন হস্তমিচ্ছামি ঘ্তোহপি মধুসূদন ॥ ১/৩৪ 


অর্থ-(৩২, ৩৩, ৩৪) হে গোবিন্দ! যাদের জন্য রাজ্য, ভোগ, সুখ-সমূহ 
কামনা করা যায় সেই সকল আচার্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, 
শ্বশুর, পোত্র, শ্যালক ও আত্মীয়রা যখন ধন-প্রাণ ত্যাগ করে যুদ্ধ করতে 
উপস্থিত, তখন আমাদের রাজ্য দিয়ে কী কাজ আর সুখভোগ কিংবা 
জীবনেই বা কী কাজ? হে মধুসূদন (শ্রীকৃষ্ণ)! যদি তাঁরা আমাকে হত্যাও 
করেন, তবুও আমি তাঁদের হত্যা করতে ইচ্ছা করি না। 


শব্দার্থ: আচার্য = আচরণের মাধ্যমে যিনি শিক্ষা দেন, গুরুদেব । পিতৃব্য = পিতা 
বয়সী । মাতুল = মামা। পৌত্র = নাতি ৷] 


৭১ 


শ্রীম্গবদগীতা শ্লোক: ৩৫-৩৮ 
জমি ঈভীবহাত্মভ্য ইনী: কি নু লীন । 
নিল ঘানবাস্াল: ক্কা সীনিঃ ভনাজলাহুল ॥ ২৭ ॥ 
অপি ত্রেলোক্ইয়রাজ্ইয়সিঅ হেতোহ্‌ কিম্‌ নু মহীকৃতে। 


নিহত্ইয় ধার্তরাষ্ট্ান্হঅ কা শ্রীতিহ্‌ সিআজ্জনার্দন্অ ॥ ৩৫ 


হননি কক হুলা ভুজিল: ফান লাঘন ॥ ২৪ ॥ 


পাপমেবাশ্রইয়েদ্অস্মান্‌ হতুএতানাততায়িনহঅ। 


সুঅজনম্‌ হি কথম্‌ হত্উআ সুখিনহ্‌ সিআম্জ মাধব্অ ॥ ৩৬ 
অঅহ্যন ল নহযল্নি জীমীঘহননল: । 
ভ্ুক্াঘকৃ্ বাথ নিতাই স্ব দানন্ধম্‌ ॥ ২৩ ॥ 
বধ ন হীঘলভ্লালি: নাঘাব্লনালিন্রতিনুমূ। 
কতজন হাথ সঘহনজিজলাতুন ॥ ২৫ ॥ 
ইয়দৃইয়পিএতে ন পশ্ইয়ন্তি লোভোপহতচেতসহঅ। 
কুলক্ষইয়কৃতম্‌ দোষম্‌ মিত্রদ্বোহে চ পাতকম্‌ ॥ ৩৭ 
কথম্‌ ন জ্ঞেইয়ম্অস্মাভিহি পাপাদৃঅস্মাননিবর্তিতুম্‌ । 
কুলকৃষইয়কৃতম্‌ দোষম্‌ প্রপশ্ইয়স্ির্জনার্দন্অ ॥ ৩৮ 


৭২ 


অধ্যায়; ১ সংশয়-বিষাদ-যোগ (লোক: ৩৫-৩৮ 


অপি ব্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে। 
নিহত্য ধার্তরাষ্্রান্‌ নঃ কা গ্রীতিঃ স্যজ্জনার্দন ॥ ১/৩৫ 
অর্থ-(৩৫) হে জনার্দন (শ্রীকৃষ্ণ)! পৃথিবীর কথা ছাড়াও সমগ্র ত্রিভুবনের 
বাজত লাভ করলেও ধৃতরাষ্র পুত্রদের হত্যা করে আমার কী সুখ লাভ 
হবে? 
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্‌ হত্বৈতানাততায়িনঃ । 
তশ্মান্নার্হা বয়ং হস্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্‌ সবান্ধবান্‌ । 
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ১/৩৬ 
অর্থ-(৩৬) যদিও তারা আক্রমণকারী, তবুও এই আচার্য গুরুজনদের 
হত্যা করলে আমরা পাপের ভাগীই হব। অতএব আমরা নিজ আত্মীয় 
ধৃতরাষ্ পু্রদেরকে হত্যা করতে পারি না। হে মাধব শ্রীকৃষ্ণ) স্বজন 
হত্যা করে আমরা কীভাবে সুখী হব? 
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ । 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রত্রোহে চ পাতকম্‌ ॥ ১/৩৭ 
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মানিবর্তিতুম্‌ । 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যতির্জনার্দন ॥ ১/৩৮ 
অর্থ:-(৩৭-৩৮) যদিও তারা লোভ দ্বারা ভ্ৰষ্ট চিত্ত, এরা কুলক্ষয়জনিত 
দোষ এবং মিত্রদের প্রতি শত্রুতার মতো পাপকে দেখতে পাচ্ছে না। 
তবুও হে জনার্দন (শ্রীকৃষ্ণ) আমরা কুলক্ষয়জনিত দোষ জ্ঞানসম্পগ 
হয়েও এই পাপ থেকে কেনো বিরত থাকব না? 
[শব্দার্থ ভ্ট = দোষযুক্ত চিত্ত = মন। কুলক্ষয়জনিত = বংশনাশজনিত ৷] 


৭৩ 


অধ্যায়: ১ শ্রীম্ভগবদগীতা শ্লোক: ৩৯-৪০ 
নতুন সতাহঅল্ি স্ব মমা: জলাবলা: । 
ঘর নষ্ট কন্ঠ নকল্লমঘমীসিমনন্তুন ॥ ২৭ ॥ 


কুলকৃষইয়ে প্রণশ্ইয়ন্তি কুলধর্মাহ্‌ সনাতনাহা। 
ধর্মে নষ্টে কুলম্‌ কৃৎম্মম্‌ অধর্মোৎভিভবত্ইয়ুতুঅ ॥ ৩৯ 


অঘমাঁমিমনান্ভৃষ্ণা সনতচ্যন্ন ভুক্ত: । 
জীন তন্তু নাজ্যাখ লাহনী নাত: ॥ ৪০ ॥ 


অধর্মাভিভবাৎ কৃষঅ প্রদুষ্ইয়ন্তি কুলস্ত্িযযহঅ। 
্ীযু দুষ্টাসু বার্ধণেইয় জাইয়তে বর্ণসঙ্করহৃঅ ॥ ৪০ ॥ 


৭৪ 


অধ্যায়: ১ সংশয়-বিষাদ-যোগ শ্লোক; ৩৯:৪০ 


কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ। 
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎন্মধর্মোহভিভবত্যুত ॥ ১/৩৯ 


অর্থ:-(৩৯) কুলক্ষয় হলে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হয় এবং ধর্ম নষ্ট হলে 
সমগ্র কুল অধর্মে ছড়িয়ে যায়। 


[শব্দার্থ: কুল = বংশ ৷ কুলধর্ম = বংশে পরম্পরাগত রিতিনীতি ৷] 


অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলন্তরিয়ঃ ৷ 
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ফ্েয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ১/৪০ 


অর্থ-(৪০) হে কৃষ্ণ! কুলে অধর্ম ছড়িয়ে গেলে কুলন্ত্রীগণও ব্যভিচারিণী 
হয় । হে বাৰ্ফেয় (শ্রীকৃষ্ণ)! কুলনারীগণ দৃষিতা হলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয় । 


[টাকা: বংশে অধর্ম ছড়িয়ে গেলে বংশের নারীরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠে এবং তাদের 
কাজকর্ম অধর্মযুক্ত হতে থাকে । ফলে নারী পুরুষের মধ্যে মর্যাদাপূর্ণ কিছুই থাকে না। ধর্ম 
পালন করা তো দূরের কথা, তারা সেসব জানার চেষ্টাও করে না। এই অবস্থায় পবিত্র 
সতী-ধর্ম নষ্ট হতে থাকে । সতীত্বের মহত্ব হারিয়ে নারীরা বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে ঝ/ভিচারে 
লিপ্ত হয়। সেই অধর্ম থেকে উৎপন্ন সন্তানের মাতা-পিতা ভিন্ন ভিন্ন কুলের ও বর্ণের 
হওয়ায় সন্তানেরাও বর্ণসঙ্কর হয়। এভাবে সহজেই বংশগত পরম্পরা বা কুলধর্ম নষ্ট 
হয়।] 


৭৫ 


অধ্যায়: ১ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক; ৪১-৪২ 
অন্কুহী লংক্কাবন ক্কুকলালা ক্ুতজ্ৰ স্ব । 
নলল্বি দিনহী হীনা ভ্তলদিঘতীলুক্ষক্ষিনা: ॥ ৪? ॥ 


সঙ্করো নরকাইয়ৈব কুলয্নানাম্‌ কুলস্ইয় চ। 
পতন্তি পিতরো হিএষাম্‌ লুগুপিপ্োদকক্রিইয়াহা ॥ ৪১ 


বীর; ভ্তুানা নতা্কুক্কোহক: । 
তল্জাল্ন সানিঘমা: ন্তুন্ুমমা্ম হাম্মলাঃ ॥ ৪২ ॥ 


দোষৈরেতৈহ কুলঘ্নানাম্‌ বর্ণসঙ্করকারকৈহি। 
উৎসাদ্ইয়ন্তে জাতিধর্মাহা কুলধর্মাশ্চ শাশুঅতাহা ॥ ৪২ 


৭৬ 


অধায়; ১ সংশয়-বিষাদ-যোগ শ্লোক: ৪১৪১ 


সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘানাং কুলস্য চ । 
পতন্তি পিতরো হোষাং লুগ্তপিপ্রোদকক্রিয়াঃ৯) ॥ ১/৪১ 


অর্থ-(৪১) বর্ণসঙ্কর থেকে উৎপন্ন সন্তান কুলের নাশকারী এবং কুলকে 
নরকে নিয়ে যায়। খাদ্য-জল প্রদান সেবা কর্ম না করায় এদের 
পিতরগনও নিশ্চিতভাবে দুঃখ প্রাপ্ত হন। 

[শব্দার্থ: নরক = কষ্টময় অবস্থা। লোপ = হারিয়ে যাওয়া ৷ পিতর = পিতা, মাতা 
সহ পিতার বংশের গুরুজনদের পিতর বলা হয় ৷] 

[টাকা; অনেক গীতাভাষ্যকার এই শ্লোকের অনুবাদে শ্রাদ্ধ ও তর্পনের উল্লেখ করেছেন । 
কিন্তু মূল শ্লোকে শ্রাদ্ধ ও তর্পন শব্দের উল্লেখ নেই। 'লুগুপি্ডোদকক্রিয়া' শব্দটির অর্থ 
“খাদ্য-জল প্রদান সেবা কর্ম" মহাভারতের বনপর্বে ৩৬তম অধ্যায়ে কালীপ্রসন্নসিংহ পিণ্ড 
শব্দের অর্থ করেছেন খাদ্যার্থ। গীতাপ্রেসের হিন্দি সংকরণেও (৩৭তম অধ্যায়) একই অর্থ 
করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যভিচারীণী নারীর সন্তানেরা উপযুক্ত শিক্ষা না পেয়ে 
বৃদ্ধপিতামাতাদের ভরণ-পোষণ ও পঞ্চমহাযজ্ঞ পালন করে না। সন্তানের ভরন-পোষণ না 
পেয়ে মাতা-পিতা, পিতামহসহ অন্যান্য গুরুজন দুঃখ প্রাপ্ত হন] 


দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ । 
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ১/৪২ 


অর্থ-(৪২) কুলনাশকারীদের বর্ণসঙ্করের ফলে এ দোষে শাশ্বত জাতিধর্ম 
এবং কুলধর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়। 


৭৭ 


অধ্যায়: ১ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্লোক; ৪৩-৪৫ 
৬ জনানুন। 
লক্ষে নিভ্রণ নামী মলবীল্নবুহ্গ্তুল ॥ 9২ ॥ 


উৎসন্নকুলধর্মাণাম্‌ মনুষ্ইয়াণাম্‌ জনার্দন্অ । 
নরকে নিয়তম্‌ বাসহঅ ভবতীতিঅনুশুশ্রমুঅ ॥ ৪৩ 


জন্থা নন মন্ত্র্যার্ কত অনলিলা নবমূ। 
অরু হাত্নভূর্রজীমল হুল্তু অলমুতলাঃ ॥ ৪৪ ॥ 


অহো ৰতৃঅ মহৎ পাপম্‌ কৰ্তৃম্‌ বিঅবসিতা বইয়মূ। 
ইয়দ্‌ রাজ্ইয়সুখলোভেন্অ হন্তম্‌ সুঅজনমুদৃইয়তাহা ॥ 88 


" অনি দামসনীন্ধামহান্ত হাজঘাঘানঃ | 
ঘালহাদা তা ছুল্বুজল্ন হীলল মনন্‌ ॥ ৪৭ ॥ 


ইয়দি মাম্অপ্রতীকারম্‌ অশস্ত্রম্‌ শস্ত্রপাণইয়হঅ । 
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্ইয়ুহু তন্মে কৃষেমতরম্‌ ভবেৎ ॥ ৪৫ 


৭৮ 


অধায়; ১ সংশয়-বিষাদ-যোগ ফ্লোক: ৪৩ 97 


উৎসম্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন। 
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রম ॥ ১/৪৩ 


অর্থ:-(৪৩) হে জনার্দন (শ্রীকৃষ্ণ)! আমি শুনেছি, যে মানুষের কুলধর্ম বিনষ্ট 
হয়, তাদের অনন্তকাল নরকে বাস হয়। 


অহোবত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্‌ । 
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ১/৪৪ 
অর্থ-(88) হায়! আমরা রাজ্যসুখের লোভে স্বজনদেরকে বিনাশ করতে 
উদ্যত হয়ে মহাপাপ করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছি। 


[শব্দার্থ: উদ্যত = উপক্রম করছে এমন |] 


যদি মামপ্রতিকারমশন্ত্রং শন্ত্রপাণয়ঃ। 
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যন্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ১/৪৫ 


অর্থ-(৪৫) আমি অশ্্রশন্ত্র ত্যাগ করে প্রতিশোধে বিরত হলেও যদি 
অস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা আমাকে যুদ্ধে হত্যা করে, তাহলেও আমার 
অনেক মঙ্গল হবে। 


৭৯ 


অধ্যায়: ১ শ্রীমন্তগবদণীতা শ্লোক; ৪৬ 


অন্ত তলাস্ব - 
ত্লমুনাতুন: অসতী দহ নিসা 
নিভূত্য জহা ল্ার্থ হান্রনিললাললঃ ॥ ৬৫ ॥ 
সঞ্জইয় উউআচ্‌অ - 


এবমুক্তুআর্জুনহ্‌ সম্থিএ রথোপস্থঅ উপাবিশৎ। 
বিসৃজ্ইয় সশরম্‌ চাপম্‌ শোকসম্বিগ্নমানসহঅ ॥ ৪৬ 
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(৬ তৎসৎ ইতি শ্রীমন্তগবদণীতাসুউপনিষৎসু 
অর্জন্অবিষাদইয়োগো নাম্অ প্রথমোহধৃইয়ইয়হঅ।।) 


০9৯০০ 


৮০ 


অধ্যায়: ১ সংশয়-বিষাদ-যোগ শ্লোক: ৪৬ 


সঞ্জয় উবাচ - 
এবমুক্তার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ। 
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ১/৪৬ 
অর্থ-৪৬) সঞ্জয় বললেন- শোকে পরিপূর্ণ অর্জুন এই কথা বলে 
যুদ্ধক্ষেত্রে তীর সহ ধনুক ত্যাগ করে রথের উপর বসে পরলেন । 


=0= 


{৪৯ তৎসদিতি শ্রীম্ভগবদ্গীতাসৃপনিষৎসু ব্ৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশান্তে 
্রীকৃষ্তার্জুন-সংবাদে “অর্জনবিষাদযোগ” নাম প্রথমোৎধ্যায়ঃ ॥} 
{এই প্রকার শ্রীভগবানের দ্বারা গীত উপনিষদে'” ব্রহ্মবিদ্যা অন্তর্গত 
যোগশাস্ত্ৰ! বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে “অর্জুন-বিষাদ- 

যোগ”) নামক প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ হলো ৷} 


টাকা: উক্ত শ্লোক মূল মহাভারতে নেই। নিত্যপাঠের জন্য যখন মহাভারত থেকে গীতা 
পৃথক করা হয় তখন এই প্লোক যোগ করা হয়। 

১্রীভগবান দ্বারা গীত উপনিষদ” এখানে উপনিষদ শব্দ স্ত্রীলি্গ অতএব সংস্কৃত ভাষায় 
বিশেষণ হয়েছে “গীতা”"। “উপনিষদ” এই শব্দ মূলে না থাকলে নাম হতো 
“ভগবদণীতম্”। *শ্রীম্গবদগীতা” সংক্ষেপে “গীতা” এই নাম প্রচলিত থাকায় বুঝতে 
হবে যে গীতা উপনিষদ বলেই গণ্য কিন্তু বস্তুতঃ বেদের ব্রহ্মবিদ্যা অংশকেই উপনিষদ 
বলা হয়, গীতা এগুলোর অন্তর্গত নয়। বৈদিক যুগের বহু পরে রচিত। গীতার 
রচনাপদ্ধতিও উপনিষদ হতে ভিন্ন। উপনিষদে গীতার নয় যুক্তি ও তর্কের ভিতর দিয়ে 
তত শিক্ষা দেওয়া হয়নি । ধাষিগণ দিব্যদৃষ্টিতে সত্যকে যেমন দেখেছেন, রূপক ও উপমার 


৬ ৮১ 


শ্রীম্গবদণীতা 


ভিতর দিয়ে সংক্ষেপে তার ইঙ্গিত করেছেন, যেন পাঠক বা শ্রোতারা নিজেদের আধায়িক 
দৃষ্টি ও উপলব্ধি দিয়ে তা ধরতে পারেন । কিন্তু গীতা এমনভাবে তত্ত্বের চার করেছে, 
মানুষের মন, বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়েই বুঝতে সক্ষম। এইজন্য গীতাকে উপনিষদের নায় 
শ্রুতিশা্ত্র পর্যায়তৃক্ত করা যায় না। তবে উপনিষদই গীতাশিক্ষার ভিন্তি। গীতার পূর্বে বেদ, 
উপনিষদ প্রভৃতি শান্তগরন্থে যে সকল আধ্যাত্মিক তত্ব প্রচারিত হয়েছে, গীতায় সে সকল 
বিষয়ের সার সংকলন ও সামঞ্জস্য করা হয়েছে। গীতাকে সমগ্র আর্যশিক্ষা-দীক্ষার সারবন্ত 
বললেও অত্যুক্তি হবে না। এইজন্য গীতা শ্রুতির ন্যায়ই প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয় 


'ঘি'বহ্মবিদ্যা অন্তর্গত যোগশাস্ত্ৰ” বেদান্ত দর্শনের অন্য নাম ব্রহ্মসূত্র। বাদরায়ণ রচিত 
বেদান্তদর্শনে প্রথম সূত্র হচ্ছে, “অথাতো ব্রহ্মাজিজ্ঞাসা”, অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ 
সম্পর্কে জিজ্ঞসা। এখানেই সনাতন ধর্মের মাহাত্যু। সকল মানুষকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয় 
প্রশ্ন করার স্বাধীনতা দেয় সনাতন ধর্ম । ঈশ্বরকে জেনে তারপর তাঁর উপাসনা করো। 
গীতাতেও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। গীতা উপনিষদকে অবলম্বন করে বৈদান্তিক শিক্ষার 
ভিত্তিতে অন্যান্য দর্শনের অপূর্ব সমন্বয় করেছে। অন্যান্য অধ্যাত্ম ও দর্শনশাস্ত্রের তুলনায় 
গীতার বিশেষত্ব এই যে, গীতা শুধু দার্শনিক তত্ববিচারের গ্রন্থ নয়, সনাতন আধায়িক 
সত্যসমূহকে অনুসরণ করে জীবনকে কীভাবে গড়ে তুলতে হয়, জীবনের নিও 
সমস্যাসমূহের চরম সমাধান কীভাবে করতে হয়, সেই কার্যকরী শিক্ষাই গীতায় দেওয়া 
হয়েছে। শুধু তত্ত্বের বিচার গীতায় খুব বেশি দেখা যায় না; কিরূপ সাধনার দ্বারা মাধু 
দিব্য জীবনের দিকে অগ্রসর হতে পারে, গীতা সেই বিষয়ের অমূল্য উপদেশে পরি! 
গীতার সাধনার মূল কথা “ঈশ্বরের সাথে যোগ”। কিভাবে যোগ-সাধনা করে মানুষ কর্মে 
খারা, জানের দ্বারা, ভক্তির দ্বারা এই অজ্ঞানময় জীবনকে অতিক্রম করে দিব্য জীবন গাও 


গ ভাবে 
করতে পারে সেই শিক্ষাই গীতায় বারংবার দেওয়া হয়েছে। এইজন্যই সাধারণণা 
গীতাকে যোগশাস্ত্র বলা হয়েছে। 


“বীকৃষ্ণ এবং অর্জনের সংবাদে" তুরুশিষ/ সংবাদরূপে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনা কর্ম 
জানাননি! গীতা সেই রীতিরই অনুসরণ করেছে। তবে গীতার বিশেষত এ 
৭, অন্যত্র গুরু শিষ্য সাধারণতঃ কোনো নির্জন তপোবনে বসে আধ্যাত্মিক আলোচনা 
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সংশয়-বিষাদ-যোগ 


করেন। কিন্তু এখানে মহাসমরক্ষেত্রে একজন সারথীরূপে অশ্রের বন্না ধরে, আরেকজন 
যোদ্ধারূপে ধনুর্বাণ ধরে রথের উপর দণ্ডায়মান । জীবনরূপ কুরুক্ষেত্রে মানুষকে যেসব 
সঙ্গীন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় তার নিগুঢ় সমাধান শিক্ষা দিতে হলে এইরূপ 
“সংবাদই” প্রয়োজন গুরু যেমন শিষ্যের সামর্থ্য ও অবস্থা বুঝে শিক্ষা দিয়ে তাকে তৈরী 
করেন এবং ক্রমশঃ তাকে 'উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরের শিক্ষায় নিয়ে যান, গীতায় সেই 
রীতিই অনুসৃত হয়েছে। গীতার শেষের দিকে যেসব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, নিমধিকারীর 
পক্ষে তা উপযোগী নয়। প্রথম ছয় অধ্যায়ের মধ্যেই সাধনার যে সব সংকেত দেওয়া 
আছে, তা অতি উদার ও বিস্তৃত এবং প্রথম অবস্থার সাধকদের পক্ষে যথেষ্ট। এই সাধনা 
ঠিকভাবে করতে পারলে তবেই গীতার বাকি অংশের অমূল্য উচ্চ শিক্ষা সাধক উপলোক্ধি 
করতে পারেন। 

'অর্জুন-বিষাদ-যোগ' প্রথম অধ্যায়ে অর্জনের সংশয় ছিল, বিষাদ ছিল। এই বিষাদের মর্ম 
বুঝতে পারলেই গীত৷ শিক্ষায় অনুপ্রবেশ করা যায়। অর্জন সংসারের দুঃখ দেখে সব 
ছেড়ে সন্যাস অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন ভগবান এই দুঃখ অতিক্রম করার উপায় 
দেখিয়েছেন। বাহিরের কোনরূপ ত্যাগের প্রয়োজন নেই, ভিতরের অহংকার ও বাসনা 
ত্যাগ করে সেই পরমেশ্বরের শরণ নিলে তাঁর কৃপাতেই পরম শান্তি ও সনাতন পরমধাম 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। 


__ ৯০০৯৮ 


অধ্যায়; ২ শ্রীমগবদণীতা প্লোক:১২ 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
অথদ্ধিতীয়োতধ্যায়ঃ 
সাংখ্যযোগ 


অক তন্ন _ 
ন নঘা ভুলআানিষমস্ৃৃতান্ুউ্কাতানূ। 
লিঘীহ্ল্নমিহ্‌ আারমনানন মঘুমূুনঃ ॥ £ ॥ 
সঞ্জইয় উউআচৃতর - 


দত বাই উমার ॥১ 


পরী মানাল তলান্থ - 
উর বদলির বিষম মুনবিষমূ। 
অনাবসমফবম্ষনকীিকিলেতুন ॥২ ॥ 
শ্রীভগবান্‌ উউআচৃঅ _ 


কতন্তআ কশলমিদম বিষমে সমুপস্থিতমূ। 
অনার্ইয়জুষ্টম্‌ অসুঅর্ণিঅম্‌ অকীর্তিকরম্অর্জুন্অ ॥ 


৮৪ 


অধ্যায়: ২ সাংখ্যযোগ শ্লোক; ১-২ 


সঞ্জয় উবাচ - 
তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রপূর্ণাকুলেক্ষণম্‌ ৷ 
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ২/১ 
অর্থ-(১) সঞ্জয় বললেন- তখন মধুসুদন (শ্রীকৃষ্ণ) কৃপাবিষ্ট স্পষ্ট 
নেত্রযুক্ত বিষন্ন অর্জুনকে এই কথা বললেন... 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ - 

কুতস্তা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতমৃ ৷ 

অনাৰ্যজুষ্টমস্বৰ্গ্মমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২/২ 
অর্থ: (২) শ্রীভগবান বললেন- হে অর্জুন! এই যুদ্ধের মুহুর্তে তোমার 
অনার্য আচরণমূলক, সবর্গহানিকর, কীর্তি-নাশক এই মোহ কোথা থেকে 
এসে উপস্থিত হলো? 


[শব্দার্থ অনার্য = অসৎ গুণসম্পন। স্রগহানিকর = সুখনাশক। কীৰ্তি খ্যাতি ৷] 


[টীকা: ভগবান” শব্দটি উপনিষদের অনেক স্থানে পাওয়া যায় । আচার্যদের প্রশ্ন করার 
সময় ‘ভগবান’ শব্দে সম্বোধন করা হয়েছে (প্রশ্ন উপনিষদ: ১/৩, মুণ্ডক উপনিষদ: 
১/১/৩, ছান্দোগ্য উপনিষদ: ৭/১/১,২ ইত্যাদি) । যোগস্থ মহাপুরুষ বা খষিদের ‘ভগবান! 
শব্দে সম্বোধন করা হয়েছে। গীতাকে যোগশাস্ত্র তথা উপনিষদের সার গ্রন্থ বলা হয়েছে। 
কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগস্থ হয়েই উপনিষদের সার-স্বরূপ এই ব্ৰহ্মজ্ঞান প্রদান 
করেছিলেন (মহাভারত, আশ্বমেধিকপর্ব: ১৭/১৩; হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণ) । এই 
কারণে গীতার মূল আলোচ্য বিষয় ব্রন্মবিদ্যা। শ্রীকৃষ্ণ 'ভগবখ' বাচ্যের সম গুণে 
গুনাদ্িত ছিলেন ব্যাসদেব ভগবদণীতা পর্বাধ্যায়ে 'শ্রীকৃষ্ণ উবাচ’ না লিখে 'শ্রীভগবান্‌ 
উবাচ' লিখলেন ।] 


৮৫ 


অধ্যায়: ২ শ্রীমগবদগীতা ক: ৩৫ 


উভ্ৰ লা জল হাল: নাধ নবক্বত্যুনঘনী। 
ই ত্যতীননকর্থ তবনীবিষ্ত নহলল ॥ ২ ॥ 


ক্লৈৰ্ইয়ম্‌ মাস্মৃঅ গমহ্‌ পার্থুঅ নৈতৎ্তুঅয়িউপপদৃইয়তে। 
কষুদ্রম হৃদইয়দৌর্বল্ইয়ম্‌ তিঅক্ডুওত্ি্ঠঅ পরভ্তপ্অ ॥ ৩ 
জুন তনান্ব- 
কর্ণ শীজ্নমন্ধ ভন্তী রী স্ব মন্ুমূতরল। 
হুমুমি: সরিতীল্তালি ঘূাছ্থানত্ঘ্তুল ॥ ৪ ॥ 

কথম্‌ ভীন্মম্অহম্‌ সম্খিএ - দ্রোণম্‌ চ মধুসুদন্অ ৷ 

ইযুভিহ্‌ প্রতিইয়োৎসিআমি - পৃজার্হাবরিসূদন্অ ॥ ৪ 

মুলা হি মন্থান্তনানান গা মীন সধ্যমৰ্দীহ জীকি। 
হুল্াধুন্ধামাংনু মুফনিইন মুজীঘ শীগান্‌ ফমিহসব্তিঘ্ান্‌ ॥ ৭ ॥ 

গুরুন্অহতউআ হি মহানুভাবান্‌ 
হতুআর্থকামান্স্ত গুরূনিহৈব ভু্জীইয় ভোগান্‌ রুধিরপ্রদিঞ্ধান্‌ ॥ ৫ 


৮৬ 


অধ্যায়: ২ সাংখ্যযোগ শ্লোক: ৩-৫ 


ক্রৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ তবয্যুপপদ্যতে ৷ 
কুদ্রং হদয়দৌর্বল্য ত্যক্কোত্তিষ্ঠ পরস্তুপ ।। ২/৩ 


অর্থ-(৩) হে পার্থ (অর্জুন)! অসুস্থ হইও না। এই রকম কাপুরুষতা 
তোমাকে শোভা পায় না। হে পরস্তপ! তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগ করে 
যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও ৷ 
অর্জুন উবাচ - 
কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্ৰোণঞ্চ মধুসূদন । 
ইযুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ৷৷ ২/৪ 


অর্থ-(8) অর্জুন বললেন- হে মধুসূদন" (শ্রীকৃষ্ণ)! আমি যুদ্ধের সময় 
পিতামহ ভীষ্ম ও দ্রোণের সাথে কিভাবে তীর দিয়ে প্রতিযুদ্ধ করব? হে 
অরিসৃদন'২| তাঁরা দুজনেই পূজনীয় । 

[টাকা: মধু নামক দৈত্যকে বধ করায় শ্রীকৃষ্ণের এক নাম “মধুসূদন” ৷ রি 
অর্থ শত্রু এবং সূদন অর্থ নিধনকারী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শক্ত নিধনকারী ছিলেন 
বলে তাঁকে “অরিসূদন” বলে সম্বোধন করা হয়েছে] 


গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্‌ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্মমপীহ লোকে । 
হত্বার্থকামাংস্ত গুরূনিহৈব ভুল্জীয় ভোগান্‌ রুধিরপ্রদিগ্ধান্‌। ৷ ২/৫ 
অর্থ: (৫) মহান গুরুজনদের হত্যা না করে এই পৃথিবীতে ভিক্ষা করে 


অন্ন ভোজন করাও ভালো। কেননা গুরুজনকে হত্যা করলে পৃথিবীতেই 
রক্তমাখা অর্থ ও কাম ভোগ্যসমূহ আমাকেই ভোগ করতে হবে। 


৮৭ 


অধ্যায়: ২ শরীমন্তগবদণীতা 


শ্লোক: ৬. 
ন বনিক: কূলংললী মীযী অন্তা সম অনি না নী জু । 
ন চৈতদ্বিদৃমহ্‌ কতরনো গরীইয়হ্‌অ 
ইয়দৃউআ জইয়েম ইয়দি বা নো জইয়েইয়ুহু ৷ 
ইয়ানেব হতৃউআ ন জিজীবিষামহ্অ 
তেখবস্থিতাহ্‌ প্ৰমুখে ধার্তরাষ্ট্রহা ॥ ৬ 


ক্কা্ঁঘঘন্ীমী়হুনংনেমাল: ঘৃল্ল্তামি লা ঘলজমূরনা:। 
হস্ত: যালিশ্মিন নৃহি নল্ন হিল হাতি মা লা সঘলম্‌ ॥ ও ॥ 
কাপণ্ইয়দোযোপহতসুঅভাবহৃঅ 


পৃচ্ছামি তুআম্‌ ধর্মসম্মূঢচেতাহা। 


শিষ্ইয়স্তেহহম্‌ শাধি মাম্‌ তুআম্‌ প্রপন্নমূ ॥ ৭ 


৮৮ 


অধ্যায়: ২ সাংখাযোগ প্লোক; ৬.৭ 


ন চৈতদ্িত্বঃ কতরমৌ গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েযুঃ। 
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্‌ তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ২/৬ 


অর্থ;-(৬) আমরা জয়ী হই অথবা আমাদেরকে তারা (দুর্যোধনেরা) জয় 
করুক, এই দুইয়ের মাঝে কোনটি শুভ হবে তা বুঝতে পারছি না। 
যাদের বধ করে বেঁচে থাকতে চাই না, সেই ধূতরাষ্ট্র পুত্ররা সামনে 
অবস্থান করছে। 


কার্পণ্য- দোয়োপহতয্বভাবঃ 

পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ 
যচ্ছেয়ঃ be হি তন্মে 

শিষ্যস্তেহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌ ॥ ২/৭ 


অর্থ-(৭) মনের দারিদ্রতায় আমি কৃপণ" হয়েছি। ধর্ম বিষয়ে মোহিত 
চিত্ত নিয়ে আমি তোমাকে প্রশ্ন করছি, যা নিশ্চিত কল্যাণকারী হবে তা 
আমাকে বল। আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, আমাকে শিক্ষা 
দাও। 


টাকা: “কৃপণ” শব্দের অর্থ সঞ্চয় প্রিয় হলেও এই স্থানে এর অর্থ ভিন্ন। ভগবৎ-তত্ব 
অনুভব না করে কেবল ভোগেই জীপন পার করে মৃত্যুবরণ করে, সেই ঝ/ক্তিকেও শাস্ত্রে 
কৃপণ বলা হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩/৮/১০) বলা হয়েছে_ “অক্ষর অর্থাৎ 
পরমাত্মাকে না জেনে যিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন, তিনি কৃপণ" অর্থাৎ 
ব্ৰহ্মজ্ঞানের অভাবই কার্পণ্য । তবে কিছু ভাষ্যকার কৃপণ শব্দের অর্থ করেছেন কৃপার 
পাত্র। পাঠক যে-কোনো একটি গ্রহণ করতে পারেন।] 


৮৯ 


অধ্যায়: ২ শ্রীমন্তগবদণীতা শ্লোক: ৮-১০ 


ন হি সঘহঘালি মমাদনৃতান্ন বল্ভীকমুক্ভাঘতালিল্রিযাঘামূ। 
জন্াচ্ৰ মূমানলনলনৃত্ বাজত ভ্তযাতালঘি ন্াপ্রিঘযদূ ॥ ৫ ॥ 
ন হি প্রপশ্ইয়ামি মমাপনুদৃইয়াৎ 
ইয়চ্ছোকম্উচ্ছোষণম্ইন্দ্িইয়াণাম্‌। 
অবাগ্ইয় ভূমাবসপত্ুমৃদ্ধম 
রাজ্ইয়মূ সুরাণাম্অপি চাধিপত্ইয়ম্‌ ॥ ৮ 
অল্প তনাস্ত _ 
হদুবনা হুদা যযতািহাঃ ঘন: । 

ন তল হলি শীনিল্বন্‌ তা নৃত্য মূত্র ॥ ৭ ॥ 
সঞ্জইয় উউআচুজ - 
এবমুক্ুআ হযীকেশম্‌ গুডাকেশহ্‌ পরন্তপহ্অ। 

ন ইয়োৎসিঅ ইতি গোবিন্দম্‌ উত্তুআ তুষ্ণীম্‌ ৰভূব হঅ ॥ ৯ 


বল্‌ তনান্ন দীক্ষা: সন্থললু হুন লাহুল। 
জীননীতু তলব ল্র িঘীত্ল্নম্‌ হু নন্দ: ॥ ৫০ ॥ 
তমুবাচ হযীকেশহৃঅ প্রহসন্নিবৃঅ ভারতৃঅ। 
সেনইয়োরুভইয়োর্মধৃইয়ে বিষীদন্তমিদম্‌ বচহঅ ॥ ১০ 


৯০ 


অধ্যায়: ২ সাংখ্যযোগ শ্লোক: ৮-১০ 


ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্‌ 
যচ্ছোকমুচ্ছোষণসমিন্দরিয়াণাম্‌ । 
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং 
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্‌ ॥ ২/৮ 


অর্থ-৮) কেননা পৃথিবীতে খ্যাতি সমৃদ্ধ রাজ্য এবং দেবতাদের আধিপত্য 
প্রাপ্ত হলেও (আমি এমন কোনো উপায়) দেখছি না, যা আমার 
ইন্দ্িযগুলোর মানসিক যন্ত্রণার এই শোককে দূর করবে। 


সঞ্জয় উবাচ - 
এবমুক্তা হ্ববীকেশং গুড়াকেশঃ পরভ্তপঃ। 

ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্তা তৃষ্তীং বভুব হ ॥ ২/৯ 
অর্থ-(৯) সঞ্জয় বললেন- হে পরন্তপ (ধৃতরাষ্) গুড়াকেশ (অর্জুন) 
হযীকেশ গোবিন্দকে বললেন... “আমি যুদ্ধ করব না” এই কথা স্পষ্ট 
বলে দিয়ে চুপ হয়ে রইলেন । 


তমুবাচ হৃবীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত। 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষিদন্তমিদং বচঃ ॥ ২/১০ 


অর্থ-(১০) হে ভারত (ধৃতরাষ্)! হৃমীকেশ (শ্রীকৃষ্ণ) উভয় সেনার মধ্যে 
দুঃখিত অর্জুনকে মৃদু হেসে এই কথা বললেন... 


৯১ 


শ্রীম্ভগবদগীতা শ্লোক: ১১-১৩ 


অধ্যায়: ২ 
গ্রী মানাল বান্ন_ 
জহীন্ঘানল্নহীন্যফব্ সনথানানাগ্ৰ মামণ। 
হানাভূনমানাুগ্র নানুহীন্ল্নি অতিভলা ॥ ₹৫ ॥ 
বান উজ - 


অশোচ্ইয়ান্অন্উঅশোচস্তঅম্‌ প্রজ্ঞাবাদান্শ ভাষসে। 
গতাসুন্অগতাসুনৃশ্চ নানুশোচত্তি পণ্ডিতাহা ৷৷ ১১ 


ন জলান্থ জানু নাজ নর নম অনাতিঘা:। 
ন বন ন মন্িচ্ঘাল: অনু নঅললঃঘহলূ ॥ ৫২ ॥ 


ন তুএবাহম্‌ জাতু নাসম্‌ ন তুঅম্‌ নেমে জনাধিপাহা। 
ন চৈব ন ভবিষ্ইয়ামহৃঅ সৰ্বে বইয়ম অতহ্পরম্‌ ৷৷ ১২ 


বুন্থিনী9লিমন্‌ অধা হুট বীনাই আনন অহা । 

লঘা ঈহ্ান্নসামিঘীলল ন মুন্মানি ॥ £২ ॥ 
দেহিনোহস্মিন্‌ ইয়থা দেহে কৌমারম্‌ ইয়োবনম্‌ জরা। 
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিহি ধীরস্তত্বঅ ন মুহ্ইয়তি ৷৷ ১৩ 


৯২ 


অধ্যায়: ২ সাংখ্যযোগ 


ভীভগবান্‌ উবাচ - 
অশোচ্যানম্বশোচস্ং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। 
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচত্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ২/১১ 
অর্থ-(১১) শ্রীভগবান বললেন- যাদের জন্য শোক করার কোনো কারণ 
নেই, তুমি তাদের জন্য শোক করছ, আবার পণ্ডিতের মতো কথা বলছ। 


কিন্তু যাঁরা প্রকৃত তত্বজ্ঞানী তাঁরা মৃত অথবা জীবিতদের জন্য শোক 
করেন না। 


[শর শোক - দুঃখ তত্বজ্ঞানী = যিনি পরমাত্মা সম্পর্কিত তত্ব কথা জানেন] 


শ্লোক; ১১-১৩ 


ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সৰ্বে বয়মতঃপরম্‌ ॥ ২/১২ 
অর্থ-(১২) আমি পূর্বে ছিলাম না বা তুমি ছিলে না, বা এই রাজাগণ 


ছিলেন না, এমন নয়। আবার, পরে, আমরা সবাই থাকবো না - এমনও 
নয়। 


দেহিনোহস্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । 
তথা দেহান্তরপ্রাপ্ডিধীরস্তত্র ন মুহাতি ॥ ২/১৩ 


অর্থ-(১৩) যেরূপ জীবের এই দেহে শিশুকাল, যৌবনকাল ও বৃদ্ধ অবস্থা 
প্রাপ্তি হয়। সেইরূপ সময়ের গতিতে অন্য দেহ প্রাপ্তি হয়। কিন্তু স্থির 
জ্ঞানী মানুষ এই অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হন না। 


৯৩ 


নী শ্ৰীমদ্তগবদগীতা শ্লোক: ১৪-১৬ 
মানাতমহাভন্ত ন্দীল্ন হাীনীভ্যানুলতৃ ভা: | 
আমালাদাঘিনীগলিত্নাভনাজ্নিবিষ্বাহন সানে ॥ £৪ ॥ 


মাত্রাস্পর্শস্ত কৌন্তেইয় শীতোষঃসুখদুহ্খদাহা। 
আগমাপায়িনোহনিতৃইয়াহা তানৃত্তিতিকৃষসুঅ ভারতৃঅ। ৷ ১৪ 


অন্থিন ভ্সঘঅলুবর ঘুর ঘুমঘল। 
জম ঘীং জীগমূনলান দমন ॥ £৭ ॥ 


ইয়ম্‌ হি ন বিঅথইয়ন্তিএতে পুরুষমূ পুরুষর্ষভূঅ । 
সমদুহখসুখম্‌ ধীরম্‌ সোহমৃততুআইয় কল্পতে ৷৷ ১৫ 


নামনী নিন মানী নামানী বিঅব মন: । 
্রমভীদি প্চীওন্নজনঘীহলনতৃহিসি: ॥ ৪৫ ॥ 


নাসতে বদ্ইয়তে ভাবহ্‌অ নাভাবো বিদ্ইয়তে য়তে সতহ্অ। 
উভইয়োরপি দৃষ্টোহত্তহ্‌অ তুঅনইয়োস্ততুঅদর্শিভিহি ৷৷ ১৬ 


৯৪ 


অধ্যায়: ২ সাংখ্যযোগ পক; ১৪ ১৩ 


মাত্রাম্পর্শাস্ত কৌন্তেয় শীতোষঃসুখদুঃখদাঃ । 
57 ভারত ॥ ২/১৪ 


অর্থ-(১৪) হে কৌন্তেয় (অর্জুন)! ইন্রিয়বৃত্তির সাথে বিষয় সকলের 
সংযোগের কারণেই রা সুখ-দুঃখ প্রদান করে। সেগুলো একবার 
উৎপত্তি হয়, আবার বিনাশ হয়। এসমত্ত বিষয় অনিত্য। হে ভারত 
(অর্জুন)! এগুলো সহ্য কর। 
যং হি ন ব্যথয়ত্তেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ। 
সমদুঃখসুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ২/১৫ 


অর্থ-(১৫) হে পুরুষর্ষভ (অর্জুন)! সুখ-দুঃখ সমভাবাপন্ন স্থির জ্ঞান 
সম্পন্ন মানুষকে এই স্পর্শ জনিত সুখ-দুঃখ) বিচলিত করে না, তিনি 
মোক্ষ প্রাপ্তিতে সমর্থ হন। 

[টাকা; ১খাষভ শব্দটি শ্রেষ্ঠত্বের বাচক । সুতরাং শ্রেষ্ঠ বীর ও বলবান পুরুষদের পুরুষর্ষভ 
বলা যায়। অর্জন মহাবীর এবং বলবান ছিলেন। তাই ভগবান অর্জুনকে পুরুষর্ষভ শব্দে 
সম্বোধন করেছেন।] 


নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। 
উভয়োরপি দৃষ্টোতন্তস্বনয়োস্তত্বদর্শিভিঃ ॥ ২/১৬ 


অর্থ-(১৬) অসৎ» বস্তুর স্থায়িত্ব নেই, সৎ) বস্তুর ধ্বংস নেই; তত্তদর্শিরা 
এই উভয়েরই দৃষ্ট হয়েছেন। 

[শন্দার্থ: তত্বদর্শি = জ্ঞানী মানুষ । দৃষ্ট = উপলব্ধি হয়েছে এমন |] 

[টাকা: অসৎ বস্তু আমাদের শরীর । এই শরীর বিনাশপ্রাপ্ত। তাই বলা হয়েছে অসৎ 
বস্তুর স্থায়িত্ব নেই। (১)সৎ বস্তু সেই পরমসন্ত্, যাঁর কখনো বিনাশ হয় না।] 


৯৫ 


অধ্যায়: ২ শ্রীম্ভগবদণীতা শ্লোক: ১৭-১৯ 
জনিনাহী ন নন্রিজি বল জলি ললল্‌। 
নিলাহামতসঘভাডয ন গ্রিবন্নইলি ॥ €৩ ॥ 
অবিনাশি তু তদুইদ্ধি ইয়েন্অ সর্বমিদম্‌ ততম্‌। 
বিনাশম্*অব্ইয়ইয়স্ইয়াসিঅ ন কশ্চিৎ কর্তুম্অর্থতি। | ১৭ 
অন্ননল্ন হম ই্থা নিল্মংবীক্া: হাবীহিতা: | 
অনাহিনী5সমভ নলসান্যুম্মল লাহল ॥ ৫৫ ॥ 
অন্তবন্ত ইমে দেহাহা নিতৃইয়সিওক্তাহ্‌ শরীরিণহৃঅ 
অনাশিনোৎপ্রমেইয়সি তস্মাদ্‌ ইয়ুধ্ইয়সুঅ ভারতৃঅ।। ১৮ 
ভর ঘন উজ লাই অগ্রী্ন নল্যব হুলমূ। 
মী নী ন নিজানীনী লাধ ভুন্বি নভ্ল্যন ॥ €৭ ॥ 


ইয় এনম্‌ বেত্তি হস্তারম্‌ ইয়শ্চৈনম্‌ মন্ইয়তে হতম্‌ ৷ 
উভৌ তৌ ন বিজানীতহঅ নাইয়ম্‌ হত্তি ন হন্ইয়তে ৷৷ ১৯ 


৯৬ 


এ 
El 
// 


সাংখ্যযোগ শ্লোক: ১৭-১৯ 
অবিনাশিতু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
বিনাশমবয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুহতি ॥ ২/১৭ 


অর্থ-(১৭) যিনি এই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত, তাঁকে (পরমাত্মাকে) অবিনাশী 
বলে জানিও । কেউই এই অক্ষয় স্বরূপের বিনাশ করতে সমর্থ না। 


অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ। 
অনাশিনোত্প্রমেয়স্য তস্মাদ্‌ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ২/১৮ . 
অর্থ-(১৮) অবিনাশী, অপরিমেয় ও শাশ্বত আত্মার এই সকল দেহ 
নিঃসন্দেহে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অতএব, হে অর্জুন! যুদ্ধ কর। 
শব্দার্থ, অবিনাশী = যা ধ্বংস হয় না৷ অপরিমের = যা পরিমাণ করা যায় না। 
শাশ্বত = যা চিরকাল থাকে।] 


য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌ । 
তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥ ২/১৯ 


ই আত্মাকে হত্যাকারী বলে জানে এবং যে একে নিহত 
উভয়েই আত্মতত্ব জানে না। এই আত্মা কাউকে 


উভৌ 


অর্থ:-(১৯) যে এ 
বলে মনে করে, তারা 
হত্যা করেন না, 


টিক নু ভাবে জোক ক ৪ 


পনিষদে (১/২/১৯) রয়েছে] 


৯৭ 


অধ্যায়: ২ শ্ৰীমন্তগবদগীতা গ্লোক ২০২২ 


ন সাভ্রমী স্িঅণ না কতান্লিলাম মূলা মনিলা না ন মূ: | 
জলী নিক্ন: হাস্মলীওখঁ ঘুযণী ন নুল্যণ হুল্যলান হাবীং ॥ ২০ ॥ 


ন জাইয়তে গ্রিইয়তে বা কদাচিৎ 
নাইয়ম্‌ ভূতৃউআ ভবিতা বা ন ভূইয়হঅ। 
অজো নিতৃইয়হ শাশুঅতোহইয়ম্‌ পুরাণহৃঅ 
ন হন্ইয়তে হন্ইয়মানে শরীরে ৷৷ ২০ 


ব্বানিলাহান নিন্দ অ লনঅনন্মঘলূ। 
প্র ল ঘুম: ঘাধ ন ঘালযনি সুন্নি ক্লু ॥ ২? ॥ 


বেদাবিনাশিনম্‌ নিতইয়ম্‌ ইয় এনম্অজম্অব্ইয়ইয়মূ। 
কথম্‌ স পুরুষহ্‌ পার্থঅ কম্‌ ঘাতইয়তি হত্তি কম্‌ ৷৷ ২১ 


নামাঁলি জীগাঁনি অঘা নি্া ননানি মৃন্ধালি লযীওনহাতা । 
লা হাহীহাণি নিন্া্ জীণাল্ঘলঘানি ঘানি নানি নী ॥ ২২ ॥ 


বাসাম্সি জীর্ণানি ইয়থা বিহাইয় নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহাইয় জীর্ণানি অন্ইয়ানি সম্য়াতি নবানি দেহী ।। ২২ 


৯৮ 


অধ্যায়: ২ সাংখ্যযোগ শ্লোক: ১০-১১ 


ন জায়তে খ্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বাভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোংয়ং পুরাণো 
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২/২০ 


অর্থ-(২০) এই আত্মার কখনো জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না। আত্মা অন্যান্য 
বস্তুর মত জন্ম নিয়ে অস্তিত্ব লাভ করেন না। এই আত্মা অজ, নিত্য, 
শাশ্বত এবং পুরাণ। শরীর নষ্ট হলেও আত্মার মৃত্যু হয় না। 
[শব্দার্থ: অজ = জন্ম হয় না এমন ৷ শাশ্বত = চিরকালীন। পুরাণ = পুরাতন ৷] 
[টীকা: অনুরূপ শ্লোক কঠ উপনিষদে (১/২/১৮) রয়েছে ৷] 
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্‌ । 

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্‌ ॥ ২/২১ 
অর্থ-(২১) হে পার্থ (অর্জুন)! যিনি আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ, অক্ষয় 
বলে জানেন: তিনি কীভাবে কাউকে হত্যা করতে বা হত্যা করাতে 
পারেন? 
[শব্দার্থ: অজ = জন্ম হয় না এমন। অক্ষয় = ক্ষয় হয় না এমন।] 
[টাকা: অনুরূপ শ্লোক কঠ উপনিষদে (১/২/১৯) রয়েছে।] 

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২/২২ 
অর্থ-(২২) যেমন মনুষ জীর্ণ বন্ত্র ত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, 


সেইভাবে আত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর আশ্রয় করে। 
[শব্দার্থ; জীর্ণ = ক্ষয় প্রাপ্ত বা পুরাতন।] 


৯৯ 


অধ্যায়: ২ শ্ৰীমন্গবদগীতা সিরাত 
ননন্তিল্দন্নি হাজাতি নল বুনি দালন্ধ: । 
ননক্বৃষন্তযাঘী ল হীমনবি লাভন: ॥ ২২ ॥ 


নৈনম্‌ ছিন্দপ্তি শস্ত্াণি নৈনম্‌ দহতি পাবকহ্অ। 
ন চৈনম্‌ ক্রেদইয়ন্তিআপহ্অ ন শোষইয়তি মারুতহঅ।। ২৩ 


অন্ক্টতীডঅলন্ান্জীডবমন্ট্রতীগলীচ্য হন স্ব । 
নিক: জবান: কপ্রাঘ্্বভী5ঘ জলানন: ॥ ২৪ ॥ 
অচ্ছেদৃইয়োহইয়ম্‌ অদাহইয়োহইয়মূ 


অক্রেদ্ইয়োশোষ্ইয় এব্অ চ। 
নত্ইয়হ্‌ সর্বগতহ স্থাণুহু অচলোহইয়ম্‌ সনাতনহৃঅ ৷ ৷ ২৪ 


অন্যন্ীডঘনন্বিনতী5অনবিব্যা্যাওযমুক্য। 
নজলাইন্ নিত্বিন লাবৃহানিন্তনক্থীনি ॥ ২৭ ॥ 
অব্ইয়ভ্তোহইয়ম্‌ অচিত্তিওহইয়ম্‌ অবিকার্ইয়ংইয়মুচইয়তে ৷ 
তস্মাদেবম্‌ বিদিতুনম্‌ নানুশোচিতুম্অহসি। | ২৫ 


১০০ 


অধ্যায়; ২ সাংখাযোগ শ্লোক; ১৩-১৫ 


নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 

ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ। ৷ ২/২৩ 
অর্থ:-(২৩) এই (আত্মাকে) অস্ত্রসকল ছেদ করতে পারে না, আগুন একে 
পোড়াতে পারে না, জল একে ভিজাতে পারে না, বাতাস একে শুকাতে 
পারে না। 

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্রেদ্যোহশোষ্য এব চ। 

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ২/২৪ 
অর্থ-(২৪) এই আত্মা অচ্ছেদ্য, এই আত্মা অদাহ্য, অক্রেদ্য এবং 
নিঃসন্দেহেই অশোষ্য। এই আত্মা নিত্য, সর্বব্রগমনকারী, স্থির, অটল, 
সনাতন। 

[শনদার্থ অচ্ছেদ্য = কাটা যায় না। অদাহা = পুড়িয়ে দেওয়া যায় না। অদ্য = 
জলে ভেজানো যায় না। অশোষ্য = শুকানো যায় না৷] 
অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহযমুচ্যতে। ৷ 
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমৰ্হঁসি ॥ ২/২৫ 
অর্থ-(২৫) এই আত্মা অব্যক্ত, এই আত্মা অচিন্ত্য, এই আত্মা 
বিকাররহিত। অতএব আত্মাকে এই রকম জেনে তোমার শোক করা 
উচিত নয়। 
শব্দার্থ: অব্যক্ত = অপ্রকাশিত । অচিত্ত = চিন্তা করা যায় না। বিকাররহিত - 
অপরিবর্তনীয়।] 


১০১ 


অধ্যায়: ২ শ্রীম্গবদগীতা শ্লোক; ২৬-২৯ 
অঘ বন নিন্সান নিল না মল্মম মূনম্‌। 
নঘাঘি ভর মনথানান্ী নন হাব্বিবুমহুণি ॥ ২৪ ॥ 


অথ্অ চৈনম্‌ নিতৃইয়জাতম্‌ নিতৃইয়ম্‌ বা মন্ইয়সে মৃতম্‌। 
তথাপি তুঅম্‌ মহাৰাহো নৈবম্‌ শোচিতুম্অর্সি। | ২৬ 


জানত বি স্লী মৃলতুণুণ সল্ মূলত স্ব । 
বজলান্সভ্ভা্বধ ন শৰ হাব্িবুমঘুতি ॥ ২৩ ॥ 
জাতস্ইয় হি ধ্ৰুব মৃত্ইয়ুহ ধ্রবম্‌ জন্ম মৃতস্ইয় চ। 
তস্মাদ্অপরিহার্ইয়েতর্থে ন তুঅম্‌ শোচিতুম্অহসি। | ২৭ 
অনল্মন্ধান্ীনি মূলানি ন্ব্রনচমানি মাহন। 
অল্মন্ূনিএনাল্ন নল ন্ধা ঘত্্লিনা ॥ ২৫ ॥ 
অব্ইয়ক্তনিধনান্ইয়েব তত্র কা পরিদেবনা।। ২৮ 
জাগ্বব্নহযৰি ন্কহ্িহুলমা্মধনন্তনুণি লখীন বাল্য: । 
আশ্মমলন্্নমল্য: গ্থগীনি গ্লুলাচ্মিন নু ন বন কগ্িনু ॥ ২৭ ॥ 
আশ্চর্ইয়বৎ পশ্ইয়তি কশ্চিদেনম্‌ 
আশ্চর্ইয়বদ্‌ বদতি তথৈব চান্হয়হৃঅ । 


আশ্চর্ইয়বচ্চৈনম্অন্ইয়হ্‌ শৃণোতি 
শ্রুতৃউআপ্ইয়েনম্‌ বেদৃঅ ন চৈৰ্অ কণ্চিৎ।। ২৯ 


১০২ 


অধ্যায়: ২ সাংখ্যযোগ শ্লোক; ২৬-২৯ 


অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্‌ ৷ 
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমৰ্হঁসি ৷৷ ২/২৬ 
অর্থ-(২৬) আর যদি তুমি মনে কর যে, আত্মা সবসময় দেহের সাথে 
জন্মে এবং দেহের সাথেই নষ্ট হয়, তবুও তোমার শোক করা উচিত নয় 


জাতস্য হি ধ্ৰুবো মৃত্যুর্্ধবং জন্ম মৃতস্য চ। 
তম্মাদপরিহার্ষেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমহসি। ৷ ২/২৭ 
অর্থ-(২৭) কেননা জন্মগ্রহণকারীর মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃতের জন্ম 

নিশ্চিত; তাই এই বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নয়। 
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ৷ 
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ৷ । ২/২৮ 
অর্থ-(২৮) হে ভারত (অর্জুন)! এই জীবেরা আদিতে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত 
এবং বিনাশান্তে পুনরায় অব্যক্ত থাকে। তাই শোক করার কি প্রয়োজন? 
[শব্দার্থ: অব্যক্ত = অপ্রকাশিত। ব্যক্ত = প্রকাশিত।] 
আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্যবদ্‌ বদতি তথৈব চান্যঃ ৷ 
আশৰ্যব্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।। ২/২৯ 
অর্থ-(২৯) কেউ এই আত্মাকে আশ্চর্যভাবে দর্শন করেন ও সেইরূপই 
অন্য কেউ তাঁকে আশ্চর্য বলে বর্ণনা করেন এবং অন্য কেউ এই আত্মাকে 
আশ্চর্য জ্ঞানে শুনেন। কিন্তু কেউ কেউ শুনেও এই আত্মাকে জানতে 
পারেন না। 
[টাকা: অনুরূপ ভাবে প্লোকটি কঠ উপনিষদে (১/২/৭) রয়েছে J 


১০৩ 


অধ্যায়: ২ শ্রীম্গবদগীতা শ্লোক: ৩০-৩১ 
হুন্ধী লিতলনভমী5ন ইই জন মাং । 
লজলাল্ননাতি মূনানি ন ল হাল্িনুমন্থলি ॥ ২০ ॥ 


দেহী নিতৃইয়ম্অবধৃইয়োহইয়মু দেহে সর্বস্ইয় ভারতৃঅ। 
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন তুঅম্‌ শোচিতুম্অর্হসি। | ৩০ 


ভনঘললঘি স্বালধ্য ল লিক্কল্বিনুদহুত্ি। 
নাতি অুততান্উ্টবী5ল্নক্ানিঘভৰ ন নিত্রন ॥ ২? ॥ 
সুঅধর্মম্অপি চাবেকষিঅ ন বিকম্পিতুম্অহসি। 


ধর্মিআদ্ি ইয়ুদ্ধাচ্ছেইয়োথঅন্ইয়ৎ কৃষ্রিইয়সিঅ ন বিদৃইয়তে ৷৷ 
৩১ 
অন্ন্া স্বীনন ₹লশাক্সাহলনানূলনূ। 


সুজিল: ঘালিযা: নাথ ভমনন জুত্রলিহোন্‌ ॥ ২২ ॥ 


ইয়দৃচ্ছইয়া চোপপন্নম্‌ সুঅর্গদুআরম্অপাবৃতম। 
সুখিনহ্‌ কৃষত্রিইয়াহ্‌ পার্থঅ লভন্তে ইয়ুদ্ধমীদৃশম্‌। | ৩২ 


[< 
El 
Ar 


সাংখ্যযোগ শ্লোক: ৩০-৩২ 


দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্য ভারত ৷ 
তম্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্সি ॥ ২/৩০ 
অর্থ-(৩০) হে ভারত (অর্জুন)! এই আত্মা সকল দেহে সর্বদাই অবধ্য, 
সেজন্য সকল প্রাণীর জন্যই তোমার শোক করা উচিত নয়। 
[শব্দার্থ: অবধ্য = বধ করা যায় না এমন ৷] 
স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি। 
ধৰ্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ২/৩১ 


অর্থ:-(৩১) সবধর্মের€) দিকে দৃষ্টি রাখলেও তোমার ভয় পাওয়া উচিত নয় । 
ধৰ্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শুভ আর কিছু নেই। 

[টাকা: উস্বধর্ম বলতে অনেকেই বর্তমান হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি নিজ নিজ ধর্মমতকে বুঝে 
থাকেন। কিন্তু এই স্থানে স্বধর্ম বলতে ভগবান অর্জুনকে নিজ ক্ষত্রিয় ধর্মকে স্মরণ করিয়ে 
দিয়েছেন । ক্ষত্রিয়দের কাজ যুদ্ধ করে নিজের রাজ্যে ধর্ম স্থাপন এবং প্রজাদের রক্ষা 
করা৷ এটিই অর্জনের স্বধর্ম ছিল ॥ যেমন, কোনো শিক্ষার্থীর স্বধর্ম পড়াশোনা করা, কোনো 
শিক্ষকের স্বধর্ম শিক্ষাদান করা, কোনো কৃষকের স্বধর্ম কৃষিকাজ করা ইত্যাদি ৷] 


যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গন্বারমপাবৃতম্‌ । 
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্‌ ॥ ২/৩২ 


অর্থ-(৩২) হে পার্থ (অর্জুন)! এই যুদ্ধ আপনা আপনিই উপস্থিত হয়েছে, 
এই যুদ্ধ স্বর্গের দ্বার স্বরূপ ৷ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়গণই এইরকম যুদ্ধ লাভ 
করে থাকেন। 


১০৫ 


অধ্যায়; ২ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্লোক: ৩৩-৩৬ 


জধ ব্বল্রমিদ ঘর জ্গার্ম ন ৃত্িলি। 
নন: ভরঘ্ম ন্ধী্ণি স্ব হিল্লা দাঘললাছ্যজি ॥ ২২ ॥ 
অথ্অ চেত্তুঅমিমম্‌ ধর্মিঅম্‌ সম্গ্রামম্‌ ন করিষ্ইয়সি। 
ততহ্‌ সুঅধর্মম্‌ কীৰ্তিম্‌ চ হিতউআ পাপম্অবাল্সিঅসি।। ৩৩ 


জন্দী্নি স্বাদি মূলানি বৃবিচ্মন্নি বডসআম। 

জমমানিনঘতর ব্বাবীবিনহআা্লিহি্ৰন ॥ ২৪ ॥ 
অকীর্তিম্‌ চাপি ভূতানি কথয়িষ্ইয়ন্তি তে২ব্ইয়ইয়াম্‌। 
সন্তাবিতস্ইয় চাকীর্তিহি মরণাদ্অতিরিচ্ইয়তে। | ৩৪ 


মানু হআোত্তঘহর নন্দ লা মন্ধৃঘা: | 
বৰদা স্ব শৰ নন্তুদনী মূলা আহমলি ন্যামনম, ॥ ২৭ ॥ 


ভইয়াদ্রণাদুপরতম্‌ মম্সিঅন্তে তুআম্‌ মহারথাহা ! 
ইয়েষাম্‌ চ তুঅম্‌ ৰহুমতহ্অ ভভউআ ইয়াস্ইয়সি লাঘবম্‌ ৷৷ ৩৫ 


অনাক্যনানাগ্য ননুলনবিচ্যন্লি ননাহিলা: । 
নিল জালগর্ম ননী নই বু কিম, ॥ ২৭ ॥ 
অবাচ্ইয়বাদান্*্ ৰহুন্‌ বদিষ্ইয়ন্তি তবাহিতাহা ৷ 
নিন্দন্তস্তবৃঅ সামর্থিঅম্‌ ততো দুহখতরম্‌ নু কিম ৷৷ ৩৬ 


১০৬ 


অধ্যায়; ২ সাংখাযোগ শ্লোক: ৩৩ ৩৬ 


অথ চেত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি। 
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবান্্াসি ॥ ২/৩৩ 
অর্থ-(৩৩) আর যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না করো তাহলে স্বধর্ম ও কীর্তি 
ত্যাগ করে পাপযুক্ত হবে। 
[শব্দর্থ: স্বধর্ম = নিজ বৰ্ণাশ্ৰম (ক্ষত্রিয়) ধর্ম। কীর্তি = খ্যাতি ৷] 
অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্‌ । 
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তি্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ২/৩৪ 


অর্থ-(৩৪) আর লোকে চিরদিন তোমার সকল অকীর্তি ঘোষণা করবে। 
সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অকীর্তি মৃত্যু থেকেও যন্ত্রণাদায়ক ৷ 


ভয়ান্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ। 
যেষাষ্ণ তৃং বহুমতো ভুত্বা যাস্যসি লাঘবম্‌ ॥ ২/৩৫ 
অর্থ-(৩৫) যারা তোমাকে বহু সম্মান করেন, সেই মহারথীরা মনে 
করবেন, তুমি ভয়ে যুদ্ধ করছো না। তাদের নিকট লাঘব হবে। 
[শব্দার্থ: লাঘব = অপমানিত ৷] 
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্‌ বদিষ্যপ্তি তবাহিতাঃ। 
নিন্দন্তস্তব সামর্থাং ততো দুঃখতরং নু কিম্‌ ॥ ২/৩৬ 
অর্থ-(৩৬) তোমার শত্রুরাও তোমার সামর্থের নিন্দা করে অনেক অবাচ্য 


কথা বলবে, এর থেকে অধিক দুঃখ আর কি আছে? 
[শন্দা্থ: অবাচ্য = যা বলা উচিৎ নয় । 


১০৭ 


অধ্যায়: ২ শ্রীমগবদণীতা শ্লোক: ৩৭- 
হুনী না সাচ্চজি ভরা জিলা না মীফনজী মনতীনূ। 
অজদান্জিন্ত কীল সুজাত কুললিগ্রবঃ ॥ ২৩ ॥ 

হতো বা প্রান্সিঅসি সুঅর্গমূ জিতৃউআ বা ভোকৃষিঅসে মহীম। 
তস্মাদুত্িষ্ৃম কৌত্তেইয় ইয়ুদ্ধাইয় কৃতনিশ্চইয়হঅ।। ৩৭ 
সুজ জল নূলা ভ্তামান্তামী অঘাজহী। 
ললী সুজা স্তর নন আাঘলনাদ্বজি ॥ ২৫ ॥ 


সুখদুহখে সমে কৃতূউআ লাভালাভৌ জইয়াজইয়ো। 
ততো ইয়ুদ্ধাইয় ইয়ুজ্ইয়সুঅম নৈবম্‌ পাপম্অবান্সিঅসি।। ৩৮ 


হা ব$মিহিা জাতী বৃত্ধমনি জিনা গু 
ন্তুত্রা তুক্ষী বা ঘাঁ ঘন্প সন্তাসলি ॥ ২৭ ॥ 


এষা তেহভিহিতা সাম্থিএ বুদ্ধির্ইয়োগে তুইমাম্‌ শৃণু! 
বুদ্ধিআ ইয়ক্তো ইয়ইয়া পার্থুঅ কর্মবনধম্‌ প্রহাস্ইয়সি।। ৩৯ 


অধ্যায়; ২ সাংখ্যযোগ শ্লোক: ৩৭ 


৮০ 


হতো বা প্রান্সাসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্‌ । 

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ২/৩৭ 
অর্থ-(৩৭) যুদ্ধে মৃত্যু হলে স্বর্গ পাবে, জয়লাভ করলে পৃথিবী ভোগ 
করবে৷ সুতরাং হে কৌন্তেয় (অর্জুন)! যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হয়ে ওঠ 
[শৰ্দাৰ্থ: কৃতনিশ্চয় = যে কর্তব্য স্থির করা হয়েছে।] 

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবান্যসি ॥ ২/৩৮ 
অর্থঃ-(৩৮) অতএব, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় সমান মনে করে 
যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হও । এরকম করলে পাপের ভাগী হবে না। 

এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু। 

বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ২/৩৯ 
অর্থ-(৩৯) হে পার্থ (অর্জুন)! তোমাকে এতক্ষণ সাংখ্য” নিষ্ঠা-বিষয়ক 
জ্ঞান অভিহিত করলাম । এখন যোগবিবয়ক জ্ঞান শ্রবণ করো ৷ যে জ্ঞানে 
যুক্ত হয়ে কর্মবন্ধনকে ত্যাগ করতে পারবে। 
[টাকা: ০"সাংখ্য" অর্থ সম্যক জ্ঞন, তাতে প্রকাশমান আত্মতত্ুই সাংখ্য। আর গীতায় 
যোগ বলতে নিষ্কাম কর্মযোগই বুঝায় । জ্ঞানমার্গ বুঝাতে 'সাংখা' শব্দ ও নিষকাম কর্মযোগ 
বুঝাতে ‘যোগ’ শব্দ গীতায় পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয়েছে (৩/৩, ৫/৩, ৫/৪, ৫/৫ ইত্যাদি)। 
জ্ঞানমার্গেরই একটি বিশিষ্ট প্রাচীন স্বরূপ মহর্ষি কপিলদেব-গ্রণীত পুরুষপ্রকৃতিবিবেক বা 
সাংখ্যদর্শনে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু এস্থলে সাংখ্য শব্দে সাংখ্যদর্শন বুঝায় না। যোগ বললে 
সাধারণত বাসন-প্রাণায়ামাদি পাতঞ্জাল যোগ দর্শনোক্ত অষ্টাদযোগ বা সমধিযোগ বুঝার! 
কিন্তু এস্থলে যোগ শব্দ এ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি ৷ গীতায় সমাধিযোগ ও সাংখ্য দর্শনেরও 
অনেক ততুই সন্নিবিষ্ট আছে (৭/8, ৬ষ্ঠ অধ্যায় ও ১৪তম অধ্যায়)। সুতরাং যোগ ও 
‘সাংখ্য’ শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা স্মরণ রাখা আবশ্যক ( গাতাশাস্্রী জগদীশ)।] 


১০৯ 


অধ্যায়; ২ শ্রীমগবদণীতা শ্লোক: ৪০ 


ন্ালিকরললাহীওজিন সল্ননাতী ন নিজ্নী। 
ভন্নলচ্ম ঘলভন সাব মন্ুনী লালু ॥ ৪০ ॥ 


নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্ইয়বাইয়ো ন বিদ্‌ইয়তে। 
সুঅল্পম্অপৃইয়সিঅ ধর্মস্ইয় ত্রাইয়তে মহতো ভইয়াৎ ৷৷ ৪০ 


ল্বনলামাল্মিন্ধা নুতন জ্কুফনন্ুন। 
অন্তুহাব্রা ভ্মলল্লাগ্ম ন্তত্রনী$ল্ৰনলাবিনামূ ॥ ৪1 ॥ 


বিঅবসাইয়াৎমিকা বুদ্ধিহি একেহঅ কুরুনন্দণ্এ। 
বহুশাখা হিঅনন্তাশ্চ বুদ্ধইয়োথবিঅবসায়িনাম্‌। | ৪১ 


১১০ 


অধ্যায়: ২ সাংখ্যযোগ শ্লোক: 8০-৪১ 


নেহাভিক্ৰমনাশোৎহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে 
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ২/৪০ 


অর্থ-(৪০) এই (নিষ্কাম কর্মযোগে) আরুন্ধ কর্মের নিষ্ফলতা নেই এবং 
পরত্যবায়ও হয় না। এই ধর্মের অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠানও মহাভয় থেকে 
ত্রাণ করে। 


[শব্দার্থ: নিষ্কাম কর্ম = যে কর্মে কামনা নেই।। প্রত্যবায় = পাপ। ত্ৰাণ = রক্ষা ৷] 
[টীকা: এই ধর্মের” শব্দে নিষ্কাম কর্মযোগ বুঝানো হয়েছে] 


ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। 
বহুশাখা হ্যনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্‌ ॥ ২/৪১ 


অর্থ:-(৪১) হে কুরুনন্দন (অর্জুন)! এই কর্মে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি 
একই হয়। কিন্তু অব্যবসায়ীদের' বুদ্ধি বহু শাখা বিশিষ্ট ও অনন্ত। 


[টাকা: ১'এই কর্মে শব্দে নিষ্কাম কর্মযোগ বুঝানো হয়েছে। '্যবসায়াত্মিকা' 


শব্দে কর্ম ফলের আশা বাদ দেওয়া বুঝানো হয়েছে। (অব্যবসায়ী' শব্দে অস্থির 
মনে ফলের কামনাযুক্ত মানুষ বুঝানো হয়েছে। 


১১১ 


অধ্যায়: ২ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক: ৪২-৪৪ 
আমিমী ঘুঙ্বিবা নান্ব সনবলমনিঘগ্থিন: । 
নহ্লাহুলো: দাশ লাল্মব্ঘবীবি নাবিল: ॥ ৫২ ॥ 
ইয়ামিমাম্‌ পুশ্পিতাম্‌ বাচম্‌ প্রবদন্তিঅবিপশ্চিতহৃ ৷ 
বেদবাদরতাহ পার্থঅ নান্ইয়দ্অন্তীতি বাদিনহৃঅ ৷৷ ৪২ 
ভানাললান: জানা অন্নকলক্ষতসবাদ। 
নিাবিহীঘনত্তা লীনীগ্রতনার্লি সবি ॥ ৪২ ॥ 


মীনীম্রধসন্লানা লমাঘভ্রননআাদু। 
শরনমাণানিনক্ধা বৃত্তি অলাঘী ন বিঘীযব॥ &৫ ॥ 


ভোগৈশুঅর্ইয়প্রসক্তানাম্‌ তইয়াপহৃতচেতসাম্‌। 
বিঅবসাইয়াৎমিকা বুদ্ধিহি সমাধৌ ন বিধীইয়তে ৷৷ 88 


১১২ 


অধ্যায়: 
ae ENT শ্লোক: ৪২-৪৪ 


যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদস্তযবিপশ্চিত৪। 

বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ২/৪২ 
কামাত্মানঃ স্বর্পরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্‌ 

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥ ২/৪৩ 


অর্থ-(৪২-৪৩) হে পার্থ (অর্জুন)! সকাম মানুষেরা বেদের পুষ্পিত 
অর্থবাদে১। আসক্ত। সেই অবিবেকী মানুষেরা এইরূপ বলেন - 
“স্বর্থপরায়ণ থেকে উৎকৃষ্ট আর কিছু নেই।” আরো বাড়িয়ে এইরূপ 
বলেন - অনেক প্রকার (যাগযজ্ঞাদি) কর্মের দ্বারাই জন্মরূপ ফল লাভ 
হয় এবং আড়ম্বরপূর্ণ বিবিধ ক্রিয়াকলাপ ও ভোগৈশ্বর্য গতি প্রাপ্তি হয়। 
[টীকা: ০)বেদের পুষ্পিত অর্থবাদ' অর্থাৎ বেদের মুখ তাৎপর্য যে “পরমার্থ” - এটি না 
বুঝে মুর্খরা কেবল গৌণ অর্থবাদে রত থাকে। (প্রভুপাদ সরস্বতী গোস্বামীর ব্যাখ্যা 
অনুসারে)। বেদের অর্থাভাসে রত কোন মানুষের বিচার এই যে, বেদ মন্ত্রের অর্থ শুধু 
মনোরম যজ্ঞাদি কামাকর্ম দ্বারাই সিদ্ধ হয়॥ তারা মনে করে কোন যজ্ঞ করলেই ইস্লাভ 
হবে। এই প্রকার এরা বেদমন্ত্রকে পুষ্পিত বলে মনে করে, কিন্তু বাস্তবে এরকম কোনো 
তত্তই বেদে নেই। গীতার এই অংশেও এরকম কাম্যকর্মীদের ও গৌণ অর্থবাদীদের নিন্দা 
উট হয়েছে, বৈদিক কর্মকাণ্ডের নিন্দা করা হয় নি, ৩/১৫ ও ১৮/৫ শ্লোকে নিত্যযজ্ঞকে 
অপরিহার্য ও আবশ্যক বলেই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে ।] 


ভোগৈশ্বৰ্যপ্তসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসামৃ । 
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ২/৪৪ 


এঁ-(8৪) যারা ভোগের প্রতি খুব আসক্ত, সেই সকল বিবেকহীন মূর্খ 
অন বাবসায়াত্িকা বুদ্ধি পরমেশ্বরে একনিষ্ঠতা লাভ করে না। 


মানুষদের 


১১৩ 


অধ্যায়: ২ শ্রীমন্তগবদগীতা 
শ্লোক: ৪৫-৪৬ 


ঈমুঘঅনিমতা না লিভীমৃদনী মলাতুল । 
নিহ্ুল্জী নিলনলহনকখী লিআঁশহীল জাল্নলাল্‌ ॥ ৪৭ ॥ 


ব্ৈগুণ্‌ইয়বিষইয়া বেদাহা নিস্্ৈগুণ্ইয়ো ভবার্জুন্অ। 


নিৰ্দুন্দুও নিতৃইয়সত্তুঅস্থহঅ নির্ইয়োগকৃষেম্অ আত্মবান্‌।। 
৪৫ 


আানানধ তব্থান জন: ফঁভুলীহ্ধ । 
লানাল্মনসত নতম লাক্মঘাড্য নিজানল: IgE ॥ 


ইয়াবানর%ঘুঅ উদপানে সর্বতহ সম্পুতোদকে ৷ 


তাবান্‌ সর্বেধু বেদেষু ব্রাহমণস্ইয় বিজানতহ্অ।। ৪৬ 


১১৪ 


অধ্যায়: ২ সাংখ্যযোগ শ্লোক: 8৫ ৪৬ 


ব্রৈগণ্যবিষয়া বেদা নিস্নৈগুণ্যো ভবার্জন। 
নির্ঘন্দো নিত্যসত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ ২/৪৫ 
অর্থ:-(৪৫) হে অর্জুন! বেদসমূহ ত্ৰিগুণাত্মক”, তুমি নিস্তৈগুণ্য২ হও । তুমি 
নির্দ্ধ৩। হও, নিত্যসতৃস্থগ) হও, যোগ-ক্ষেম-রহিত হও 
এবং আত্মবান হও । 


[টীকা: উঘত্রিগুণাত্বক' শব্দে সত্ব, রজঃ তমঃ এই তিনগুণ বুঝানো হয়েছে। 
(২নিন্ৈগুণ্য হও" কথায় ভগবান এই তিন গুণের উর্ে উঠতে বলেছেন । 
(ওনির্দন্' শব্দে সুখ-দুঃখ চিন্তা বাদ দিতে বলেছেন। গনিত্যসত্স্থ' শব্দে 
প্রতিদিন সত্বপুণের কর্ম করতে বলেছেন। (যোগ-ক্ষেম-রহিত' হও কথায় 
ভগবান অপ্রাপ্তকে প্রাপ্ত হওয়া এবং প্রাপ্তির রক্ষা করতে বলেছেন '] 


যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংগুতোদকে। 
তাবান্‌ সর্বেধু বেদেষু ্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ২/৪৬ 


অর্থ-(৪৬) মানুষ সর্বত্র পরিপূর্ণ জলাশয় প্রাপ্ত করলে ছোট জলাশয়ে 
যতটা প্রয়োজন থাকে, উত্তমরূপে ব্রন্মজ্ঞান বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের সকল বেদে 
ততটা প্রয়োজন থাকে । 

[টাকা: সকল দিকে জলাশয় থাকলে মানুষের কাছে ছোটো জলাশয়ের কোনো 
প্রয়োজন থাকে না। তেমন ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে গেলে সেই ব্রাহ্মণের 
কাম্যকর্মরূপ-কর্মকাণ্ডের কোনো প্রয়োজন থাকে না] 


১১৫ 


অধ্যায়: ২ শ্রীম্ভগবদণীতা 
শ্লোক: ৪৭-৪৯ 


ন্রমঘধনামিন্কাহী লা হিমু কৃত্ান্নন। 
লা কলক্ষতইন্দুমী ন অীগজলকদীতি ॥ ৪৩ ॥ 
কর্মণ্ইয়েবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 
মা কর্মফলহেতুর্ভৃু মা তে সঙ্গোস্তঅকর্মণি।। ৪৭ 
তীলজ্ঘ: ভু মাথা জর লনা ঘনজ্রত। 
লিঅজিতী: লী মূলা লন আল তক্মনী ॥ 8৫ ॥ 


ইয়োগস্থহ কুরু কর্মাণি সঙ্গম তিঅভ্ুআ ধনঞ্জইয়। 
সিদ্ধিঅসিদ্ধিওহ্‌ সমো ভূত্‌উআ সমতৃউঅম্‌ ইয়োগ্ উচ্ইয়তে ৷! 
8৮ 
কুইঘা স্থানঃ কল স্তৃত্িঘীযাতুলজ্জম। 
তরী হাহঘানন্বিন্ভ কুণণা: ঘন্তইনন: ॥ ৪৭ ॥ 


দূরেণ্অ হিঅবরম্‌ কর্ম কদ্ধিইয়োগাদ্ধনঞ্জইয়। 
ৰুদ্ধৌ শরণম্অনুইচ্ছ কৃপণাহ ফলহেতবহঅ।। ৪৯ 


১১৬ 


অধ্যায়: ২ সাংখ্যযোগ শ্লোক; ৪৭8৯ 


কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 
মা কর্মফলহেতুতূর্মা তে সঙ্গোৎস্তবকর্মণি ॥ ২/৪৭ 


অর্থ-(৪৭) কর্মে তোমার অধিকার, কর্মের ফলে তোমার অধিকার নেই। 
কর্ম ফলের আশায় কর্ম কর না এবং স্বধর্ম বর্জন করার প্রতিও আসক্ত 
হবে না। 
যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা ধনঞ্জয়। 

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ২/৪৮ 
অর্থ-(৪৮) হে ধনঞ্জয় (অর্জুন)! যোগস্থঃ) হয়ে, কর্মফলের চিন্তা বাদ 
দিয়ে, সাফল্য ও ব্যর্থতাকে সমান জ্ঞান করে কর্ম কর। এই রকম সমান 
বুদ্ধিকেই যোগ বলে। 
[টীকা: এখানে ‘যোগস্থঃ’ শব্দে ভগবান, ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত হতে বলেছেন।] 

দুরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনজয় । 
বুদ্ধ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ২/৪৯ 

অর্থ-(৪৯) হে ধনঞ্জয় (অর্জুন)! কাম্য কর্ম বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা অনেক 
নিকৃষ্ট; অতএব তুমি সমতববুদ্ধির আশ্রয় নেও। যারা ফলের আশায় কর্ম 
করে, তারা কৃপণ। 


[শব্দার্থ: কাম্য কর্ম = কেবল কামনার যোগ্য কর্ম। বুদ্ধিযোগ = নিষ্কাম কর্ম। 
সমতববুদ্ধির = নিষ্কাম কর্মের।] 


[টীকা: কৃপণ শব্দের ব্যাখ্যা এই অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকের টাকায় উল্লেখ করা হয়েছে।] 


১১৭ 


তিসুক্ধী জহানীহ তম ভূকুলতত্কুন। 
নজলাজীমান ভুক্মভল শীলা: দন্ত ীহাজনূ ॥ ৭০ ॥ 
কদ্ধিইযুক্তো জহাতীহঅ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে ৷ 
তস্মাদ্‌ ইয়োগাইয় ইয়ুজ্ইয়সুঅ ইয়োগহ্‌ কর্মসু কৌশলমৃ।। ৫০ 


নক ুজিতুন্ হি কত তবনা ললীঘিঘা: । 
জন্নলন্মনিনিমু্ধা: ঘর্‌ মাক্ভন্নলানঅমূ ॥ ৭? ॥ 
কর্মজম্‌ কদ্ধিইয়ুক্তা হি ফলম্‌ তিঅদ্ুআ মনিষীণহ্অ। 
জন্মবন্ধবিনিমর্াহা পদম্‌ গচ্ছপ্তিঅনামইয়ম্‌ ৷৷ ৫১ 


4 
নব শন্নালি নিরব গীনভ্ভ স্বুন স্ব ॥ 4২ ॥ 


ইয়দা তে মোহকলিলম্‌ কদ্ধির্বিঅতিতরিষ্ইয়তি ৷ 
তদা গন্তাসি নির্বেদম্‌ শ্রোতব্ইয়সিঅ শ্রন্তস্ইয় চ।। 


১১৮ 


অধ্যায়; ২ সাংখ্যযোগ শ্লোক; ৫০-৫১ 


বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে ৷ 
তস্মাদ্‌ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্‌ ॥ ২/৫০ 

অর্থ:-(৫০) সমত্ববুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি সংসার অবস্থাতেই পাপ-পুণ্য উভয়ই 
ত্যাগ করেন। সুতরাং তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর; এই কর্ম কৌশলই 
যোগ। 
[টীকা: সবকিছু সমান মনে করে, পাপ-ৃপ্য ত্যাগ করে ঈশ্বরে সমর্পিত হওয়া কর্ম 
কৌশলকে যোগ বলা হয়েছে। যোগদর্শনে (সমাধিপাদ: ২) এই কর্ম কৌশলকে বলা 
হয়েছে “চিততবৃত্তির নিরোধ”। চিত্তের নিরোধ হলে যোগে স্থিত হওয়া যায় ] 

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যন্তা মনীষিণঃ। 

জন্মবন্ধবিনিরুক্তাঃ পদং গচ্ছন্তযনাময়ম্‌ ॥ ২/৫১ 
অর্থ-(৫১) বুদ্ধিযুক্ত মনীষীগণ কর্মফলে আবদ্ধ হন না। সুতরাং তাঁরা জন্ম 
বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সকল প্রকার উপদ্রব ছেড়ে পরমপদ- প্রাপ্ত 
হন। 
[টীকা: এখানে ‘জন্ম বন্ধন’ শব্দে ভগবান সংসার বন্ধন বুঝিয়েছেন । (২.পরমপদ' হচ্ছে 


মোক্ষ ৷] 
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধি্্তিতরিষ্যতি ৷ 
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্য্য শ্রুতস্য চ ॥ ২/৫২ 
অর্থ:(৫২) যখন তোমার বুদ্ধি মোহকে ছেড়ে যাবে, তখন তুমি শ্রুত ও 
শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হবে| 


[টীকা: ৯শ্রুত ও শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হবে' কথায় ভগবান বুঝিয়েছেন মোং 
ছেড়ে গেলে সংসারের ভোগ সম্পর্কে পূর্বে যা শুনেছ এবং ভবিষ্যতে যা শুনবে, এই সকল 
বিষয়ে অনাসক্তি আসবে ৷] 


১১৯ 


অধ্যায়ঃ শ্রী নী 
চা প্লোক: ৫৩-৫৫ 


গ্কুলিনিসলিঘলা ন অনা হ্যারি নিগ্রতা। 
লাঘানন্নকতা ন্ুভিজ্নব্য আীানলাচ্নজি ॥ এই ॥ 


শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে ইয়দা স্থাসৃইয়তি নিশ্চলা। 
সমাধাবচলাবুদ্ধিহি তদা ইয়োগম্অবান্সিঅসি ॥ ৫৩ 
অতন তান্ব- 
বিঘিনসন্াভ্য কা মামা লনাঘিপ্তত হান । 
বিঘলঘী: ক্ষি সলাঈল ক্ষিলালী লিল নিম্‌ ॥ 4৪ ॥ 
স্থিতপ্রজ্ঞাসিঅ কা ভাষা সমাধিস্থস্ইয় কেশব্অ। 
স্থিতধীহ কিম্‌ প্রভাষেতৃঅ কিমাসীতৃঅ ব্রজেতৃঅ কিম্‌ ৷ ৫৪ 
গী নানান তনান্ন_ 
সজন্তানি অব ব্যানাল্মবান্ঘাধ মনীহালানু। 
আলনল্বনালননা নত: বিএিলসহাডনবীন্ষনী ॥ ++ ॥ 


শ্রীভগবান্‌ উউআচঅ - 


প্রজহাতি ইয়দা কামাণ্‌ সর্বান্‌ পার্থঅ মনোগতান্‌ । 
আত্মন্ইয়েবাৎমনা তৃষ্টহৃঅ স্থিতপ্রজ্ঞগুদোচ্ইয়তে ॥ ৫৫ 


১২০ 


অধ্যায়: ২ সাংখ্যযোগ শ্লোক: ৫৩-৫৫ 


শ্রুতিবিপ্রতিপন্ী তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা। 

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবান্যসি ॥ ২/৫৩ 
অর্থ-(৫৩) নানা রকম ফলশ্রুতিতে বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি, যখন সমাধিতে 
স্থির হবে, তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হবে । 
[শন্দার্থ: বিক্ষিপ্ত = অস্থির । সমাধি = পরমাত্মাতে স্থিত হওয়া।] 

অর্জন উবাচ - 
স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব। 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত বজেত কিম্‌ ॥ ২/৫৪ 

অর্থ-(৫৩) অর্জুন বললেন- হে কেশব (শ্রীকৃষ্ণ)! সমাধিতে স্থির ব্যক্তির 
লক্ষণ কী? তিনি কীভাবে কথা বলেন ও কিভাবে অবস্থান করেন? 
কীভাবে ভ্রমণ করেন? 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ - 
প্রজহাতি যদা কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞন্তদোচ্যতে ॥ ২/৫৫ 


অর্থ:-(৫৫) শ্রীভগবান বললেন- হে পার্থ (অর্জন)! যখন কেউ সম্পূর্ণভাবে 
মনের কামনা ত্যাগ করে আত্মাতেই পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে, তখন তাকে 
স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। 


[শব্দার্থ স্থিত প্রজ্ঞ = ব্ৰহ্মনিষ্ঠ ।] 


১২১ 


অধ্যায়: ২ শ্রীমন্তগবদগীতা পক ৫৬৫১ 


ক:চ্ববৃন্িনললা: ভুকদ্ নিানতৃ: | 
লীলযাালননদীঘ: হি্রমঘীমুনিহন্্মন ॥ খ ॥ 
দুহ্খেষুঅনুদুইগ্নমনাহা সুখেষু বিগতস্পৃহহ্অ ৷ 
বীতরাগভইয়ক্রোধহঅ স্থিতধীর্মুনিরুচুইয়তে ॥ ৫৬ 
অ: জন্রনানলিভীন্নঅত্সাচ্য হলাহুলন্‌। 
লামিনললনি ন ক্রি লব সন্ধা সবিষ্টিলা ॥ এ৩ ॥ 


ইয়হ সর্বত্রানভিন্নেহহঅ তত্তৎপ্রাপ্ইয় শুভাশুভম্‌। 
নাভিনন্দতি ন দুএষ্টি তস্ইয প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ 


অল অন্ত ন্নাত নুমীসন্লালীন মনহা: । 
ববল্লিঘাণীন্দিআর্ধম্খ লে সন্ধা সণিষ্টিনা ॥ 4৫ ॥ 
ইয়দা সমহরতে চাইয়ম কুর্মোৎঙ্গানীব সর্বশহ্‌। 
ইন্দ্িয়াণীন্দরইয়ার্থেভইয়হঅ  তস্হয় প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫৮ 
বিনা নিনিনবন্টী নিহান্থাহ ইুছিনঃ । 
হেন হীনৰ অং তদা নিননন ॥ এ ॥ 
বিষইয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্ইয় দেহিনহঅ। 
রসবর্জম্‌ রসোহপ্ইয়সিঅ পরম দৃ্আ নিবর্ততে ॥ ৫৯ 


১২২ 


অধ্যায়: ২ সাংখ্যযোগ শ্লোক: ৫৬-৫৯ 


দুঃখেষনুদিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমুনিরুচ্যতে ॥ ২/৫৬ 
অর্থ-(৫৬) যিনি দুঃখে উদ্বিগ্ন হন না, সুখে স্পৃহাশূন্য; আসক্তি, ভয় এবং 
ক্রোধবর্জিত, তিনি স্থির-বুদ্ধিযুক্ত বলা হয়। 

[শব্দার্থ: উদ্বিগ্ন = দুশ্চিন্তাগ্ৰস্থ স্পৃহাশূন্য = কামনা নেই এমন ক্রোধ = রাগ] 
যঃ সর্বত্রানভিন্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্‌ । 
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২/৫৭ 
অর্থ:-(৫৭) যে মানুষ সর্বত্র ম্নেহরহিত হয়ে সেই শুভ এবং অশুভ বস্তু 
সকল লাভ করে প্রসন্ন হয় না এবং দ্বেষও করে না, তার বুদ্ধি স্থির হয় ৷ 
যদা সংহরতে চায়ং কুর্মোহঙ্গানীব সর্বশঃ 
উন্দরিয়াণীল্রিয়ার্থেভ্যন্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ ২/৫৮ 
অর্থ:-(৫৮) কচ্ছপ যেমন তার বাহির আবরণের মধ্যে অঙ্গসমূহ ছোটো 
করে রাখে, সেইভাবে যিনি রূপ-রসসমূহ ইন্দ্িয়ের বিষয় থেকে সকল 

ইন্দ্রিয় দমন করেন, তার বুদ্ধি স্থির হয়। 
বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। 
রসবর্জং রসোৎপ্যস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ততে ॥ ২/৫৯ 
অর্থ-(৫৯) জীব ইন্দরিয়সুখ ভোগ থেকে বিরত হতে পারে কিন্তু তবুও 
ইন্ডিয়সুখ চাওয়ার আকাঙ্ঞা শেষ হয় না। কিন্তু সেই পরম পুরুষকে 
দর্শন করে স্থির-বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির কামনা-বাসনারও নিবৃত্ত হয়। 


১২৩ 


অধ্যায়: ২ শ্রীমগবদণীতা শ্লোক; ৬০-৬৩ 


অলী ঘ্মপি ীল্টীঘ ঘুম লিদগ্িন: | 
হুল্রিমাতা সলাধীনি ইহন্লনি সলর্ম মন: ॥ ৪০ ॥ 
ইয়ততো হিঅপি কৌন্তেইয় পুরুষস্ইয় বিপশ্চিতহঅ। 
ইন্দ্ৰিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভম্‌ মনহঅ ॥ ৬০ 


নানি জনতা জঘচ অক্ষ আমীন লব্মহ:। 
লহা ৱি অভবল্লিঘাতা লন সহা সলিষ্টিনা ॥ ৪? ॥ 
তানি সর্বাণি সম্ইয়মিঅ ইযুক্তঅ আসীতৃঅ মৎপরহ্অ। 
বশে হি ইয়স্ইয়েন্দ্িইয়াণি তস্ইয় প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ 


ভনাজনী নিম্নআান্থুল: অব্লভনঘঘলাঅনী । 
জল্লানজ্লাব ন্কাম: ব্ধানাক্দীঘী5লিাঘনী ॥ ৪২ ॥ 
ধিআইয়তো বিষয়ান্‌ পুম্সহঅ সঙ্গস্তেযুপজাইয়তে। 
সঙ্গাৎ সম্জাইয়তে কামহঅ কামাৎক্রোধোথভিজাইয়তে ॥ ৬২ 
জীঘালুললি জম্দীন্ব: লল্লীন্থান্নূলিনিসল: । 
জনুলিসহান্তুজিলাহা ভ্ৃতিলাহ্যান্সথাহমলি ॥ ই ॥ 
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহহঅ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমহঅ। 
স্মৃতিভ্রম্শাদ্‌ কদ্ধিনাশহঅ কদ্ধিনাশাতপ্রণশ্ইয়তি ॥ ৬৩ 


১২৪ 


অধায়: ২ সাংখ্যযোগ ধ্লোক; ৬০-৬২ 


যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ। 
ইন্দ্ৰিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ২/৬০ 


অর্থ-(৬০) হে কৌন্তেয় (অর্জুন)! ইন্দ্ৰিয়সমূহ এতই বলবান যে, যত্রশীল 
বিবেকী মানুষেরও মনকে বলপূর্বক হরণ করে। 


তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ। 
বশে হি যস্যে্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২/৬১ 


অর্থ-(৬১) আত্মপরায়ণ মানুষ সেই সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করে আত্মস্থ 
হয়ে ইন্দিয়সমূহ বশীভূত করেছেন, তিনিই স্থির-বুদধিযুক্ত। 


ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেযুপজায়তে । 
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোথভিজায়তে ॥ ২/৬২ 
ক্রোধাডবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। 
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ২/৬৩ 
অর্থ-(৬২-৬৩) বিষয়-চিন্তা করতে করতে মানুষের এতে আসক্তি জন্মে, 
আসক্তি হতে কামনা জন্মে, সেই কামনা হতে ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হতে 
মোহ, মোহ হতে স্মৃতিবিভ্রম হয়, স্মৃতিবিভ্রম হতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ 
হতে বিনাশ ঘটে । 
[শব্দার্থ: কামনা = প্রাপ্তির ইচ্ছা। স্মৃতিবিদ্রম = স্মরণশক্তির বিপর্যয়। বিনাশ - 
ধ্বংস। মোহ = অবিবেক।] 


১২৫ 


অধ্যায়: ২ 


াা্মনিম্িত্ বিমমালিনিরিগ্রন। 
জালন-নহইহ নিযারলা সমাহুম্‌ অধিবাক্ভবি ॥ ৪ ॥ 


রাগদুএষবিইয়ুক্তৈস্ত বিষইয়ানিক্দ্িইয়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবশ্ইয়ৈবিধেইয়াৎমা প্রসাদম্অধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ 
সলাই অনন্ধ:ভ্রানা ভ্রানিং্নীনলামবী। 
সমল ্া্য তি দননলিম্ণ ॥ দ৭ ॥ 


প্রসন্নচেতসো হিআশু বদ্ধিহ পরিঅবতি চি 


নাহিব নতি ন স্বান সাননা। 
ন স্বামানণন: হান্িহহান্নকন কুন: সু্ম ॥ ৪৫ ॥ 


নাপ্তি ৰুদ্ধিঅইযুক্তইয় ন চাইযুক্তস্ইয় ভাবনা! 
ন চাভাবইয়তহ্‌ শান্তিহি অশান্তস্ইয় কুতহ্‌ সুখম্‌ ॥ ৬৬ 


১২৬ 


শ্রীম্গবদণীতা শ্লোক: ৬৪-৬৬ 


অধ্যায়; ২ সাংখ্যযোগ শ্লোক: ৬৪-৬৬ 


রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দিয়ৈশ্চরন্। 
আত্মবশ্যৈরবিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২/৬৪ 
অর্থ-(৬৪) কিন্তু যিনি বিধেয়াত্মা, তিনি আসক্তি ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে 
আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গুলো দ্বারা জড়-বিষয় গ্রহণ করেও অন্তঃকরণে 
প্ৰসন্নতা লাভ করেন। 


[শন্দার্থ: বিধেয়াত্মা = যার মন নিজের বশবর্তী। অনুরাগ = শ্রীতি। বিদ্বেষ = 
হিংসা ।] 
প্ৰসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে 
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ২/৬৫ 


অর্থ:-(৬৫) চিত্তপ্রসাদ লাভ হলে সকল প্রকার দুঃখ বিলীন হয়, প্রসন্নচিত্ত 
ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘই উপাস্যের প্রতি স্থিতি লাভ করে । 


নাতি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা। 
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্‌ ॥ ২/৬৬ 


অর্থ-(৬৬) যিনি অযুক্ত ও ইদ্িয়কে বশ করতে পারেননি, তার আত্ম- 
বিষয়ে বুদ্ধি হয় না, চিন্তাও হয় না। যার চিন্তা নেই, তার শান্তি নেই, যার 
শান্তি নেই, তার সুখ কোথায়? 


[টীকা: (১নঅযুক্ত' অর্থাৎ যার মন ধ্যানমগ্ন নয়।] 


১২৭ 


অধ্যায়; ২ শ্রীমন্তগবদর্গীতা শ্লোক! ১৭-৭০ 
হুলিলিনাথা হি স্নো যল্নলীন্তনিপীঘল। 
নহল হুবলি সন্ধা নাস্ুলানলিনাল্মতি ॥ দ৩ ॥ 


ইন্দ্রিইয়াণাম্‌ হি চরতাম্‌ ইয়ন্মনে হনুবিধীইয়তে ৷ 
তদ্অস্ইয় হরতি প্রজ্ঞাম্‌ বায়র্নাবমিবান্তসি ॥ ৬৭ 


লালন মানানী নিযৃদ্ধীনানি জনা: | 
ুলিরাণীল্রিাধীম্নজক্ৰ সন্ধা সভিষ্টিলা ॥ ৫ ॥ 
তস্মাদ্‌ ইয়সিঅ মহাবাহো নিগৃহীতানি দর্বশহঅ। 
ইন্দ্রিইয়াণীন্দ্িইয়ার্েভইয়হঅ তস্ইয় প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ 


মালিহা জদূলানা নহবা সামনি অলী । 
অহা লাসলি দূন্ানি জা নিহা ঘহনলী মূনঃ ॥ ৪৭ ॥ 
ইয়া নিশা সর্বভৃতানাম্‌ তস্ইয়াম্‌ জাগর্তি সমইয়গা ৷ 
ইয়সহয়াম জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্ইয়তো শুনে: ! ue 


আদ্ণুদাণাদন্রভ্তসনিষঠ অমূ্দাদ: সনিহান্লি অর্পন! 
নৰব্মাদা খ সনিহান্ল বাজ হ্যান্লিলাদীবি ন ন্কাম্ধামী ॥৩০ ॥ 
আপুর্ইয়মাণম্আচণপ্রতিষ্ঠম্‌ সমুদ্রমাপহ প্রবিশপ্তি ইয়দ্বৎ। 
তদবৎকামা ইয়ম্‌ প্রবিশন্তি সর্বে 
স শান্তিমাপ্পোতি ন কামকামী ॥ ৭০ 


১২৮ 


অধ্যায়; 
£২ সাংখ্যযোগ WF; 9৭-৭5 


ইন্তরিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোংনুবিধীয়তে । 
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়র্নাবমিবাস্তসি ॥ ২/৬৭ 
অর্থ-(৬৭) প্রতিকূল বায়ু নৌকাকে যেভাবে অস্থির করে দেয়, তেমনি 
ইন্্িয়ের বিচরণকালে মন-অসংযত ব্যক্তির বিবেকবুদ্ধি হরণ করে। 
তস্মাদ্‌ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ 
ইন্দিয়াণীন্দরিয়ারেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২/৬৮ 
অর্থ-(৬৮) হে মহাবাহু (অর্জন)! যার সমস্ত ইন্জিয়, ইন্দ্িয়ের বিষয়-সকল 
থেকে নিগৃহীত হয়েছে, তাঁরই বুদ্ধি স্থির হয়েছে। 
[শব্দার্থ নিগৃহীত = বিরত ।] 
যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী । 

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ২/৬৯ 
অর্থ-(৬৯) সাধারণ প্রাণীদের পক্ষে যা অন্ধকার স্বরূপ, তাতে 
(আত্মনিষ্ঠাতে) সংযমী ব্যক্তি জাগ্রত থাকেন; আর যাতে অজ্ঞ প্রাণীরা 
জেগে থাকে, তা আত্মদর্শী মুনিদের জন্য অন্ধকার স্বরূপ । 

আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্ধৎ। 
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শাপ্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ২/৭০ 

অর্থ:-(৭০) যেমন নদ-নদীর জল পরিপূর্ণ হয়েও প্রশান্ত সমুদ্রে প্রবেশ 
করে বিলীন হয়ে যায়, তেমনি স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিতে কামনা প্রবেশ করে 
বিলীন হয়ে যায়। তাঁর মনে কোনোভাবে বিশেপ উৎপন্ন করতে পারে 
না- তিনিই শান্তিলাভ করেন। যিনি ভোগসমূহ কামনা করেন, তিনি শান্তি 


পান না। 


১২৯ 


তথায় ২ শ্রামগবদ্গীতা (লো ৭১ 


নিতাম ব্কালাল্ন: জনান্যুাগ্রহনি লিং: । 
নি্দমী নিন্তন্ধা জ হ্যান্লিলগিমন্তনি ॥ ৩? ॥ 


বিহাইয় কামান্‌ ইয়হ সর্বান্‌ পুমানশ্চরতি ণিহস্পৃহ্হ্ত। 
নির্মমো নিরহম্কারহৃত স শান্তিমৃঅধিগচছতি ॥ ৭১ 


হা লাকী বিবি: াথ লনা সান্ম পিমুন্ধাণি। 
বিগ্রলাভআাদল্নন্ধা5ণি লন্ধানিলাামৃল্্তণি ॥ ৩২ ॥ 


এধা ৰরআহগী স্থিতিহ পার্থঅ নৈনাম্‌ প্রাণ্হ় বিমুহইয়তি। 

গ্িতউআ+অসইয়াম'অন্তবালেহণি বরহমনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ 
=0= 

(% তৎসৎ ইতি এ |মন্ুগবদনীতাশুউপণিমৎশু 


ব্রহমবিদ্ইয়াহয়াম্‌ হয়োগশা্রো শ্ৰীকৃষ্যার্তুনসম্বাদে 


সাংখিঅ-হয়োগো নাম্‌ত দুইতীই ইয়োথধইয়াহয়হঅ ॥) 


me —— 


১৩০ 


অধ্যায়: ২ সাংখ্যযোগ শ্লোক; ৭১-৭১ 


বিহায় কামান্‌ যঃ সর্বান্‌ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ 
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ২/৭১ 
অর্থ-(৭১) যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা ত্যাগ করে নিস্পৃহ হয়ে বিচরণ করেন, 
যিনি মমতাশূন্য ও অহঙ্কারশূন্য, তিনিই শান্তিপ্রাপ্ত হন । 
[শব্দার্থ: নিস্পৃহ কামনা-বাসনা শূন্য। 
এষা ব্ৰাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি। 
স্থিত্বাহস্যামন্তকালেহপি ব্ৰহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ২/৭২ 


অর্থ:-(৭২) হে পার্থ (অর্জুন)! এটিই ব্ৰহ্মস্থিতি। এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে 
জীব আর মোহগ্রস্ত হয় না। মৃত্যুকালে এই অবস্থায় থেকে তিনি 
্রক্ষানির্বাণ লাভ করেন। 
শব্দার্থ: ব্ৰহ্মস্থিতি = ব্রক্মজ্ঞানে অবস্থান। ব্ৰহ্মনিৰ্বাণ = ব্ৰহ্মে মিলনরূপ মোক্ষ।] 
5 
{৪% তৎসদিতি শ্রীমন্তগবদগীতাসৃপনিষৎসু ব্ৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্তরে 
শ্রীকৃষ্ধার্জুন-সংবাদে “সাংখ্যযোগ” নাম দ্বিতীয়োতধ্যায়ঃ ॥) 
{এই প্রকার শ্রীভগবানের দ্বারা গীত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা অন্তর্গত 
যোগশান্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে “সাংখ্যযোগ” নামক 
দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ হলো ৷} 
7 25৯০০ 


১৩১ 


অধ্যায়: ৩ শ্রীম্গবদ্ীতা পরক:১২ 
তৃতীয় অধ্যায় 
অথ তৃতীয়োহধ্যায়ঃ 
কর্মযোগ 
অসুন তা্ন_ 
আনত বহমান মনা নৃত্রিজনাব্ল। 
নন্দি করা ঘাই মাঁ নিণীসমলি হান ॥ ₹ ॥ 
জিআইয়সী চেকর্মণস্তে মতা কদ্ধির্জনার্দন্অ। 
তৎকিম্‌ কর্মণি ঘোরে মাম নিইয়োজইয়সি কেশব্অ॥ ১ 


ল্মামিসঘীন নালঘন নি লীন্বর্ীন ম। 
বনু ঘর নৱ নিগ্রিল্ৰ ইন ঈবীগদ্লাঘূযাদূ ॥ ২ ॥ 


বিআমিশ্রেণেব বাকৃইয়েন ৰুদ্ধিম্‌ মোহইয়সীব মে। 
তদেকম্‌ বদৃঅ নিশ্চিত্ইয় ইয়েন শ্ৰেইয়োহহমানুইয়াম্‌ ॥ ২ 


১৩২ 


অধ্যায়: ৩ কর্মযোগ কেক: ১১ 


অর্জুন উবাচ - 
জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মত্য বুদ্ধির্জনার্দন। 
তৎ কিং কর্মাণ ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ৩/১ 
অর্থ:-(১) অর্জন বললেন- হে জনার্দন (শ্রীকৃষ্ণ)! যদি তোমার মতে কর্ম 
থেকে বুদ্ধি? শ্রেষ্ঠ হয়, তাহলে আমাকে কেন (যুদ্ধের মত হিংসাত্মক) 
কর্মে নিযুক্ত করছো? [1 


[টীকা: বুদ্ধি’ শব্দে সাত্বিক জ্ঞান বুঝানো হয়েছে।] 


ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমানুয়াম্‌ ॥ ৩/২ 


অর্থ-(২) নানা রকম কথা বলে আমার বুদ্ধিকে কেন বিভ্রান্ত করছো? 
অতএব এই উভয়ের মাঝে কোনো একটিকে নিশ্চিত করে উপদেশ দাও, 
যেন আমি মঙ্গল লাভ করতে পারি। 


১৩৩ 


অধ্যায়: ৩ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্লোক; ৩৫ 


স্ৰী নানান তবান্ন_ 

ভতীক্িগজিনল্িনিঘা নিষ্তা ঘুহা সানা মণালম । 

ন্লানণীনীন লাঁভানা ব্রদঘীনীন খীগিনাম্‌ ॥ ২॥ 
শ্রীভগবান্‌ উউআচৃঅ - 

লোকেংশ্মিন্‌ দুইবিধা নিষ্ঠা - পুরা প্রোক্তা মইয়ানঘৃত ৷ 
জ্ঞানইয়োগেন্অ সাংখিআনাম্‌ _ কর্মইয়োগেন্অ ইয়োগিনাম্‌ ॥ ৩ 
ন ন্বমঘামলাংমারচ্কম্ ঘুহমীও্যুণ । 

নন্ব ভঁলাজনাব্ন লিৰ্ত্ি অমঘ্যান্্তনি ॥ ৫ ॥ 

ন কর্মণাম্অনারস্তাৎ নৈষ্র্মিঅম্‌ পুরুষোহশুতে ৷ 
ন চ সম্নিঅসনাদেব সিদ্ধিম্‌ সম্অধিগচ্ছতি ॥ ৪ 
নবি নবগ্িজ্্তালথি জানত নিষ্তন্যকমকুনু। 
ক্যাব সথারহা: কমা অন: সন্ধনিসযুঘী; ॥ ৭ ॥ 


ন হি কশ্চিৎকৃষণম্অপি জাতু তিষ্ঠতি ত। 
কার্ইয়তে হিঅবশহ্‌ কর্ম সর্বহ প্রকৃতিজৈর্গুণৈহি ॥ ৫ 


অধ্যায়: ৩ কর্মযোগ শ্লোক: ৩-৫ 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ - 
লোকেৎস্মিন্‌ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ ৷ 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্‌ ॥ ৩/৩ 
অর্থ:-(৩) শ্রীভগবান বললেন- হে অনঘট (অর্জুন)! এই পৃথিবীতে দ্বিবিধ 
নিষ্ঠা আছে- এটি পূর্বেও বলেছি। সাংখ্যদের জন্য জ্ঞানযোগ এবং 
যোগীদের জন্য কর্মযোগ ৷ 


[শব্দার্থ: দ্বিবিধ = দুই ধরণের । সাংখ্যদের = জ্ঞানীদের |] 


[চীকা: অর্জুনের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হওয়ায় 'অনঘ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে ৷] 


ন কর্মণামনারস্তানৈষকর্ম্যং পুরুষোহমুতে। 
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৩/৪ 


অর্থ-(৪) কর্মের চেষ্টা না করলে মানুষ নিষ্কাম কর্ম লাভ করতে পারে না। 
আর (সেই ব্যক্তি) কর্ম ত্যাগ করলেও সিদ্ধিলাভ হয় না। 


ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তি্ঠত্যকর্মকৃৎ। 
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্তণৈঃ ॥ ৩/৫ 


অর্থ-(৫) জ্ঞানী বা মূর্খ কাজ না করে কোনো সময় থাকতে পারে না। 
প্রকৃতিজাত (রাগ-দ্বেষ) গুণ মানুষকে কর্ম করতে বাধ্য করে। 


১৩৫ 


ন্মমীল্দিআাণি লক্ষ অ আজব মনলা জন 
হুল্দিাঘীন্নিমৃত্তা্লা লিষ্নান্বাহ: জ তুত্যনী ॥ ঘ ॥ 


কর্মেন্দ্রয়াণি সম্ইয়মিঅ ইয় আস্তে মনসা সৃ+মরন্‌ । 
ইন্দড্িইয়ার্থান্‌ বিমূঢ়াৎমা মিথ্ইয়াচারহ্‌ স উচ্‌ইয়তে ॥ ৬ 


অহনা মললা নিজ্ঘামনি5স্তুন। 
ন্কমন্লিথী: কণবীনালজন্ক: জ নিহাচ্যবী ॥ ৩ ॥ 


ইয়স্তইন্দ্রিয়াণি মনসা নিইয়ম্ইয়ারভতেৎুন্অ 
কর্মেন্দ্রইয়ৈহ কৰ্মইয়োগম্‌ অসক্তহ স বিশিষ্ইয়তে ॥ ৭ 


নিন ভু ক্রম লঁ কম তাত স্থাব্দন্তা: । 
হাতীহআলাণি স্ব ন ন সলিচনব্ব্ষদীঘাঃ ॥ ৫ ॥ 


নিইয়তম্‌ কুরু কর্ম তুঅম্‌ কর্ম জিআইয়ো হিঅকর্মণহ্অ। 
শরীরইয়াত্রাপি চ তে ন প্রসিধিএদ্অকর্মণহঅ ॥ ৮ 


অধ্যায়: ৩ কর্মযোগ শ্লোক: ৬-৮ 
কর্মোন্দ্রয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্‌ 
ইন্জিয়ার্থান্‌ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৩/৬ 


অর্থ-(৬) যে ব্যক্তি কর্মেন্দ্রিয় সংযত করে মনে মনে ইন্দ্রিয়ের 
বিষয়সমূহকে স্মরণ করে, সে মিথ্যাচারী। 


[শব্দার্থ: কর্মেন্দরিয় = বাক্‌, হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ ৷] 


যস্ত্বিন্দ্িয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেৎর্জুন। 
কর্মেদ্িয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৩/৭ 


অর্থ:-(৭) কিন্তু যিনি মনের দ্বারা সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযত করে অনাসক্ত 
হয়ে কর্মেনদয় দ্বারা কর্মযোগের আরম্ভ করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ 
[শব্দার্থ: জ্ঞানেন্রিয় = চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক] 


নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ। 
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥ ৩/৮ 


অর্থ-(৮) তুমি নিয়ত” কর্ম কর। কর্মশূন্যতা অপেক্ষা কর্ম শ্রেষ্ঠ, কর্ম না 
করে তোমার দেহ্যাত্রাও সমাপ্তি হতে পারে না। 


[টীকা: ১,নিয়ত' শব্দে শাস্ত্রের নির্দেশে কর্ম করাকে বুঝানো হয়েছে ।] 


১৩৭ 


অধর? ৩ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্লোক: ১১১ 
যহ্ধাঘাহ্মমঘীওল্যস জী্দী$র্জ জলল্ৰলঃ। 
নহ কম ক্বীলীম মুক্তলক্প: জলান্নহ ॥ ৭ ॥ 


ইয়জ্-ঞার্থাৎ কর্মণোহন্ইয়ত্রম লোকোহইয়ম্‌ কর্মবন্ধনহৃঅ ৷ 
তদর্থম্‌ কর্মঅ কৌন্তেইয় মুক্তসঙ্গহ সমাচার ॥ ৯ 


অন্যন্থা: সলা: ভুদা ভুহীলান্ন সলানলি: । 
অনন সলনিজ্ৰভলীন নীওজিলক্কালঘুন্থ ॥ £০ ॥ 


সহইয়জ্ঞাহ্‌ প্রজাহ্‌ সৃষ্টআ পুরোবাচৃঅ প্রজাপতিহি। 
অনেন প্রসবিষ্ইয়ধুঅমূ এষহ্‌ বোৎস্তইষ্টকামধুক্‌ ॥ ১০ 


বুনান্নানযলানল ল হুনা লানযলত্ত ন: । 


অহন লালঘল্নঃ গত: মংমনাদবঘ ॥ ৫৫ ॥ 


দেবান্‌ ভাবইয়তানেন্অ তে দেবা ভাবইয়ন্তু বহৃ। 
পরস্পরম্‌ ভাবইয়ন্তহ শ্রেইয়হ্‌ পরম্অবান্গিঅথ ॥ ১১ 


১৩৮ 


অধ্যায়: ৩ কর্মযোগ শ্লোক; ৯-১১ 


যজ্ঞার্থাৎ কর্মণৌহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ ৷ 
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৩/৯ 
অর্থ:-(৯) হে কৌন্তেয় (অর্জুন)! যজ্ঞার্থ কর্ম কর ৷ যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছাড়া যে 
সকল কর্ম করা যায়, সেগুলোকে কর্মবন্ধনের কারণ জানবে । অতএব 
যজ্ঞার্থ অনাসক্ত হয়ে কর্ম কর। 
শব্দার্থ: যক্ঞার্থ = শাস্ত্ৰোক্ত শুভকর্ম। অনাসক্ত = মোহ ছেড়ে ৷] 
সহযজ্ঞাঃ প্রজা সৃষ্ট পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। 
অনেন প্রসবিষ্যধবমেষ বোহস্তিষ্টকামধুক্‌ ॥ ৩/১০ 
অর্থ:-(১০) সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি যজ্ঞ সহ প্রজা সৃষ্টি করে 
বলেছিলেন__ তোমরা এই যজ্ঞ দ্বারা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। এই 
যজ্ঞ তোমাদের প্রিয় হোক। 
[শব্দার্থ প্রজাপতি = প্রজাগণের পতি অর্থাৎ প্রানীদের স্বামী বা ঈশ্বর ।] 
দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ। 
পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয় পরমবান্সথ ॥ ৩/১১ 
অর্থ-(১১) এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবতাদেরকে সংবর্ধনা কর। সেই 


দেবতারা তোমাদের প্রীতি সাধন করবেন; এভাবে পরস্পর প্রীতি 
সম্পাদন করলে পরম মঙ্গল লাভ করবে। 


১৩৯ 


অধ্যায়: ৩ শ্রীম্গবদণীতা শ্লোক; ১২১৩ 
হ্ান্ীনান্ছি নী ধুলা নবাহযন্দ অহালাবিলা: । 
্লালসনবাইম্ী আ ঘুক্ জীন ভৰ: ॥ ২ ॥ 


ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বো দেবাহা দাস্ইয়ন্তে ইয়জঞভাবিতাহা। 
ইয়ো ভুঙক্তে স্তেন্অ এব্‌অ সহ ॥ ১২ 


অহ্থাহিচ্ভাহান: অন্লী মু্যন্দী অবকিকিনম: | 
মুন্পন নর্থ ঘাণা ঘ অন্বন্তযালনবযহথানু ॥ €২ ॥ 


ইয়জ্ঞশিষ্টাশিন্অহ সন্তহঅ মুচ্ইয়ন্তে সর্বকিল্ৰিষৈহি। 
ভুঞ্জতে তে তুঅঘম্‌ পাপাহা ইয়ে পচন্তিআত্মকারণাৎ ॥ ১৩ 


১৪০ 


অধ্যায়: ৩ কর্মযোগ শ্লোক: ১২-১৩ 


ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ। 
তৈৰ্দত্তানপ্ৰদায়ৈভ্যো যো ভূঙ্কে স্তেন এব সঃ ॥ ৩/১২ 


অর্থ:-(১২) যজ্ঞ দ্বারা সংবর্ধিত দেবতাগণ তোমাদের অভীষ্ট ভোগ্যবস্ত 
প্রদান করবেন। তাঁদের প্রদত্ত ভোগ্যবস্ত তাঁদের উৎসর্গ না করেই যে 
ভোগ করে) সেই ব্যক্তি নিশ্চই চোর ৷ - 
[শব্দার্থ: সংবর্ধনা = সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে এমন ৷] 

[টীকা: এই পরমাত্াই সমন্তকিছু। তাই দেবতাদের প্রদত্ত ভোগ্যবস্ত পরমাত্মাই দান 
করেন। সেজন্য দেবতাদের উৎসর্গ করেই সবকিছু ভোগ করা উচিৎ ৷ তৈত্তিরীয় উপনিষদ 
(৩/১০/৬) বলছে- ‘আমি অন্ন, আমি অন্নভোক্তা; যিনি অন্নরূপী আমাকে দান না করে 
স্বয়ং ভোজন করে, আমি তাঁকে ভক্ষণ (বিনাশ) করি] 


যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিন্িষৈঃ। 
ভুঞ্জতে তে তৃঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ৩/১৩ 


অর্থ-(১৩) যজ্ঞে” অবশিষ্ট অন্নের ভোগকারী শ্রেষ্ঠ মানুষেরা সকল পাপ 
থেকে মুক্ত হন। আর যে পাপী (শুধুমাত্র) নিজের শরীর পালনের জন্য 
পাক করে তারা তো পাপকেই ভোজন করে। 


[শন্দার্থ: পাক = রান্না ৷] 

[টাকা; এখানে ‘যজ্ঞ’ শব্দে পঞ্চমহাযজ্ঞ বুঝানো হয়েছে। ১। ব্রহ্মযজ্ঞ (শান্র অধ্যয়ন 
এবং সন্ধ্যোপাসনা), ২। দেবযজ্ঞ (হবন অর্থাৎ অগ্নি প্রজ্বলিত করে যে যজ্ঞ করা হয়), ৩! 
পিতৃযজ্ঞ (পিতা-মাতা সহ গুরুজনদের শ্রদ্ধার সাথে সেবা করা), ৪। অতিথিযজ্ঞ (ধৰ্মাত্মা 
অতিথিদের সেবা করা), ৫। ভূতযজ্ (প্রাণীদের সেবা করা) এই পাঁচ প্রকার যজ্ঞ 
সম্পন্ন করার পর অবশিষ্ট অমন ভোগকারী পাপমুক্ত হয় | 


১৪১ 


অধ্যায়; ৩ শ্রীম্গবদগীতা শ্লোক: ১৪ 


জল্লালুন্ন মূলানি ঘল্যান্মলল্নন: । 
অন্বাজুনবি ঘলল্বী অহা: কৃদমমত্ন: ॥ 1৪ ॥ 
অন্নাদৃভবন্তি ভূতানি পর্জন্ইয়াদ্অন্নসম্ভবহজ। 
ইয়জ্ঞাদৃভবতি পর্জন্ইয়হঅ ইয়জ্ঞহ কর্মসমুভবহ্ত ॥ ১৪ 
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অধ্যায়: ৩ কর্মযোগ শ্লোক: ১৪ 


অন্নাতবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ। 
যজ্ঞান্তবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুভবঃ ॥ ৩/১৪ 


অর্থ-(১৪) সকল প্রাণী অন্ন থেকে উৎপন্ন হয়, অন্নের উৎপত্তি হয় বৃষ্টি 
থেকে, বৃষ্টি হয় যজ্ঞ দ্বারাও) এবং যজ্ঞ কর্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাকে । 


[টীকা: এই প্লোকে ভগবান সমগ্র জগৎ চক্রের ধারণা দিয়েছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের 
পরিভাষায় এটি ত্রমবিবর্তনবাদ। (১প্লোকে ‘অমন’ শব্দটি শুধু শস্য নয়, সকল খাদ্যকে 
বুঝানো হয়েছে। ১৫তম অধ্যায়ের ১৪তম শ্লোকেও ভগবান চার প্রকার অন্নের উল্লেখ 
করেছেন। প্রাণীর অন্যতম খাদ্য উড্ভিদ। জড় উপাদান থেকে জৈব (0184010) পদার্থ 
প্রস্তুত করতে পারে কেবল উদ্ভিদ, এবং সকল প্রাণী জীবনধারণ করে উদ্ভিদ বা 
উদ্ভিদভোজী অন্য প্রাণীকে ভক্ষণ করে। পৃথিবীতে উড্ভিদই প্রাণী জীবনের আদিস্বরূপ । 
বিজ্ঞানও এই মত স্বীকার করে। ক্রমবিবর্তনের ফলে উদ্ভিদ থেকেই প্রাণীর এবং 
পর্যায়ক্রমে মানুষের উদ্ভব হয়েছে। বৃষ্টি থেকে অন্ন উৎপত্তি বলতে বুঝানো হয়েছে- 
যত প্রকার খাদ্য আছে, সকল খাদ্যের উৎপত্তির প্রধান কারণ বৃষ্টি অর্থাৎ জল। জল 
ছাড়া উদ্ভিদ উৎপত্তি সম্ভব নয়। শণ্বৃষ্টি হয় যজ্ঞ দ্বারা’ স্বাভাবিক ভাবে এই কথা বিজ্ঞান 
সমর্থন করবে না। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে এখানে যজ্ঞ শব্দটি রূপকভাবে ব্যবহৃত 
হয়েছে। অনেক গীতাভাষ্যকার বলেছেন, মানুষ যজ্ঞ করলে মেঘ জমে বৃষ্টি হয়। কিন্ত 
এখানে মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই যজ্ঞ প্রসঙ্গ এসেছে, কর্ম > যজ্ঞ + বৃষ্টি ৯ অন্ন > প্রাণী । 
তাই এই প্রসঙ্গ মান্য করা যায় না। সূর্যের তাপে জল বাষ্প হয়ে মেঘ উৎপন্ন হয়ে বৃষ্টি 
হয়। মূলত এই চত্রকেই যজ্ঞ বুঝানো হয়েছে। কেবল আগতে আহুতি দেওয়াই যজ্ঞ 
নয়। (»"্যজ্ঞ কর্ম দ্বারা উৎপন্ন' এখানে কর্ম শব্দটি ভগবান নিজেই ৮ম অধ্যায়ের তয় 
গ্লোকে বলেছেন- বিশ্বব্যাপী প্রাণীসমূহের উৎপত্তির যে সৃষ্টিক্রিয়া, তাকে বলা হয় 'কর্ম'। 
প্রকৃতির এই কর্ম ভগবানের ইচ্ছা পূরণ করছে। ভগবানে অর্পিত কর্মকেই যজ্ঞ বলা হয়। 
সেই কর্মযজ্ঞ দিয়ে বৃষ্টি, বৃষ্টি থেকে অন্ন (উদ্ভিদ), অন্ন থেকে প্রাণী সমূহ সৃষ্টি হয়েছে। 
উক্ত গীতা গ্লোকটি অনুরূপ ভাবে তৈত্তিরীয় উপনিষদ (৩/২/১) এবং বৃহদারণ্যক 
উপনিষদে (৩/৯/৬) রয়েছে ।] 


১৪৩ 


অধ্যায়: ৩ শ্ৰীমন্তগবদগীতা শ্লোক: ১৫-১৬ 
নম সন্ধান বিজি সন্মাধামম্ু্নম। 
বহলাল্তনমার্ সন্মা নিল্য অহী সলিষ্টিনম্‌ ॥ ₹৭ ॥ 


কৰ্মত ৰূরহমোভবম্‌ বিদ্ধি ৰ্রহ্মাকৃষরসমুদ্তবম্‌ । 
তস্মাৎসর্বগতম্‌ ব্রহ্ম নিত্ইয়ম্‌ ইয়জ্ঞে রঃ ১৫ 


হর সবি লন নান যঃ । 
আদানুষিলিিযাযামী দীঘ ঘাধী ল জীবরি ॥ (৫ ॥ 


এবম্‌ প্রবর্তিতম্‌ চক্রম্‌ নানুবর্তইয়তীহ ইয়হঅ ! 
অথাইযুরিন্দ্রিইয়ারামহঅ মোঘম্‌ পার্থঅ স জীবতি ॥১৬॥ 


১৪৪ 


০০৮ কর্মযোগ শ্লোক; ১৫-১৬ 


কর্ম ব্রহ্মোন্তবং বিদ্ধি ব্ৰহ্মাক্ষরসমুস্তবমৃ । 
তস্মাৎ সর্বগতং ব্ৰহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ ৩/১৫ 


অর্থ-(১৫) কর্ম বেদ থেকে উৎপন্ন বলে জানবে। বেদ অবিনাশী অক্ষর 
থেকে উৎপন্ন । সেজন্য সর্বব্যাপী ব্রহ্ম নিত্য (সবসময়) যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত । 


[টীকা: অক্ষর শব্দে ক্ষয় রহিত পরমাত্মাকে বুঝানো হয়েছে (মুগ্তক উপনিষদ; ১/১/৭)। 
প্রাচীন টীকাকারেরা বলেছেন - ব্রহ্ম শব্দে এখানে বেদ বুঝতে হবে এবং অক্ষর শব্দে 
পরমাত্মা । তবে কেউ কেউ প্রথম চরণে ব্রহ্ম শব্দে বেদ বুঝেছেন, দ্বিতীয় চরণে ব্রহ্ম শব্দে 
পরমত্রন্গ বুঝেছেন। তা না হলে অর্থের অসঙ্গতি হয়। কিন্তু শস্করাচার্য দ্বিতীয় চরণেও ব্রহ্ম 
শব্দে বেদ বুঝেছেন। অর্থাৎ “বেদ সর্বার্থ প্রকাশক হেতু নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত” তবে 
এজন্য মূল তাৎপর্যের কোনো সমস্যা হয় না। পাঠক যে-কোনো একটি অনুবাদ গ্রহণ 
করতে পারে। আমরা এই স্থানে শ্রীধর স্বামী, কেদারনাথদত্ত, বিশ্বনাথ ইত্যাদি বহু 
প্রচলিত টাকাকারের অর্থ গ্রহণ করেছি।] 


এবং প্রবর্তিতিং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 
অঘায়ুরিন্দিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ৩/১৬ 
অর্থ-(১৬) হে পার্থ (অর্জুন)! যে এই পৃথিবীতে এই প্রকার প্রবর্তিত 


চক্র অনুসরণ করে না, সেই ইন্দ্িয়সুখ ভোগী পাপময় ব্যর্থ জীবন ধারণ 
করে। 


[টাকা: উ্রবর্তিত' শব্দে উপরে উল্লেখিত কর্মকে বুঝানো হয়েছে।] 


শ্রীমগবদণীতা-১০ ১৪৫ 


অধ্যায়: ৩ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্লোক: ১৭১১ 


অজল্বালনহলিইন জ্যাহাল্দনৃমগ্ব লালন: । 
জানলল্মীন স্ব অন্ন নধার্থ ন নিত্রন ॥ ৫৩ ॥ 


ইয়স্তআত্মরতিরেব্অ সিআৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবহ্অ। 
আত্মন্ইয়েব্অ চ সন্তুষ্ট তস্ইয় কার্ইয়ম্‌ ন বিদৃইয়তে ॥ ১৭ 


নন লহ ভুবলাঘাঁ লাক কগ্বল। 
ন ন্বাজ্য জনদূরীু কগ্মিব্ধতসনাগযঃ ॥ ৫৫ ॥ 


নৈবৃঅ তস্ইয় কৃতেনার্থহঅ নাকৃতেনেহ্‌অ কশ্চন্অ। 
ন চাস্ইয় সর্বভূতেযু কশ্চিদ্অর্থবিঅপাশ্রইয়হ্অ ॥ ১৮ 


ললনাবুলন্ত: নন ন্ধার্ণ বল অলান্বহ। 
জজনকী ঘ্মান্দল্্মন অহলামীলি ঘৃবঃ ॥ £৫৭ ॥ 
অসক্তো হিআচরন্‌ কর্মঅ পরমাপ্নোতি পুরুষহঅ ॥ ১৯ 


১৪৬ 


অধ্যায়: ৩ কর্মযোগ শ্লোক: ১৭-১৯ 


যন্তাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। 
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ৩/১৭ 


অর্থ-(১৭) কিন্তু যে মানুষ আত্মাতেই গ্রীতিযুক্ত, এবং যিনি আত্মাতেই 
তৃপ্ত আর আত্মাতেই সন্তুষ্ট হয়, তাঁর কোনো প্রকার কর্তব্য কর্ম নেই। 


নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন। 
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ৩/১৮ 


অর্থ-(১৮) এই সংসারে তাঁর) কর্ম করাতেও প্রয়োজন থাকে না, কর্ম না 
করাতেও (কোনো প্রয়োজন) থাকে না এবং তাঁর সকল প্রাণীর সাথে 
বিন্দুমাত্র স্বার্থের সম্বন্ধ থাকে না। 


[টাকা: তাঁর’ শব্দে সেই আত্মনিষ্ঠ মানুষের কথা বুঝানো হয়েছে।] 


তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর । 
অসক্তো হ্যাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্লোতি পুরুষঃ ॥ ৩/১৯ 
অর্থ-(১৯) অতএব তুমি অনাসক্ত হয়ে কর্তব্য কর্ম উত্তম ভাবে পালন 
কর। কেননা অনাসক্ত হয়ে কর্ম পালনকারী পুরুষ পরমাত্মাকে লাভ 
করেন। 


১৪৭ 


অধ্যায়: ৩ শ্রীমন্তগবদগী টিনা 
কূলতীন হি জিত্রিলাজ্যিলা জনন্ধান্য: । 
ভীবসনননাঘি জল্মহতল্নতুমইঁজি ॥ ২০ ॥ 


কর্মণৈব্অ হি সম্‌সিদ্ধিমু আস্থিতা জনকাদইয়হ্‌অ । 
লোকসম্গ্রহমেবাপি সম্পশ্ইয়ন্‌ কর্তৃম্অরসি ॥ ২০ 


অন্তনবন্নহনি ঈম্ভহবন্লবনলবী জল: । 
লম ব্সনার্ ভর তীক্ষভনননুবববি ॥ ২? ॥ 


স ইয়ৎপ্রমাণম্‌ কুরুতে লোকস্তদৃনুবর্ততে ॥ ২১ 


নল আাঘাঁতিন করর্থ সিন ভীতু কিজ্বন। 
নাননাননলামভ নন ত স্ব লতা ॥ ২২ ॥ 


ন মে পারথানতি কর্তবইয়ম্‌ ত্রিযু লোকেষু কিঞ্চন্অ ৷ 
নান্অবাপ্তমৃবাপ্তব্ইয়ম্‌ বর্তৃ এব্অ চ কর্মণি ॥ ২২ 


১৪৮ 


অধ্যায়: ৩ কর্মযোগ শ্লোক: ২০-২২ 


কর্মণৈব হি সং সিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। 
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্‌ কর্তমহসি ॥ ৩/২০ 


অর্থ:-(২০) জনকাদি মহাত্মারা কর্ম দ্বারাই পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন । 
এজন্য লোকসংগ্রহ'" লক্ষ্য রেখে তোমার কর্ম করাই কর্তব্য। 


টীকা: ("জনকাদি' শব্দদ্বারা সীতা মাতার পিতা জনক এবং অন্যান্য 
মহাপুরুষদের বুঝানো হয়েছে। (২লোকসংগ্রহ' শব্দদ্বারা মহাপুরুষদের থেকে 
প্রাপ্ত শিক্ষাকে বুঝানো হয়েছে৷] 

যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। 

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ৩/২১ 
অর্থ:-(২১) শ্রেষ্ঠ মানুষেরা যা যা আচরণ করেন, সাধারণ ব্যক্তিরা সেই 
সেই কর্মই করেন। তিনি যা প্রামাণ বলে গ্রহণ করেন, সাধারণ লোকে 
তারই অনুসরণ করে। 


ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চান 
নানবাণ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মাণ ॥ ৩/২২ 
অর্থ-(২২) হে পার্থ (অর্জুন)! ত্ৰিলোক মধ্যে আমার করণীয় কিছু নেই, 
অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু নেই, তবুও আমি কর্মের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত আছি। 


[শন্দার্থ; ত্ৰিলোক = স্বর্গ, মৰ্ত্য, পাতাল অর্থাৎ সম্পূর্ণ জগত অপ্রাপ্ত বা প্ৰাপ্তব্য = 
না পাওয়া বা পাওয়া ৷] 


১৪৯ 


অধ্যায়: ৩ শ্রীম্ভগবদগীতা শ্লোক: ২৩-২৬ 
অহি স্থান ন ননঁঘঁ আন্ত ক্ৃমঘঅনন্দ্রিন: । 
মম নলনানুলনল্ল মনুম্বা: দাঘঁ লনহা: ॥ ২২ ॥ 
মম্অ বরমানুবর্ত্তে ০৮৮ 
রা 


ভন্ধা: কঘযনিন্রালী ঘা ভ্রুবল্নি লাহল। 
কৃণাৱিন্তাহলঘালক্গ্িকমুন্টক্িলগহুম ॥ ২৭ ॥ 
সক্তাহা কর্মণিঅবিদ্উআম্সহঅ ইয়থা কুর্বন্তি ভারতৃঅ' 
কুর্ইয়াদ্বিদ্উআন্ত্তথাসভ্হঅ চিকীধুর্লোকসস্গ্রহম্‌ ॥ ২৫ 
নন্তুভিনহু অলবব্হ্যানা কললক্লিনাল,। 
আীলএল্ননক্কমাণি নিভ্ঞাল্যুত্: অলান্বহন্‌ ॥ ২৪ ॥ 
ন ৰুদ্ধিভেদম্‌ জনইয়েৎ অজ্ঞানাম্‌ কর্মসঙ্গিনাম্‌ ৷ 
জোষইয়েৎসর্বকর্মাণি বিদ্উআন্‌ ইয়ুক্তহ্‌ সমাচরন্‌ ॥ ২৬ 


১৫০ 


অধ্যায়: ৩ কর্মযোগ শ্লোক: ২৩-২৬ 


যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ। 
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ৩/২৩ 
অর্থ:-(২৩) কেননা হে পার্থ (অর্জুন)! যদি কখনো আমি সতর্ক হয়ে কর্মে 
নিযুক্ত না হই, তাহলে মানুষ সকল প্রকারে আমার পথ অনুসরণ করবে। 
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্‌। 
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩/২৪ 
অর্থ:-(২৪) আমি যদি কর্ম না করি তাহলে এই সকল লোক অধঃপতিত 
হবে। আমি বর্ণ-সঙ্করের কর্তা হয়ে এই সমস্ত প্রজাদের মলিন করব। 
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত । 
কুর্াদিদবাংস্তথাসক্তশ্চিকীধুর্লোকসংগ্রহম্‌ ॥ ৩/২৫ 
অর্থ:-(২৫) হে ভারত (অর্জুন)! অজ্ঞানীরা কর্মে আসক্ত হয়ে যেভাবে কর্ম 
করে, সেই প্রকারেই অনাসক্ত বিদ্বান লোকশিক্ষার কল্যাণে কর্ম করবেন। 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্‌। 
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্‌ ॥ ৩/২৬ 
অর্থ-(২৬) বিদ্বান ব্যক্তি কর্মে আসক্ত অজ্ঞানীদের বুদ্ধি বিচলিত করবেন 
না। তিনি অনাসক্ত হয়ে কর্মের অনুষ্ঠান করে কর্মে আসক্তিযুক্ত অজ্ঞানী 
ব্যক্তিদের কর্মে নিযুক্ত করবেন। 


১৫১ 


অধ্যায়; ৩ শ্রীম্গবদগীতা শ্লোক: ১৭-২৯ 
সন: ক্ষিঘলাথানি ঘৃতী: বূদাগি অনহা: । 
জন্বত্বানিমূত্রালদা ব্লান্বলিনি লল্মবী ॥ ২৩ ॥ 


প্রকৃতেহ ক্রিইয়মাণানি গুণৈহ্‌ কর্মাণি সর্বশহঅ। 
অহস্কারবিমূঢাত্মা কর্তাহমিতি মন্ইয়তে ॥২৭ ॥ 


নকৰিত্তু মন্থালান্থী যুণাদ্দদণিমাযাধী: । 
হা যগীঘু নলন্ন হলি মল্লা ন লজবী ॥ ২৫ ॥ 


তত্তুঅবিত্তু মহাৰাহো গুণকর্মবিভাগইয়োহো। 
গুণা গুণেষু বর্তন্তে ইতি মতউআ ন সঙ্জতে ॥২৮ ॥ 


সন্ধুলযুযাল্মনূত্তা: নজন্ন ঘূগাকনান্ত। 
লানকুল্ননিহী লল্ভান্কুল্লনিল নিন্নান্তঘন, ॥ ২৫ ॥ 


প্রকৃতের্তণসম্মূঢাহা সজ্জন্তে গুণকর্মসু। 
তান্অকৃত্মবিদো মন্দান্‌ কৃত্রবিন্ন বিচালইয়েৎ ॥ ২৯ 


১৫২ 


অধ্যায়: ৩ কর্মযোগ শ্লোক: ২৭-২৯ 


প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ। 
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ৩/২৭ 


অর্থ-(২৭) কর্মসমূহ সবসময় প্রকৃতির গুণের" দ্বারা সম্পাদিত হয়। 
কিন্তু অহংকারে মোহিত মূর্খ ব্যক্তি মনে করে “আমিই কর্তা”। 
[টাকা: ("প্রকৃতির গুণ গুলো হচ্ছে সত্তবঃ, রজঃ, তম |] 
তত্ত্ববিত্ু মহাবাহো গুণকর্মবিভাগয়োঃ। 

গুণা গুণেষু বর্তত্ত ইতি মত্বা ন সঙ্জতে ॥ ৩/২৮ 
অর্থ-(২৮) কিন্তু হে মহাবাহো (অর্জুন)! গুণবিভাগসি এবং কর্মবিভাগের 
তত্তববেত্তা জ্ঞানী মানুষ গুণ সকল গুণসমূহে নিযুক্ত হয়- এরূপ মনে 
করে আসক্ত হন না। 


[টাকা: ‘ত্ৰিগুণাত্মক মায়ার কার্যরূপ পঞ্চ মহাভূত এবং মন, বুদ্ধি, অহংকার ও পঞ্চ 
জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মোন্দ্রম় আর শব্দাদি পঞ্চবিষয় __ এই সকলের সমষ্টির নাম 
‘গুণবিভাগ’ এবং এদের পরস্পর চেষ্টার নাম 'কর্মবিভাগ'। (উপযুক্ত 'গুণবিভাগ' ও 
'কর্মবিভাগ' থেকে আত্মাকে পৃথক অর্থাৎ নির্পিপ্ত অনুভব করাই হল এর তত্ত্ব জানা ॥] 


প্রকৃতেশ্তণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু। 
তানকৃৎস্মবিদো মন্দান্‌ কৃতননবিন্ বিচালয়েৎ ॥ ৩/২৯ 


অর্থ-(২৯) প্রকৃতির গুণে মুগ্ধ মূর্খ মানুষ গুণ ও কর্মে আসক্ত হয়। সেই 
যথার্থ জ্ঞানশৃণ্যমূর্খদের জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ বিচালিত করবেন না। 


১৫৩ 


অধ্যায়: ৩ শ্রীডগবদণীতা কা 
লি নাতি ন্কদাণি জলাভনাভনাল্বললা। 
নিহাহীনিদলী মূলা ঘু5ঘহন নিমালভ্লহঃ ॥ ২০ ॥ 
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সম্নিঅস্ইয়াধৃইয়াৎমচেতসা। 
নিরাশীর্নির্মমো ভূতুউআ  ইয়ুধৃইয়সুঅ বিগতজুঅরহ্ত ॥ ৩০ 
উল লললিব্‌ লিল্নদন্তুবিষ্তল্নি লালনা: । 
গত্মানন্নীডলভূল্নী ঘুক্যন্লী ন5ঘি কলি: ॥ ২৫ ॥ 
ইয়ে মে মতমিদম্‌ নিতৃইয়ম্‌ অনুিষ্ঠন্তি মানবাহা ৷ 
শ্রদ্ধাবন্তোনসৃইয়ন্তহঅ মুচ্‌ইয়ন্তে তেহপি কর্মভিহি ॥ ৩১ 
ব ীলবম্নবুল্নী লানুবিষ্তন্লি ম নলন্‌। 
অনহ্বানলিমূতাঁজলান্নিজি নগ্তালন্ঈনল: ॥ ২২ ॥ 


ইয়ে তুএতদ্অভইয়সুয়ন্তহঅ নানুিষ্ঠত্তি মে মতম্‌ ৷ 
সর্বজ্ঞানবিমূঢান্ত্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টান্অচেতসহঅ ॥ ৩২ 
মহহা স্ন ভ্বভা: সুলহ্বীননালণি। 
সনুর্নি আন্লি মূলানি লিন: কি কহিভমলি ॥ ২২ ॥ 
সদৃশম্‌ চেষ্টতে সুঅস্ইয়াহা প্রকৃতের্জ্ঞানবান্অপি ৷ 
প্রকৃতিম্‌ ইয়ান্তি ভূতানি নিগ্রহহ্‌ কিম্‌ করিষ্ইয়তি ॥ ৩৩ 


১৫৪ 


অধ্যায়: ৩ কর্মযোগ শ্লোক; ৩০-৩৩ 
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা । 
নিরাশীনির্মমো ভুত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩/৩০ 


অর্থ-(৩০) অন্তৰ্যামী পরমাত্মায় সমর্পিত মনে সকল কর্ম আমাতে সমর্পিত 
করে কামনা, মমতা ও শোক ছেড়ে যুদ্ধ কর। 


যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠত্তি মানবাঃ। 
শরদ্ধাবন্তোহনসূয়ন্তো মৃচ্যন্তে তেহপি কর্মভিঃ ॥ ৩/৩১ 


অর্থ-(৩১) যে মানুষ শ্রদ্ধাবান ও দোঘবুদ্ধিশূন্য হয়ে আমার এই মতকে 
সদা অনুসরণ করে, তিনি কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হন। 


যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্‌। 
সর্বজ্ঞানবিমৃঢাংস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩/৩২ 
অর্থ-(৩২) আর যে দোষবুদ্ধি বশবর্তী হয়ে আমার এই মতের অনুসরণ 
করে না, সেই সকল মূর্খদের অজ্ঞানী ও বিনষ্ট বলে জানবে । 


সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জানবানপি। 
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩/৩৩ 


অর্থ:-(৩৩) জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতি অনুসারে কর্মই করে থাকেন। 
প্রাণিগণ প্রকৃতিকেই অনুসরণ করে; (অতএব ইন্দিয়) নিগ্রহ করে কী 
করবে? 


১৫৫ 


অধায়: ৩ শ্রীম্তগবদণীতা 


শ্লোক; ৩৪-৩ 


হল্সিঅিল্স্অিযআখ হালন্ঘী বনত্খিনী। 
নঘীন নহালানক্টতী সা অহ্ঘিল্যিনী ॥ ২৪ ॥ 
ইন্দ্রয়স্ইয়েন্ডিয়স্ইয়ার্থে রাগদুএষৌ বিঅবস্থিতৌ। 
তইয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হিঅস্ইয় পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ 
ঈবাল্বঘনী নিযুঘা: মহঘমা্ননৃষ্টিনানু। 
ভবঘনী নিঘন গন: ঘহঘনাঁ মত্রানহু: ॥ ২৭ ॥ 
শ্রেইয়ান্‌ সুঅধর্মো বিগুণহঅ পরধর্মাৎ সুঅনুষ্ঠিতাৎ। 
সুঅধর্মে নিধনম্‌ শ্রেইয়হঅ পরধর্মো ভইয়াবহহ ॥ ৩৫ 
আসুন অনাব - অথ কল সম্ু্ীওর্ আর নহি হু: । 
অনিন্ভলঘি নাছাতি নক্যান্িন নিবীজিন: ॥ ২৫ ॥ 
অর্জন উউআচ - 
অথ্অ কেন্ত প্রইয়ুক্রোৎইয়ম্‌ - পাপম্‌ চরতি পূরুষহ্অ। 
অনিচ্ছন্নপি বার্ণেইয় - ৰলাদিব নিইয়োজিতহঅ ॥ ৩৬ 


গী লালু তনান্য - কাল হয ল্লীঘ ঘম ₹আীমুতালমুজন: । 
মন্তাহানী মন্তাঘান্লা নিত্মনমিন্ত নহিথানূ ॥ ২৩ ॥ 
শ্রীভগবান্‌ উউআচঅ - 
কাম্‌অ এষ্অ ক্রোধ এযহঅ - রজোগুণসমুভবহ। 
মহাশনো মহাপাপৃমা - বিদ্ধিএনমিহঅ বৈরিণম্‌ ॥ ৩৭ 


১৫৬ 


অধ্যায়: ৩ কর্মযোগ শ্লোক: ৩৪-৩৭ 


ইন্রিয়স্যেজরিয়স্যার্থে রাগদেষৌ ব্যবস্থিতৌ। 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছে তৌ হাস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩/৩৪ 
অর্থ-(৩৪) সকল ইন্দ্িয়েরই নিজ নিজ বিষয়ে রাগ-দ্বেষ আছে। তাদের 
বশীভূত হবে না। কেননা ওরা কল্যাণমার্গে বিকার শক্ু। 
শ্ৰেয়ান্‌ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ ্বনুষ্টিতাৎ ৷ 
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩/৩৫ 
অর্থ-(৩৫) উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা গুণরহিত স্বধর্ম উত্তম। 
স্বধর্মে মৃত্যুও কল্যাণকর। পরধর্ম ভয়াবহ। 
অর্জন উবাচ - অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষ । 
অনিচ্ছনপি বার্ষোঁ় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩/৩৬ 
অর্থ-(৩৬) অর্জুন বললেন- হে বার্ফ্োেয় (শ্রী কৃষ্ণ)! ইচ্ছা না থাকা 
সত্ত্বেও কার প্রেরণায় এই জীব বলপূর্বক নিয়োজিত হয়ে পাপ কাজ 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ - কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুভ্ভবঃ। 


_ মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধেনমিহ বৈরিণম্‌ ॥ ৩/৩৭ 
অর্থ:-(৩৭) শ্রীভগবান বললেন- রজোগুণ থেকে উৎপন্ন এই কামই 
ক্রোধ। এটিই মহাশন ও অত্যন্ত পাপী । এই বিষয়ে একে (কামকে) শঞ 


জানবে ৷ 
[শব্দার্থ: মহাশন = আগুনের মত সর্বদা ভোগে অতৃপ্ত] 


১৫৭ 


অধ্যায়; ৩ শ্রীম্$গবদগীতা 
শ্লোক; ৩৮৪ 


ঘূমীলানিঅন নব্বিষঘান্হাঁ মন্তল স্ব । 
অধীন্নান্বূলী লালা নননুমানুলম্‌ ॥ ২৫ ॥ 
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্‌নিহি ইয়থা দর্শো মলেন্অ চ। 
ইয়থোল্বেনাবৃতো গৰ্ভহৃঅ তথা তেনেদমাবৃতম্‌ ॥ ৩৮ 
জানুন হ্বানদনন হ্বানিলী লিব্বত্ঘা। 
কান্ত ভীলীত ভ্ঘুইতালকিল স্ব ॥ ২৫ ॥ 
আবৃতম্‌ জঞানমেতেন্অ জুঞানিনো নিতৃইয়বৈরিণা। 
কামরূপেণ্অ কৌন্তেইয় দুম্পুরেণানলেন্অ চ ॥ ৩৯ 
হুলিরিযাণি মনা ন্তুতিহাথিত্তালঘূল্যণী। 
ছনব্বিলীহ্তভ্নন্ হ্বাললানূল্য ধুহথিনম্‌ ॥ ৪০ ॥ 
এতৈর্বিমোহইয়তিএষৃঅ জ্ঞানমাবৃত্ইয় দেহিনম্‌ ॥৪০ ॥ 
ললদাক্ললিন্দিআাঘনাতী নিমচ্য মহনম্রন । 
দালাল সজল হীন হ্বালনিহ্বাললাহানমন্‌ ॥ ৪৫ ॥ 
তস্মাৎতুঅমি্দরইয়াণ্ইয়াদৌ নিয়ম্ইয় ভরতর্যভূঅ। 
পাপ্মানম্‌ প্রজহি হিএনম্‌ জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ ॥ ৪১ 


১৫৮ 


অধ্যায়: ৩ কর্মযোগ শ্লোক: ৩৮-৪১ 


ধূমেনাব্রিয়তে বহির্ষথাদর্শো মলেন চ। 
যথোন্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্‌ ॥ ৩/৩৮ 
অর্থ-(৩৮) যেমন ধোঁয়া দ্বারা অগ্নি এবং ময়লা দ্বারা দর্পণ আচ্ছাদিত 
থাকে, যেভাবে জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেভাবে কামের দ্বারা এই 
(জ্ঞান) আবৃত থাকে। 

[শব্দার্থ: দর্পন = আয়না । জরায়ু = গর্ভীশয়।] 
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা। 
কামরূপেণ কৌন্তেয়! দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩/৩৯ 
অর্থ-(৩৯) হে কৌন্তেয় (অর্জুন)! জ্ঞানীদের নিত্যশক্র অপূরণীয় অগ্নিতুল্য 
কাম ছারা জ্ঞান আচ্ছাদিত থাকে । 
ইন্ডিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানযুচ্যতে ৷ 
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্‌ ॥ ৩/৪০ 
অর্থ-(৪০) ইন্দ্রিয় সকল, মন ও বুদ্ধি - এদের কামের অধিষ্ঠান বা 
আশ্রয়স্থান বলা হয়ে থাকে। কাম এদেরকে অবলম্বন করে জ্ঞানকে 
আচ্ছাদিত করে জীবকে মোহগ্রস্ত করে । 
তস্মাত্ৃমিন্দিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ। 
পাপমানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনমৃ। ৩/৪১ 
অর্থ-(8১) সেজন্য হে ভারত (অর্জুন) তুমি প্রথমে ইন্দিয়সমূহকে বশ 
করে এই জ্ঞান বিজ্ঞান নাশকারী মহাপাপী (কামকে) অবশ্যই ধ্বংস কর। 


১৫৯ 


অধ্যায়: ৩ শ্রীমন্গবদণীতা শ্লোক: ৪২-৪৩ 


হুন্িঘাতি অাঘান্তবিন্িখম্ন: অই মন: । 
মনলভু ঘা নুতন: অহনভল্তু মঃ ॥ &২ ॥ 


ইন্দ্ৰিয়াণি পরাণ্ইয়াহুহু ইন্দ্িইয়েভূইয়হ পরম্‌ মনহঅ। 
মনসন্ত পরা কদ্ধিহি ইয়ো কদ্ধেহ পরতত্ত সহঅ ॥ ৪২ 


হব নু: ঘহনুত্ম ঁভলম্ঘালনাললাল্দলা। 
জহি হান্তু মন্থান্ান্ধী বামভর্ ভ্তঘাব্দূ ॥ ৪২ ॥ 
এবম্‌ কদ্ধেহ পরম্‌ কদ্ুআ সম্স্তভইয়াৎসানমাৎমনা ৷ 
জহি শত্রম্‌ মহাবাহো কামরূপম্‌ দুরাসদম্‌ ॥ ৪৩ 


02 


(৬ তৎসৎ ইতি শ্রীমন্ডগবদণীতাসুউপনিষৎসু 
কর্মঅ-ইয়োগো নাম্অ তৃতীইয়োহধ্ইয়াইয়হ্‌অ ॥] 


—— == 
EE D———_—_ 


১৬০ 


অধ্যায়; ৩ কর্মযোগ কোক: 8১-৪৩ 
ইন্দ্ৰিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। 
মনসন্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতন্ত সঃ ॥ ৩/৪২ 


অর্থ-(৪২) ইন্দরিয়সমূহকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়ে থাকে। ইন্দ্ৰিয়সমূহ অপেক্ষা মন 
শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি থেকেও অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ সেই (আত্মা)। 
এবং বুদ্ধে পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা। 
জহি শক্রং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্‌ ॥ ৩/৪৩ 
অর্থ-(৪৩) হে মহাবাহো (অর্জন)! এভাবে বুদ্ধি থেকে আত্মাকে শ্রেষ্ঠ 
জেনে বুদ্ধি দ্বারা মনকে বশ করে কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে ধ্বংস করো। 
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(৪ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদণীতাসূপনিষৎসু বৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্তরে 
শ্রীকৃষ্ণারজ্ন-সংবাদে “কর্মযোগ” নাম তৃতীয়োৎধ্যায়ঃ ॥} 
(এই প্রকার শ্রীভগবানের দ্বারা গীত উপনিষদে ব্রশ্মবিদ্যা অন্তর্গত 
যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জনের সংবাদে “কর্মযোগ” নামক 
তৃতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ হলো]. 
_াশোিলকি০৪৫১ 


বম্গবদশীতা-১১ ১৬১ 


শ্রীমপ্তগবদগীতা শ্লোক; ১২ 
চতুর্থ অধ্যায় 
অথচতুর্থোহধ্যায়ঃ 
জ্ঞানযোগ 
গ্ী যানান তনান্ন - 
হুম নিবি আনা সীক্ষনানহুনত্মযমূ। 
বিনবাননৰ সাহ দনুত্িনাকন5ননীন্‌ ॥ € ॥ 
ভ্রীভগবান্‌ উউআচৃত - 
ইমম্‌ বিবসুঅতে ইয়োগম্‌ প্রোক্তবান্অহম্অব্ইয়ইয়ম্‌। 
বিবসুআন্‌ মনবে প্রাহ্জ মনুরিকৃসুআকবেঅব্রবীৎ ॥ ১ 
তল হজ্মহাসামলির্ম হাজী লিন্তু: । 
ভজ ন্কাননথ মন্থলা খীনী নগ্ত: নহল্লঘ ॥২ ॥ 


এবম্‌ পরম্পরাপ্রাপ্তম্‌ ইমম্‌ রাজর্যইয়ো বিদুহু ৷ 
স কালেনেহ্‌অ মহতা ইয়োগো নষ্টহ্‌ পরন্তপ্অ ॥ ২ 


১৬২ 


অধ্যায়: ৪ জ্ঞানযোগ শ্লোক: ১-২ 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ - 


ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়মূ। 
বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মনুরিক্কাকবেৎব্রবীৎ ॥ ৪/১ 
অর্থ-(১) শ্রীভগবান বললেন- আমি এই অবিনাশী যোগ (রাজা) 
বিবস্থানকে৯। পুরাকালে বলেছিলাম । বিবস্বান মনুকে এবং মনু নিজের 
পুত্র ইক্ষাকুকে১) বলেছেন। 
[টাকা: ১'বিবস্বান' এখানে আকাশের তাপ বা আলো দেওয়া সূর্য নয়। শ্রীরামচন্দ্র যে 
বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই বংশের পূর্বপুরুষ ছিলেন বিবস্বান (সূর্য)। উনার নাম 
অনুসারেই রামচন্্রকে সূরধবংশীয় বলা হয়। সেই বিবস্থানকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্বের 
কোনো জন্মে এই জ্ঞান দান করেছিলেন। ৪র্থ শ্লোকে অর্জুনের প্রশ্নে ভগবান ৫ম শ্লোকে 
বলেছেন- হে অর্জুন! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম অতীত হয়েছে। আর মনুর পুত্র 
ইক্ষাকুই অযোধ্যার প্রথম রাজা ছিলেন। [শ্রীমদ্ালীকীয় রামায়ণ : ১/৭০/২০-২১; গীতা 
প্রেস)।] 
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্যয়ো বিদুঃ। 
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ৪/২ 


অর্থ-(২) এভাবে পরম্পরা প্রাপ্ত এই (কর্ম) যোগকে রাজর্ষিগণ 
জেনেছিলেন। হে পরন্তপ (অর্জুন)! ইহলোকে সেই যোগ দীর্ঘকাল থেকে 
নষ্ট হয়েছে। 


[শন্দার্থ; ইহলোক = এই পৃথিবী] 


১৬৩ 


সরি শ্রীমডগবদগীত শ্লোক: ৩৫ 


জ তলা মতা নল আহা: সীত: ঘুঘালল: । 
ন্দীগলি ম মনা সনি তু হা তনন্তমমম্‌ ॥ ২ ॥ 

স এবাইয়ম্‌ মইয়া তেহদৃইয় ইয়োগহ্‌ প্রোক্তহ্‌ পুরাতনহ্জ। 
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্ইয়ম্‌ হিএতদুত্তমম্‌ ॥ ৩ 
জতুন তনান্ব - জন মনতলী অন্ন নং জল লিনংবন: | 

কঘনলল্তরিলালীঘা ললাহী সীক্ষলানিলি ॥ & ॥ 


অর্জন উউআচু - 
অপরম্‌ ভবতো জন্ম - পরম্‌ জন্মঅ বিবসুঅতহঅ। 
কথমেতদ্‌ বিজানীইয়াম্‌ - তুআমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ 8 
পরী মযানান তনান্ন_ 
নন্তুনি ঈ ক্ষবীনানি অন্নানি নন স্বাসুন ৷ 
লাল্মন্থ নহ অনাথা ন শঁ নহ অহল্নঘ ॥ ৭ ॥ 


শ্রীভগবান্‌ উউআচ্‌অ - 


ৰহুনি মে বিঅতীতানি জন্মানি তবৃঅ চার্ুন্অ। 
তানিঅহম্‌ বেদৃঅ সর্বাণি ন তুঅম্‌ বেৎথ্অ পরস্তপ্অ ॥ ৫ 


১৬৪ 


অধ্যায়: ৪ জ্ঞানযোগ শ্লোক: ৩-৫ 
স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। 
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হোতদুত্তমম্‌ ॥ ৪/৩ 


অর্থ-(৩) তুমি আমার ভক্ত ও সখা হও। এজন্য সেই পুরাতন যোগ 
আমার দ্বারা তোমাকে বলা হল। কারণ, এই যোগ অতি উত্তম রহস্যপূর্ণ। 


অর্জুন উবাচ - 
অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ। 
কথমেতদিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ 8/৪ 


অর্থ-€৪) অর্জুন বললেন- বিবস্বান পুরাকালে জন্মেছিলেন, আপনি 
বর্তমানকালে জন্মগ্রহণ করেছেন। সুতরাং আপনি পূর্বে এই যোগ 
বলেছিলেন, একথা কীভাবে বিশ্বাস করব? 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ - 
বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন। 
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেথ পরন্তপ ॥ 8/৫ 


অর্থ-(৫) শ্রীভগবান বললেন- হে অর্জুন! আমার এবং তোমার অনেক 
জন্ম অতীত হয়েছে। আমি এ সকল (জন্মের কথা) জানি। হে পরত্তপ! 
তুমি জান না। 


১৬৫ 


অধ্যায়: ৪ শ্রীম্গবদণীতা শ্লোক 
অজী5নি মন্মল্মণালো মূলানামীন্দৰীতণি মন্‌ । 
সন্ধ্ণি ভ্রালগরিস্তান জল্লনাজ্যালললামআা ॥ ঘ ॥ 


অজোহপি সন্নবিঅইয়াতমা ভূতানামীশুঅরোহপি সন্। 
প্রকৃতিম্‌ সুআম্ধিষ্ঠাইয় সম্ভবামিআত্মমাইয়ইয়া ॥ ৬ 
হা অহা হি ঘর ॥ন্যানিমঁননি মাহল। 
জম্যুল্ঘানদঘলভয লহাল্দান ভূলাচ্মনুদূ ॥ ৩ ॥ 
অভ্ইয়ুতথানম্তধৰ্মসূইয় তদাৎমানম্‌ সৃজামিঅহম॥ ? 
ঘহিনা্া্ লাঘুনা নিনাহ্যা স্ব তৃচ্চুনাদ। 
ন্নহখাঘলাঘায লমমনাদি ফ্রী ঘুণী ॥ <৫ ॥ 


পরিত্রাণাইয় সাধূনাম্‌ বিনাশাইয় চ দুষ্কৃতাম্‌ 
ধর্মসম্স্থাপনার্থাইয় সম্ভবামি ইয়ুগে ইয়ুগে ॥ ৮ 


অধ্যায়: ৪ জ্ঞানযোগ শ্লোক; ৬-৮ 


অজোংপি সন্নব্য়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্‌ । 
প্ৰকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ 8/৬ 


অর্থ:-(৬) আমি জন্মরহিত অবিনাশী হয়েও, সকল প্রাণীর ঈশ্বর হয়েও 
আত্মমায়া দ্বারা নিজ প্রকৃতিকে আশ্রয় করে জন্মগ্রহণ করি। 


[শব্দার্থ: জন্মরহিত = জন্ম হয় না এমন ৷] 
যদা যদা হি ধর্মস্যগ্রানির্ভবতি ভারত । 
অভ্যু্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌ ॥ ৪/৭ 
অর্থ-(৭) হে ভারত (অর্জুন)! যখন যখন ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের 
অন্ঠুথান» হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃষ্টি করি । 
[শব্দার্থ: গ্রানি = নিন্দা। অদ্যুথান = অবরোধ | 
[টাকা: অধর্মের অভ্যুথান' এবং (খননিজেকে সৃষ্টি করি' কথাটির তাৎপর্য হল, 
অধ্র্মিকগণ ধর্মের বিরুদ্ধে অবরোধ করলে শ্রীকৃষ্ণের আত্মা প্রকৃতিকে (শরীরকে) আশ্রয় 
করে জন্মগ্রহণ করে। এই অধ্যায়ের ৫ম এবং ৬ষ্ঠ গ্লোকে তিনি এই কথাই বলেছেন এবং 
৯ম প্লোকে বলেছেন এই জন্ম-কর্ম দিব্য ৷] 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চদুষ্কৃতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪/৮ 
অর্থ-(৮) 'সাধু মানুষদের পরিত্রাণ (উদ্ধার), দুষ্ট মানুষদের বিনাশ এবং 
ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি । 
[শব্দার্থ; পরিত্রাণ = উদ্ধার । সংস্থাপন = প্রতিষ্ঠা] 


১৬৭ 


অধ্যায়: 8 শ্রীম্তগবদগীতা দল 


অল্ন বম স্ব ম বিল্মমন ঘা নীতি লবন: । 
লনা ই ঘুলল্ল নীৱি মামনি মীতস্তুন ॥ ৭ ॥ 
জন্ম কর্মঅ চ মে দিবৃইয়ম্‌ এবম্‌ ইয়ো বেত্তি ততুঅতহ্ত। 
ততঅক্তুআ দেহম্‌ পুনর্জন্অ নৈতি মামেতি সোত্জুন্অ ॥ ৯ 
নরীনহামামঘক্ষীঘা লল্নআা লামূঘা্সিনাঃ । 


ননুনী হ্বানননলা ঘুলা মত্লানমাযানা: ॥ £০ ॥ 
বীতরাগভইয়ক্রোধাহা মন্মইয়া মামুপাশ্রিতাহা । 
ৰহবো জঞানতপসা পৃতা মডাবমাগতাহা ॥ ১০ 


বৰ অঘা মা সলন্নী নহিলধুঁন মজাজমন্তমূ। 


মম অল্দানৃবন্ন মনৃচ্ঘা; ঘাখ লনহা: ॥ ৫৫ ॥ 
ইয়ে ইয়থা মাম্‌ প্রপদৃইয়ন্তে তান্স্তথেব ভজামিঅহম্‌। 
মম্অ বর্তমানুবর্তন্তে মনুষ্ইয়াহ পার্থঅ সর্বশংঅ ॥১১ ॥ 
যান: বলা পিজি অসন্ন হু ব্নলা; । 
ঘিসন্তি লানুখ জী লিত্রিশবলি দলা ॥ £৫২ ॥ 
কাঙ্ক্ষন্তহ কর্মণাম্‌ সিদ্ধিম্‌ ইয়জন্তঅ ইহঅ দেবতাহা। 
কৃষিপ্রম্‌ হি মানুষে লোকে সিদ্ধিরভবতি কর্মজা ॥ ১২ 


১৬৮ 


০৪ জ্ঞানে শ্লোক: ৯-১২ 


জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ৃতঃ। 
ত্যক্তা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোৎ্জুন ॥ ৪/৯ 
অর্থ-(৯) হে অর্জুন! “আমার জন্ম ও কর্ম দিব্য” যিনি এই তত্ব জানেন, 
তিনি শরীর ত্যাগ করে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, আমাকেই প্রাপ্ত 
করেন। 
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। 

বহবো জ্ঞনতপসা পূতা মন্তাবমাগতাঃ ॥ 8/১০ 
অর্থ-(১০) আসক্তি, ক্রোধ ও ভয় ছেড়ে স্থিতিযুক্ত হয়ে আমাকে আশ্রয় 
করে বহু মানুষ জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্রতা লাভ করে আমার স্বরূপ 


প্রাপ্ত হয়েছেন। 
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। 


মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ৪/১১ 
অর্থ-০১) হে পার্থ (অর্জুন)! যে আমাকে যে-ভাবে উপাসনা করে, আমি 
পথকেই অনুসরণ করেন । 
কাঙ্জন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। 
ক্ষপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ৪/১২ 
অর্থ-(১২) এই মানুষেরা পৃথিবীতে কর্মের ফল আকাঙ্ষা করে 
দেবতাদের পূজা করে। কেননা কর্ম থেকে উৎপন্ন ফল শীঘ্রই পাওয়া 


যায়। 


১৬৯ 


অধ্যায়: ৪ শ্রীমভগবদণীতা শ্লোক: ১৩১৫ 


ান্তুরঘ্ধ না ভুষট যুান্দদনিমায়াহা: । 
নহ জলাঁলণি মা নিভ্ন্রলাহলত্ষঘল্‌ ॥ £২ ॥ 
চাতুর্বর্ণিঅম্‌ মইয়া সৃষ্টম্‌ গুণকর্মবিভাগশহ্অ। 
তস্ইয় কর্তারম্অপি মাম্‌ বিদ্ধিঅকর্তারম্অব্ইয়ইয়ম্‌॥ ১৩ 
ন লা বরলীতি ক্িম্মন্লি ন ম দক অনা । 
হুনি মা বীডলিজানানি কমলিল ল নন ॥ £৪ ॥ 


ন মাম্‌ কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা। 
ইতি মাম্‌ ইয়োহভিজানাতি কর্মভির্ন স ৰধ্ইয়তে ॥ ১৪ 


তত বালা ভব বম ঘূর্ণীথি ভুঘুষূমি: । 
ভু কর্মীন নমা দুর: ঘৃ্রলঙ ভুলনূ ॥ ৫৭ ॥ 


এবম্‌ জঞাতৃউআ কৃতম্‌ কর্মৃঅ পূর্বেরপি মুমুক্যুভিহি। 
কুরু কর্মেব তস্মাৎ তুঅম্‌ পূর্বেহ্‌ পূর্বতরম্‌ কৃতম্‌ ॥ ১৫ 


১৭০ 


অধ্যায়; ৪ জ্ঞানযোগ শ্লোক; ১৩-১৫ 


চাতুৰ্বরং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। 
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধযকর্তারমব্যয়ম্‌ ॥ ৪/১৩ 


অর্থ:-(১৩) গুণ-কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি চার বর্ণস সৃষ্টি করেছি। 
আমি সৃষ্টির কর্তা হলেও আমাকে অকর্তা) জানবে । 
[টীকা: বর্ণ' চারটি । যথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূত্র। খ"অকর্তা" কেন? 
কারণ__ ভগবান সবসময় কর্মের অতীত। তাঁর প্রকাশে প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম 
করে। সেজন্য লৌকিক ব্যবহারে ভগবানকে এসকল কর্মের কর্তা মানা হয়। 
কিন্তু ভগবান প্রকৃতপক্ষে সর্বতোভাবে উদাসীন।] 
ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা 

ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ 8/১৪ 
অর্থ-৪) কর্মসমূহ আমাকে লিপ্ত করতে পারে না। কর্মফলে আমার 
স্পৃহা নেই। এই প্রকারে যে আমাকে জানে, সে কর্মসমূহ দ্বারা আবদ্ধ 
হয় না। 


এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূবৈরপি মুমুক্ষুভিঃ। 
কুরু কর্মৈব তম্মাুং পূর্বেঃ পূর্বতরং কৃতম্‌ ॥ 8/১৫ 
অর্থ-(১৫) এইরূপ জেনে পূর্বের মুমুক্ষগণ কর্ম করেছেন। অতএব তুমি 
পূর্বপুরুষদের দ্বারা পরম্পরাগত কর্মই কর। 


[শব্দার্থ: মুমুক্ষগণ = জ্ঞানীরা ৷] 


১৭১ 


ধায়: ৪ শ্রীম্গবদণীতা শ্লোক: ১৬১৯ 


নতি কম ক্ষিলন্ধমীবি ক্বলঘী5ত্যন মীহিলা: । 
নবম জ্বল সনধৃবালি অজ্বালা লীফঘ$হলানু ॥ ৫৫ ॥ 
কিম্‌ কর্মঅ কিম্অকর্মেতি কবইয়োহপৃইয়ত্রঅ মোহিতাহা। 
ইয়জজঞাত্উআ মোকৃষিঅসেহশুভাৎ ॥১৬ 
বুলণী দ্থাণি লীতু্য নীত্তল্  নিকলঘা: | 
জন্কনতাগ্রন্রীত্্ম লালা লী হালি: ॥ £৩ ॥ 
কর্মণো হিঅপি বোদ্ধবৃইয়ম্‌ বোদ্ধবৃইয়ম্‌ চ বিকর্মণহ্অ । 
অকর্মণশ্চ বোদ্ধবইয়ম গহনা কর্মণো গতিহি ॥ ১৭ 
বলঘঅন্রন অং নহইবুবলীতি নন না অঃ । 

অ ন্ৃতিনাল্ননৃচ্যস্ত ল ভূক: কৃল্লল্ধমন্ধুণ ॥ 1৫ ॥ 
কর্মণঅকর্মঅ ইয়হ পশ্ইয়েৎ অকর্মীণ ৮ কমৃঅ ইয়হঅ । 
সকদ্ধিমান্‌ মনুষ্ইয়েযু স ইয়ুক্তহ কৃতনকর্মকৃৎ ॥ ১৮ 
অক মন ললাহল্লা: ্ানঅন্্রক্যনর্জিলা; । 
হানাগ্সিত্রঘন্দলীঘা নমান্ত: ঘণিভ ভুনা: ॥ £৭ ॥ 
ইয়সিঅ সর্বে সমারস্তাহা কামসঙ্ধল্পবর্জিতাহা ৷ 
জ্ঞানাগ্নিদন্ধকর্মাণম্‌ তমাহুহ পণ্ডিতম্‌ ৰুধাহা ॥ ১৯ 


১৭২ 


অধ্যায়: ৪ জ্ঞানযোগ শ্লোক; ১৬-১৯ 


কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবোয়হপ্যত্র মোহিতাঃ। 
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥ ৪/১৬ 
অর্থ:-(১৬) কর্ম কী, অকর্ম কী? এভাবে এই বিষয়ে বুদ্ধিমান পুরুষগণও 
মোহ্গ্রস্থ হয়। সেই কর্মতত্ তোমাকে বিশেষভাবে বলব, যা জেনে অশুভ 
বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে । 
[টীকা: ১,অশুভ বন্ধন’ বলতে এখানে কর্মবন্ধন বুঝানো হয়েছে ৷] 
কর্মণো হাপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ। 
অকর্মণ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ৪/১৭ 
অর্থ:-(১৭) কর্মের স্বরূপ জানা আবশ্যক এবং নিষিদ্ধ কর্মের স্বরূপ জা 
আবশ্যক, আর অকর্মের স্বরূপও জানা আবশ্যক ৷ কেননা কর্মের গা 
গহন। [শব্দার্থ: গহন = সহজে বুঝা যায় না এমন ৷] 
কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ। 

স বুদ্ধিমান্‌ মনুষ্যেু স যুক্তঃ কৃত্রকর্মকৃৎ ॥ ৪/১৮ 
অর্থ-(১৮) যিনি কর্মে অকর্ম দেখেন আর যিনি অকর্মে কর্ম দেখেন, তিনি 
মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান এবং সেই যোগী সর্বকর্মের অনুষ্ঠাতা। 

যস্য সর্বে সমারস্তাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ। 
জ্ঞানাগ্লিদপ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ৪/১৯ 


অর্থ-(১৯) যার সকল কর্ম কামনা ও সঙ্কল্প বর্জিত, যার সমস্ত কর্ম 
জ্ঞনরূপী অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁকে জ্ঞানীরা পণ্ডিত বলেন। 


ত্র 


@ 


১৭৩ 


অধ্যায়: ৪ শী 
শ্লোক; ২০-২৩ 


উনার নি নানি 
ন্অলিসনৃন্লী5ঘি লন কিছ্বিল্দীনি অঃ ॥ ২০ ॥ 


কর্মণিঅভিপ্রবৃত্তোহপি নৈবৃঅ কিঞ্চিৎ করোতি সহ্অ ॥ ২০ 
নিবাহাীখলস্িলালদা ল্নক্রঅননত্িন্ঃ । 

নাখীকিনন্ঠ নম ক্ুবলাদীনি কিল্লিমম্‌ ॥ ২৫ ॥ 

নিরাশীর্‌+ইয়তচিত্তাৎমা তিঅ্তসর্বপরিগ্রহহৃত ! 


অক্ভোবালজনূীভুল্জাবীলী নিমন্মহ: | 
মম: বিত্রাজিতী কাধ ন নিনচ্মন ॥ ২২ | 
দুঅন্দুআতীতো বিমৎসরহপ 


| ২২ 


২১ 


সমহ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্উআহপি ন নিবধ্ইয়তে 
বালব মৃ ছ্বানানজ্থিলন্বঃ | 
অমন: কল জদগ্র সলিন্ঠীভল ॥২২ ॥ 


তচেতসহঅ ৷ 


প্রবিলীইয়তে ॥ ২৩ 


১৭৪ 


অধ্যায়; ৪ জ্ঞানযোগ শ্লোক: ১০ ১৩ 


ত্যন্তা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। 
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ৪/২০ 


অর্থ-(২০) যিনি আশ্রয় ছেড়ে কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করে সর্বদাই তৃপ্ত, 
তিনি উত্তমরূপে কর্মে নিয়োজিত হয়েও কিছুই করেন না। 


নিরাশীর্যতচিত্রাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ। 
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বনাপ্োতি কিল্বিষম্‌ ॥ ৪/২১ 
অর্থ-(২১) যিনি কামনা ত্যাগ করেছেন, যার চিত্ত সংযত এবং আশারহিত 
মানুষ কেবল শরীর দ্বারা কর্ম করেও পাপের ভাগী হন না। 
যদৃচ্ছালাভসন্তষ্টো দ্ন্ৰাতীতো বিমৎসরঃ 
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাংপি ন নিবধ্যতে ॥ ৪/২২ 
অর্থ-(২২) যিনি কোনো ইচ্ছা না রেখে যা পান তাতেই সন্তুষ্ট, মৎসরতা, 
ছন্দ থেকে মুক্ত এবং সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমান জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ 
কর্ম করেও আবদ্ধ হন না। 
[শব্দার্থ: মৎসরতা = ঈর্ধা নেই এমন ৷] 
গতসঙস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ৷ 
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ৪/২৩ 


অর্থ-(২৩) আসক্তি ত্যাগ করেছেন, দেহাভিমান ও মমতা মুক্ত এবং 
একমনে জ্ঞানে অবস্থিত, কেবল মাত্র যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য কর্ম করেন 
এমন আচরণকারী মানুষের সকল কর্ম বিলীন হয়ে যায় । 

[শব্দার্থ: দেহাভিমান = সব কিছু আমিই করছি এমন চিন্তা ।] 


১৭৫ 


শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক: ২৪২৫ 


অধ্যায়: ৪ 
লল্লাপর্ণা সন্ধা হুনিনন্মালী সন্ধা স্তর । 
ননী নন শাননন্থ লন্তব্ষদললাঘিলা ॥ ২৪ ॥ 
ৰ্রহ্মাৰ্পণম্‌ ব্রহ্ম হবিহি ব্রহ্মা ব্রহমণা ২২ 


ব্রহমৈব তেন্ত গন্তবয়সূ ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥ ২ 


ইনঈনাঘই বনী আমিন: দধুণামন । 
সন্মান অহা অহীনবীঘন্ববি ॥ ৭ | 


দৈবমেবাপরে ইয়জঞম্‌ ইয়োগিনহ পরিউপাসণে ' 
ৰ্রহ্মাগ্নাবপরে ইয়জ্ঞম্‌ ইয়জ্ঞেনৈবোপজ্বুহুঅতি ॥ 


১৭৬ 


অধায়: ৪ জ্ঞানযোগ গ্লোক; ২৪.২৫ 


বক্ষা্পণং ব্ৰহ্ম হবিরর্ধাগ্ো ব্ৰহ্মণা হুতম্‌। 
ব্ৰহ্মৈব তেন গন্তব্য ব্ৰহ্মকৰ্মসমাধিনা ॥ ৪/২৪ 


অর্থ-(২৪) অর্পণ ব্ৰহ্ম, হবনীয় দ্রব্য ব্ৰহ্ম, যিনি হোম করেন তিনিও ব্ৰহ্ম, 
ব্ৰহ্মরূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান কর্মও ব্রহ্ম । ব্রহ্ষকর্মে সমাধিস্থ সেই 
মানুষের প্রাপ্ত গন্তব্যও ব্রহ্ম । 

[শব্দার্থ: অর্পন = প্ৰদান ৷ হবনীয় = যজ্ঞে যে সকল দ্রব্য দেওয়া হয়। হোম = 
যজ্ঞে ঘি আহুতি ।] 


[টীকা: এই শ্লোকে “সর্ব খন্বিদং ব্রহ্ম” (ছান্দোগ্য উপনিদ: ৩/১৪/১) এর অনুসারে সর্বত্র 
ন্মদর্শনরূপ সাধনকে যজ্ঞের রূপ দেওয়া হয়েছে। এর অভিপ্রায় হল যে, কর্তা, কর্ম 
এবং কারণ ইত্যাদির পার্থক্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান সমস্ত পদার্থকে ব্রহ্মরূপে দেখার 
যে অভ্যাস__সেই অভ্যাসরূপ কর্মও এক প্রকার যজ্ঞ ।] 


দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্যুপাসতে 
ব্হ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ৪/২৫ 


অর্থ-(২৫) অপর যোগীগণ কেবল দৈবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। অন্যরা 
(জ্ঞনীগণ) বরহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারাই যজ্ঞকে আহুতি দেন” । 


নিক পরমাত্মায় জ্ঞানদ্বারা একীভূত হওয়াকেই বলা হয় ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের দারা 
বুকে আহুতি দেওয়া। পূর্ব শ্লোকের টাকা দ্রষ্টব্য ] 


বীমডগবদশীতা-১২ ১৭৭ 


অধ্যায়: ৪ শ্রীম্তগবদগীতা শ্লোক; ২৬২ 
গীনাহীলীল্লিঘাঘঅল্দ অঁঘমান্িম্ু সুদ্ধুণি। 
হাজ্ব্বাভীল্লিমণালল্য হুল্লিআালিস্ সুন্থনি ॥ ২৫ ॥ 


শ্রোত্রাদীনীন্দ্িয়াণিঅন্ইয়ে সম্ইয়মাগনিযু জুহুঅতি। 
শৰ্দাদীন্‌ বিষইয়ান্অন্ইয়ে ইন্দ্ৰিইয়াগিযু জুহুঅতি ॥ ২৬ 


নাঁঘীন্লিঅক্কলাতা সাথাকলীতি ন্লানই। 
জাল্ন্অদঘীনানী তন্বলি হালনীণিন ॥ ২৩ ॥ 


সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে ৷ 
আত্মসম্ইয়মইয়োগায্পৌ জুহুঅতি জুঞানদীপিতে ॥ ২৭ 


লুল্সঅন্বাভলঘীঅন্থা আীশাঅন্বাভলঘ্রানই । 
কনাচনানন্বাননন্বাথ্ধ অল: লহানললাঃ ॥ ২৫ ॥ 


দ্রবইয়+ইয়জএান্তপোইয়জ্ঞাহা ইয়োগ্অ+ইয়জ্ঞাত্তথাপরে 
সুআধ্ইয়াইয়+জ্ঞানইয়জ্ঞাশ্চ ইয়তইয়হ সম্শিতব্রতাহা ॥ ২৮ 


১৭৮ 


অধ্যায়: ৪ জ্ঞানযোগ শ্লোক; ২৬-২৮ 


শ্রোত্রাদীনীন্দরিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি । 
শব্দাদীন্‌ বিষয়ানন্য ইত্দিয়াগ্লিযু জুহ্বতি ॥ ৪/২৬ 


অর্থ-(২৬) অন্যরা (ব্রহ্মচারীগণ) শ্রবণ আদি ইন্রিয়সমূহকে সংযমরূপ 
অগ্নিতে আহুতি দেন অপর (গৃহিগণ) শব্দাদি বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়রূপ 
অগ্নিতে আহুতি দেন। 
[টীকা: (ন্দ্রিয়সমূহকে সংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়কে সমস্ত 
বিষয়সমূহ থেকে অবরোধ করে নিজেকে বশ করে নেন।] 
সর্বাণীন্দিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে। 
আত্মসংযমযোগাগ্মৌ জুহবতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ৪/২৭ 


অর্থ-(২৭) অপর (ধ্যানযোগীগণ) সকল ইন্দ্রিয়ের কর্ম চেষ্টাকে তথা 
প্রাণের কর্মকে জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত আত্মসংযমরূপ যোগের অগ্নিতে 
আহুতি দেন। 
দ্রব্যযজ্ঞাত্তপোষজ্ঞা যোগযজ্ঞান্তথাংপরে । 
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৪/২৮ 


অর্থ-(২৮) অপর কেউ দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ করেন। কেউ তপস্যারূপ যজ্ঞ 
করেন। কেউ (অষ্টাঙ্গ) যোগযজ্ঞট করেন। দৃঢ়ব্রতযুক্ত যত্নশীল যোগীগন 
্বাধ্যায়ণ) ও জ্ঞানযজ্ঞণ সম্পাদন করেন। 

[টাকা: (১যোগযজ্ঞ” যোগ শব্দে চিত্তবত্তির নিরোধ বুঝায় । যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, 
প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধনকে বলা হয় যোগযজ্ঞ । (২*স্বাধ্যায়” 
বেদ, উপনিষদ শীস্ত্রাদি নিয়মিত অধ্যায়ন করাকে স্বাধ্যায় বলা হয়। (১জ্ঞানযজ্ঞ" 
যক্তিপূর্বক শাস্ত্রের অর্থ অবধারণই জ্ঞানযজ্ঞ।] 


১৭৯ 


গার? নীম তি শ্লোক; ২৯৩ 


আদান জু্ধলি সাঘা সাঘীওঘাল নঘাডই। 
সাঘাঘালনারী ভা সাতাআালঘতাঅতাঃ ॥ ২৫ ॥ 
অপানে জুহুঅতি প্রাণম্‌ প্রাণেখপানম্‌ তথাপরে। 
প্রাণাপানগতী রুদ্ধুআ প্রাণাইয়াম+পরাইয়ণাহা ॥ ২৯ 
অদই নিমলান্থাহা: সাঘান্‌ সাতীঘ সনি । 
নু অনা-নিতী অহা-ছাণিল-কলদনাঃ ॥ ২০ ॥ 


অপরে নিইয়তাহারাহা প্রাণান্‌ প্রাণেু জুহুঅতি। 
সর্বেৎপইয়েতে ইয়জ্ঞবিদহ্ ইয়জুএকৃষয়িতকল্মযাহা॥ 


অন্বাহিগ্রানূনস্তুদী আনিলি নন্ধ অনাননম্‌। 
নাথ ভীব্সীডযব্থাভৰ ক্কুনীওল্য: ক্কৃন্ধনলম ॥ ২৫ ॥ 
ইয়জ্ঞশিষ্টামৃতভুজহঅ হয়ান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্‌ ! 
নাইয়ম লোকো২স্তিঅইয়জ্ঞস্ইঅ 
কুতোহন্ইয়হ্‌ কুরুসত্তমূঅ ॥ ৩১ 


অধ্যায়; ৪ জ্ঞানযোগ শ্লোক; ২৯-৩১ 


অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেংপানং তথা২পরে । 
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ৪/২৯ 


অর্থ-(২৯) কেউ অপান-বায়ুতে প্রাণ-বায়ুকে আহুতি প্রদান করেন। তথা 
অন্য কেউ প্রাণ-বায়ুতে অপান-বায়ুকে আহুতি প্রদান করেন। অপর কেউ 
প্রাণ ও অপানের গতিকে রোধ করে প্রাণায়াম-পরায়ণ হন। 

[টাকা: প্রণায়াম অর্থাৎ প্রাণবায়ুর বিস্তার তিন প্রকার। যথা : ১। পূরক। ২। কুম্ভক এবং 
৩। রেচক। শ্বাস-প্রশ্বাসকে প্রাণ বলা হয়। যখন নাক ও মুখ দিয়ে বায়ু ভেতরে প্রবেশ 
করে তখন তাকে শ্বাস বলে এবং যখন বাইরে যায় তখন তাকে প্রশ্বাস বলে। আর যে 
বায়ু মলমৃত্রকে বের করে দেয় তাকে বলে “অপান”। প্রাণ বায়ুকে বন্ধ করাই কুম্তক। 
যোগশাস্তরে প্রণায়াম করার পদ্ধতি বিশদভাবে বর্ণনা করা আছে। সিদ্ধ গুরুর কাছ থেকে 
প্রণায়াম শিক্ষা নিতে হয়। কারণ সাধারণত পূরক এবং রেচক অভ্যাসে বিশেষ কোনো 
ক্ষতি হয় না। কিন্তু কুম্ভক যথাবিধি না করলে তাতে কঠিন রোগ উৎপত্তির সম্ভাবনা 


থাকে ৷] 
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্‌ প্রাণেষু জুহ্বতি । 
সর্বেহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ॥ ৪/৩০ 

অর্থ-(৩০) অন্য নিয়মিত আহারকারী যোগীগণ ইন্দ্রিয়মূহ প্রাণবায়ুতে 
আহুতি দেন। যজ্ঞবিষয়ে জ্ঞনী এই মানুষেরা যজ্ঞ দ্বারা পাপমুক্ত হন। 

যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যান্তি ব্ৰহ্ম সনাতনম্‌। 

নায়ং লোকোতস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্যঃ কুরুসত্তম্‌ ॥ ৪/৩১ 

অর্থ- (৩১) হে কুরুশ্রেষ্ঠ (অর্জন)! যজ্ঞের অবশিষ্ট অমৃত ভোগকারী 
যোগীগণ সনাতন ব্ৰহ্ম প্রাপ্ত হন। আর যজ্ঞরহিত মানুষের এই লোকে 
(সুখ) হয় না, তাহলে অন্য লোকে কী প্রকারে (সুখ) হবে? 


১৮১ 


অধ্যায়: ৪ শ্ৰীমন্তগবদগীতা শ্লোক; ৩২ 
হরর নন্তুনিঘা অনা নিলা লল্াণী মুর 
বলান্নিজি নাল্ননান হর বালা নিলীদ্ঘ্ল ॥ ২২ ॥ 


এবম্‌ ৰহুবিধা ইয়জুঞাহা বিততা ব্রহমণো মু! 
কর্মজান্‌ বিদ্ধি তান্‌ সর্বান্‌ এবম্‌ জ্ঞাতুআ বিমোকৃষিআসে ॥ ও 


গযালতনঘাতনাত্ছ্ানমা: ঘহন্নন | 
অর করমাঁজিন ঘাধ দ্বান মহিজমাত্মণ ॥ ২২ | 


শ্ৰেয়ান্‌ দ্ৰবইয়মইয়াদ্‌+ইয়জ্ঞাৎ জ্ঞানইয়জএঠং পরভ্তণ্ণ 
সর্বম্‌ কর্মাখিলম্‌ পার্থৃুঅ জ্ঞানে পরিসমাপ্ইয়তে ॥ ৩৩ 


১৮২ 


অধ্যায়: ৪ জ্ঞানযোগ শ্লোক: ৩২-৩৩ 


এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে। 
কর্মজান্‌ বিদ্ধি তান্‌ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্্যসে ॥ ৪/৩২ 


অর্থ:-(৩২) এইরূপ বহুরকমের যজ্ঞ ব্রহ্মের মুখে" বিস্তৃত আছে। সেই 
সকলকে কর্মজণ জানবে । এই প্রকার জেনে (এগুলোর অনুষ্ঠান করলে) 
তুমি মুক্তি লাভ করবে । 


[টাকা: ১শ্রীমৎ শঙ্ধরাচার্যকে অনুসরণ করে অনেক গীতাভাষ্যকার 'ব্রহ্ষের মুখ' শব্দে বেদ 
বুঝেছেন। অর্থাৎ বহুবিদ যজ্ঞ বেদ দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু স্থুল অগ্নিতে 
জ্যোতিষ্টোমাদি যে-সব যজ্ঞ করা হয় সেগুলোই কেবল বেদে উল্লেখ হয়েছে। গীতা যে 
যোগযজ্ঞ তপোষজ্ঞাদি লাক্ষণিক যজ্ঞের কথা বলেছে, এইসব যজ্ঞসমূহ বেদে উল্লেখ 
হয়নি। বস্তুতঃ গীতা কেবল বৈদিক আনুষ্ঠানিক যজ্ঞের শিক্ষা দেয়নি। শান্ত বলা 
হয়েছে _তগি দেবতাদের মুখ; অতএব অগ্নিতে হবন করে যে-সব যজ্ঞ করা হয় তাদের 
সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে সে-সব যজ্ঞ দেবতাদের মুখে বিস্তৃত “বর্ষের মুখে বিস্তৃত” 
এই কথা থেকে বুঝা যায় যে গীতা কেবল স্থল অগনিতে হবনের কথাই বলেনি, বরং সকল 
যাই ব্মরূপ অগ্লিতে অর্পিত হয় ব্রহ্মার ব্রহ্মণা হুতম্‌)--শরীঅনিলবরণ রায় (ৰি 


অরবিন্দের ব্যাখ্যা অবলম্বনে) । 
(খণকর্মজ' বলতে শরীর, মন এবং ইজ্রিয়গণের ক্রিয়া দ্বারা সম্পন্ন বুঝানো হয়েছে] 


শ্ৰেয়ান্‌ দ্ৰব্যময়াদ্‌ যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তুপ । 
সৰ্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৪/৩৩ 


অর্থ:-(৩৩) হে পরন্তপ (অর্জুন)! দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে জ্ঞানযজ্ঞ শ্ৰেষ্ঠ । হে 
পার্থ! পূর্ণরূপে সকল কর্ম জ্ঞানেই সমাণ্ড হয়। 


১৮৩ 


টুনি এ শ্লোক: ৩৪-৩৬ 


নন্টিজি সতিদানল ঘত্ি্মীল লীনভা । 
বল্ল ব হান ন্নানিনহননলুহীন: ॥ ২৪ ॥ 


তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন্অ পরিপ্রশ্নেন্অ সেবইয়া। 
উপদেকবিঅন্তি তে জ্ঞানম্‌ জ্ঞানিনন্ততুদর্শিনহজ ॥ ৩৪ 


অভ্বাললা ন ঘুনলান্িন আজি ঘাঘতন। 
বন মূলাল্মহীমাথি ব্রধযানলল্মথী মণি ॥ ২% ॥ 


ইয়জ্জ্ঞাতুআ ন পুনর্মোহম্‌ এবম্‌ ইয়াস্ইয়সি পাগুব্অ। 
য় ॥ ৩৫ 


ইয়েন্অ ভূতানিঅশেষাণি দ্রকষিঅ+সিআৎমন্ইয়থো মইয়ি 


জমি বুজি আাইিম্ন: ভবন: আাঘনুলম; | 
অন ভ্বানভ্তবনিন নবিন মন্নহিচ্ঘলি ॥ ২৪ ॥ 


অপি চেদ্অসি পাপেভইয়হঅ সর্বেভ্‌ইয়হ পাপকৃত্তমহঅ। 
সর্বম্‌ জ্ঞানগ্লবেনৈবৃঅ বৃজিনম্‌ সন্তরিষ্ইয়সি ॥৩৬ ॥ 


১৮৪ 


অধ্যায়; ৪ জ্ঞানযোগ শ্লোক: ৩৪-৩৬ 


তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। 
উপদেক্ষ্যত্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনম্তত্বদর্শিনঃ। ৪/৩৪ 


অর্থ-(৩৪) সেই জ্ঞান জানার চেষ্টা করো। (সদগুরুকে) প্রণাম করে সেবা 
করিয়ে প্রশ্ন করলে সেই তত্দর্শী জ্ঞানী তত্বজ্ঞানের উপদেশ দেবেন। 


[টীকা: বৈদিক শাস্দিতে আচার্যদের এই রকম উপদেশ দিতে দেখা যায় ৷ প্রশ্ন উপনিষদে 
(১/২) খষি পিঞ্পলা শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলছেন- “তোমরা পুনরায় তপস্যা, ব্রহ্মচর্য ও 
শ্রদ্ধার সাথে একবছর গুরুগৃহে বাস করো; তারপর ইচ্ছা অনুসারে প্রশ্ন করিও, যদি 
আমার জানা থাকে তবে সবকিছুই তোমাদের বলব।”] 


যজ্-জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব। 
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৪/৩৫ 


অর্থ-(৩৫) যা জানলে পুনরায় এই রকমের (শোক জনিত) মোহ প্রাপ্ত 
হবে না। হে পাণ্ডব (অর্জুন)! যা দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে নিঃশেষভাবে 
নিজের আত্মায় এবং তারপরে আমার মাঝে দেখতে পাবে। 


অপি চেদসি পাপেভঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ। 
সৰ্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৪/৩৬ 


অর্থ-(৩৬) যদি সকল পাপী থেকেও অধিক পাপকারী হও, তবুও 
জ্ঞানরূপ নৌকাদারা নিশ্চই সকল পাপরাশি উত্তমরূপে পার হয়ে যাবে । 


১৮৫ 


অধ্যায়; ৪ শ্রীম্গবদগীতা শ্লোক: ৩৭৪০ 
অঘঁঘালি অমিজ্ীওমিমঁজজাক্তুভধনততুন । 
ল্লানান্লিঃ জনরকলাতি মহ্লআান্কুব ঘা ॥ ২৩ ॥ 
ইয়খৈধাম্সি সমিদ্ধোগ্িহি ভস্মসাৎ কুরুতেখজুন্অ। 
জ্ঞানাগ্নিহ্‌ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ 
নহি হ্বানিন জো ঘনিনমিহ নিত্ৰণ। 


নল ীমার্মজিত্: ক্কান্ডনালননি বিলবুনি ॥ ৫ ॥ 
ন হি জ্ঞানেন্অ সদৃশম্‌ পবিত্রমিহৃঅ বিদূইয়তে! 
তৎ সুঅইয়ম্‌ ইয়োগসম্সিদ্বহঅ কালেনাৎমনি বিন্দতি ॥ ৩৮ 
গত্রানালতমন ছ্বান লত্বহ: লঘলীল্রিত: | 
লান ভন্চবা ঘর হান্িনলিগাগিনান্রি ॥ হৎ ॥ 
শ্ৰদ্ধাবান লভতে জঞানম্‌ তৎ্পরহ সংইয়তেন্দ্রইয়হঅ। 
জ্ঞানম্‌ লৰ্ধুআ পরাম্‌ শান্তিম্‌ অচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ 
অনথাগ্াস্রর্ঘানগ্ৰ হাঘান্না বিনহঘনি । 
নাথ নীন্দীওন্লি ন ঘখী ন ভু অহাআাল্ননঃ ॥ ৪০ ॥ 


অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দ ধানশ্চ সম্শইয়াৎমা বিনশ্ইয়তি ৷ 
নাইয়ম লোকোৎস্তি ন পরহঅ ন সুখম্‌ সম্শইয়াৎমনহৃঅ ॥ 80 


১৮৬ 


অধ্যায়: ৪ জ্ঞানযোগ শ্লোক: ৩৭-৪০ 


যখৈধাংসি সমিদ্ধোৎগির্স্মসাৎ কুরুতেৎ্জুন 
জ্ঞানাদ্নি সর্বকর্মীণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৪/৩৭ 


অর্থ-(৩৭) হে অর্জুন! যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি কাঠসমূহকে ভস্ম করে 
দেয়, সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সম্পূর্ণ কর্মকে ভন্মসাৎ করে দেয়। 


শব্দার্থ: ভস্ম = পুড়িয়ে দেওয়া। ভস্মসাৎ = পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়া ৷] 


নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে 
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৪/৩৮ 
অর্থ-(৩৮) এই সংসারে জ্ঞানের সমান পবিভ্রকারী কিছুই নেই। উপযুক্ত 
সময়ে যোগসিদ্ধ মানুষ সেই জ্ঞানকে স্বয়ং আত্মাতে অনুভব করে। 
শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দরিয়ঃ। 
জ্ঞানং লব্ধ পরং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৪/৩৯ 
অর্থ-(৩৯) সংযত ইন্দ্ৰিয় এবং তৎপরায়ণ শ্রদ্ধাবান মানুষ জ্ঞানলাভ 
করেন। জ্ঞান লাভ করে অচিরেই পরম শান্তি লাভ করেন। 


অজ্ঞশ্চাশরদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি ৷ 
নায়ং লোকোথস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ 8/8০ 


অর্থ:-(৪০) অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়যুক্ত মানুষ বিনষ্ট হয়, সংশয়যুক্ত 
মানুষের এই লোকও নেই, পরলোকও নেই এবং সুখও নেই। 


১৮৭ 


অধ্যায়: ৪ শ্ৰীমস্তগবদগীত টসে 
আনার্মল্ন্লকলাা হ্বানজন্তিলর্লহাম্‌। 
আন্ননল্ন ন লাগি লিনগ্লন্নি ঘনজঘ ॥ ৪৫ ॥ 


ইয়োগসম্নিঅস্তকর্মাণম্‌ জ্ঞানসম্ছিনসম্শইয়মূ। 
আত্মবন্তম্‌ ন কর্মাণি নিৰধূনত্তি ধনঞ্জইয় ॥ ৪১ 


নজলাব্হ্যানজমূ্ হন হ্বানাজিনালদন: | 
ভ্তিত্বন লহা্ আীগালালিসীলিস্ত লাহল ॥ ৪২ ॥ 
তস্মাদ্অজ্ঞানসম্ভূতম্‌ হংৎস্থম্‌ জঞানাসিনাত্মনহএ। 
ছিভুএনম সম্শইয়ম্‌ ইয়োগম আতিঠোত্তিষ্ঠঅ ভারতৃঅ ॥ ২ 
=0= 
{% তৎসৎ ইতি শ্ৰীমদ্ভগবদগীতাসূউপনিষৎসু 


ৰ্রহ্মবিদ্ইয়াইয়াম্‌ ইয়োগশাস্ত্ে শ্রীকৃষ্গার্জুনসম্বাদে 
জ্ঞান্অ-ইয়োগো নাম্অ চতুর্থোহধ্ইয়াইয়হ্‌ ॥} 


এ ৫ 


১৮৮ 


অধ্যায়: ৪ জ্ঞানযোগ শ্লোক; ৪১-৪২ 


যোগসংন্যন্তকর্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিনসংশয়ম্‌। 
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবন্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ 8/8১ 


অর্থ:-(৪১) হে ধনঞ্জয় (অর্জুন)! যিনি যোগদ্ধারা সকল কর্ম পরমাত্মায় 
অর্পণ করেছেন, জ্ঞানদ্বারা যাঁর সংশয় বিনিষ্ট হয়েছে এইরূপ আত্মবান 
মানুষকে কর্মসকল আবদ্ধ করে না। 


তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হংস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ। 
ছিত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ 8/৪২ 
অর্থ-(৪২) অতএব হে ভারত (অর্জুন)! হৃদয়স্থিত এই অজ্ঞান থেকে 


উৎপন্ন নিজের সংশয়কে জ্ঞানরূপ খড়াদ্বারা ছেদ করে যোগের অনুষ্ঠান 
করে উথ্থিত হও। 


35025 


(৬ তৎসদিতি শ্রীমড়গবদণীতাসুপনিষৎসু ব্ৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্তে 
্রীকৃষণর্জন-সংবাদে “জ্ঞানযোগ” নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥} 
{এই প্রকার শ্রীভগবানের দ্বারা গীত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা অন্তর্গত 
যোগশান্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জনের সংবাদে “জ্ঞানযোগ” নামক 
চতুর্থ অধ্যায় সম্পূর্ণ হলো ॥) 


১৮৯ 


অধ্যায়; ৫ শ্রীম্গবদগীতা বো), 


অথপঞ্চমোখধ্যায়ঃ 


জমা কমা কৃজ্ঞ দুলঘাঁণা স্ব হামি । 
বন্ট্ট হরঘীক নন্দ নহি ভ্নগ্ষিনন্‌ ॥ £ ॥ 
অর্জন্অ উউআচু - 
সন্নিআসম্‌ কর্মণাম্‌ কৃষ্ণ পুনর্ইয়োগম্‌ চ পম 
ইয়চ্ছেইয় এতইয়োরেকম্‌ তন্মে ৰ্রূহি সুনিশ্চিতম্‌ 
ৃ রা 
অভযাজ: কূলঘীনাগ্য নিঃগ্রীলন্যান্ুমী । 
নবীন কলনাজান্রদঘালী নিহিভ্ঘন ॥ ৭ ॥ 


সন্নিআসহ্‌ কর্মইয়োগস্চ নিহ্শ্রেইয়সকরাবুভৌ । 
তইয়োস্ত কর্মসন্সিআসাৎ কর্মইয়োগো বিশিষৃইয়তে ॥ ২ 


১৯০ 


অধ্যায়; ৫ 


সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি। 
যচ্ছেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রহি সুনিশ্চিতম্‌ ॥ ৫/১ 


অর্থ-(১) অর্জন বললেন- হে কৃষ্ণ! আপনি কর্মসন্াস এবং পুনরায় 
কর্মযোগের প্রশংসা করছেন। এই দুটির মধ্যে যেটি নিশ্চিতভাবে শ্রেয়, 
তা আমাকে বলুন । 


স্নান উবাচ _ 
সন্নযাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ। 
তয়োস্ত কর্মসন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ৫/২ 


অর্থ-(২) শ্রীভগবান্‌ বললেন- সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়েই শ্রেয়, কিন্ত 
এই দুইয়ের মধ্যে কর্মসন্নযাস৯) অপেক্ষা (নিষ্কাম) কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ । 


[টাকা: ()কর্মসন্নযাস' বলতে ভগবান সমস্ত কর্মকে পরিত্যাগ করে সন্যাস গ্রহণ 
করা বুঝিয়েছেন। (২কর্মযোগ বলতে নিষ্কাম কর্ম করা বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ কর্ম 
পরিত্যাগ করে সন্যাস হওয়ার চেয়ে সমস্ত কর্মের ফল ভগবানে অর্পন করে কর্ম 
করে যাওয়া উত্তম ৷] 


১৯১ 


অধ্যায়: ৫ কর্মসন্াসযোগ শ্লোক: ১.২ 
20৮ 


অর্জুন উবাচ - 
সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি। 
যচ্ছেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্ুহি সুনিশ্চিতম্‌ ॥ ৫/১ 
অর্থ-(১) অর্জন বললেন- হে কৃষ্ণ! আপনি কর্মসন্যাস এবং পুনরায় 


কর্মযোগের প্রশংসা করছেন। এই দুটির মধ্যে যেটি নিশ্চিতভাবে শ্রেয়, 
তা আমাকে বলুন । 


সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্ঠ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ । 
তয়োস্ত কর্মসন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ৫/২ 


অর্থ-(২) শ্রীভগবান্‌ বললেন- সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়েই শ্রেয়, কিন্তু 
এই দুইয়ের মধ্যে কর্মসন্নযাস১) অপেক্ষা (নিষ্কাম) কর্মযোগই'২ শ্রেষ্ঠ। 


[টাকা: $কর্মসন্যাস' বলতে ভগবান সমস্ত কর্মকে পরিত্যাগ করে সন্যাস গ্রহণ 
করা বুঝিয়েছেন। (২কর্মযোগ বলতে নিষ্কাম কর্ম করা বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ কর্ম 
পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস হওয়ার চেয়ে সমস্ত কর্মের ফল ভগবানে অর্পন করে কর্ম 
করে যাওয়া উত্তম ৷] 


১৯১ 


অধ্যায়; ৫ 
শ্ৰীমন্তগবদগীতা 
শ্লোক; ৩.৬ 


হীঘঃ জ নিতলভযাজী যী ন ইজি নান্নি। 
নিন্ুল্জী হি মন্থালান্থী ভূ ্তানসমৃক্যন ॥ ২ ॥ 
জ্ঞেইয়হ্‌ স নিতৃইয়সন্নিআসী ইয়ো ন দুএষ্টি ন কাঙ্কৃষতি। 
নিৰ্দুঅন্দুও হি মহাৰাহো সুখ্‌ ৰন্ধাৎ পৰযুচুইয়তে ৷ ৩ 
ভঁভমীী মৃধা: সনহুল্নি ন তিতা: । 


ভুক্মঘাহ্থিল: ভম্যযুমমীনিন্ত্ন দ্ধতম্‌ ॥ ৪ ॥ 
সাম্খিঅইয়োগৌ পৃথগ্ৰালাহা প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাহা। 


একম্অপ্ইয়াস্থিতহ্‌ সম্ইয়ক্‌ উভইয়োর্বিন্দতে ফলম্‌ ॥ 8 
লাভ সাত আন নন্ানীঘি মচযব। 
তু জাভা বীনা যঃ ঘহি ম হরি ॥ ৭ ॥ 


ইয়ৎ সাংখিএহি প্রাপৃইয়তে স্থানম্‌ তদ্‌ ইয়োগৈরপি গম্ইয়তে। 
একম্‌ সাম্থিঅম্‌ চ ইয়োগম্‌ চ হয়হ পশ্ইয়তি স পশ্যতি ৷ 


যা ্ানাহী লাভার: | 
বীনা মুনিরা ন শিংগাঘিণক্তরি ॥ ঘ ॥ 


সন্নিআসম্তু মহাৰাহো দুহ্খমাপ্তম্অইয়োগতহ্অ ! 
ইয়োগইয়ুক্তো মুনির্ব্রহম্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ 


১৯২ 


কর্মসম্যাসযোগ 


জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাজ্ফতি। 

নির্ঘন্দো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৫/৩ 
অর্থ:-(৩) হে মহাবাহো (অর্জুন)!, যিনি দ্বেষ করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন 
না, সেই (কর্মযোগী) নিত্য সন্ন্যাসী বলে জানবে ৷ কারণ দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত 
মানুষ সুখস্বরূপ সংসারবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন। 


সাংখ্যযোগো পৃথপ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ভিতাঃ । 
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্‌ ॥ ৫/৪ 
অর্থ-(৪) সন্যাস এবং নিষ্কাম কর্মযোগকে মূর্খ মানুষ পৃথক (ফল 


প্রদানকারী) বলেন, পণ্তিতগণ এরূপ বলেন না। কারণ দুটির মধ্যে 
একটিতে উত্তমরূপে স্থিত মানুষ উভয়ের ফল (পরমাত্মা) প্রাপ্ত হয় । 


যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে । 
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫/৫ 


অর্থ-(6) সাংখ্যগণ যে স্থান প্রাপ্ত করেন, কর্মযোগীগণও সেই স্থান প্রাপ্ত 
হন ৷ যিনি সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে এক দেখেন তিনিই সঠিক দেখেন। 


সন্ন্যাসন্ত মহাবাহো দুঃখমাপ্তমযোগতঃ । 
যোগযুক্তো মুননির্বহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৫/৬ 


অর্থ-(৬) হে মহাবাহো (অর্জুন)! কর্মযোগ বিনা সন্ন্যাস দুঃখের কারণ 
হয়। কিন্তু কর্মযোগযুক্ত মুনি অবিলম্বে ব্ৰহ্ম প্ৰাপ্ত করেন। 


শ্রীমদ্ভগবদদীতা-১৩ ১৯৩ 


অধ্যায়; ৫ শ্ৰীমন্তগবদগীতা শ্লোক: ৭১০ 


বীনাসকধী লিহ্যুত্তানসা লিসিনাল্দা জিবন্দিঘ: । 
অনমূনালমমূনালা বনি ল ভ্িন্মল ॥৩ ॥ 
ইয়োগইযুক্তো বিশুদ্ধাৎমা বিজিতাৎমা জিতেন্িইয়হ্‌ত ৷ 
সর্বভূতা্মভূতাৎমা কুর্বন্নপি ন লিপ্ইয়তে ॥ ৭ 
নন কিস্বিলকবীঙ্দীনি ব্তুন্ধী মল্থন নন্ৰণিন্‌। 


ঘহভভপ্যনলযৃহাজিদনস্মালাস্্ডল্নদভপ্রমন্‌ ॥ ৫ | 
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি ইয়ুক্তো মন্ইয়েতৃঅ ততুঅবিৎ' 
পশ্ইয়ন্‌ শৃণুঅন্‌ স্পৃশন্‌ জিন্‌ অশ্নন্‌ গচ্ছন্‌ সুঅপন্‌ শুঅসন্॥॥ 
সন্তদন্নিঘৃসলান্ধন্থুন্নিমলিমিমলণি । 
বন্দিআাদীল্নিভাধঁঘবু নলল্ন হুনি ঘাহঅনু ॥ ৭ ॥ 
ইন্দ্ইয়াণীন্দ্িইয়ার্থেযু বর্তস্তঅ ইতি ধারইয়ন্‌ ॥ ৯ 
লন্মঘআাঘা ন্কমাণি জন অবলা ন্ৱীণি অঃ | 
ভি ন ল নাল ঘক্মঘললিলাল্মলা ॥ £০ ॥ 


ব্রহমণিআধাইয় কর্মাণি সঙ্গম্‌ তিঅক্তুআ করোতি ইয়হএ ! 
লিপ্ইয়তে ন স পাপেন্অ পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥ ১০ 


১৯৪ 


অধ্যায়: ৫ কর্মসম্মাসযোগ শ্লোক: ৭-১০ 


যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্খা বিজিতাত্মা জিতেন্তিয়ঃ ৷ 
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৫/৭ 


অর্থ-(৭) শরীর বশকারী, বিশুদ্ধচিত্ত, সংযতদেহ, জিতেন্দরিয় এবং 
সর্বভূতের আত্মা যার আত্মস্বরূপ, এই ধরণের যোগযুক্ত মানুষ কর্মে যুক্ত 
হয়েও তাতে লিপ্ত হন না। 


নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্বিৎ 
পশ্যন্‌ শৃণ্বন্‌ স্পৃশন্‌ জিনশ্নন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন শ্বসন্‌ ॥ ৫/৮ 
প্রলপন্‌ বিসৃজন্‌ গৃহনন্মিনিমিষনপি। 
ইন্ডরিয়াণীল্দিয়ার্থেষু বর্তত্ত ইতি ধারয়ন্‌ ॥ ৫/৯ 
অর্থ-(৮-৯) ততৃত্ঞান যুক্ত মানুষ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, 
শয়ন, শ্বাস গ্রহণ, বাক্য উচ্চারণ, ত্যাগ, গ্রহণ, সঞ্চার, নিমেষ এবং ইন্দ্রিয় 


গুলো নিজ নিজ বিষয়ে নিযুক্ত হচ্ছে_এই রকম মনে করে নিঃসন্দেহে 
এইরূপ মনে করেন যে আমি কিছুই করছি না। 


ব্ৰহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যন্তী করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥ ৫/১০ 


অর্থ-(১০) যিনি আসক্তি ত্যাগ করে সকল কর্ম ব্রচ্ম অর্পণ করেন, তিনি 
জলে পদ্মপত্রের ন্যায় পাপে লিপ্ত হন না। 


১৯৫ 


অধ্যায়: ৫ শ্রীম্গবদগীতা শ্লোক ১১১ 


ব্াঈন মনমা ন্ৃতযা ককবিন্রিবিহণি। 
বীমিন: ক ভুনন্বি জন লসবনালন্য্তর ॥ ৫? ॥ 


কাইয়েন্অ মনসা কদ্ধিআ কেবলৈরিন্দিইয়ৈরপি। 
ইয়োগিনহ কর্মঅ কুর্বত্তি সঙ্গম তিঅক্তুআত্মত্ুদ্ধইয়ে ॥ ১১ 


নত: বন বৰা হান্নিলাদীি নষ্চিককীম। 
আনুন: বামকাবআা ফন্ট জন্জী নিনওমরি ॥ £২ ॥ 


ইযুক্তহ কর্মফলম্‌ তিঅক্তআ শান্তিমাপ্নোতি নৈঠিকীম্‌। 
অইযুক্তহ কামকারেণ্অ ফলে সক্তো নিবধৃইয়তে ॥ ১২ 


অতি মনমা অহা ভূ নহা 
নত ঘু ই নন ক্কুণঁল বাতেন, ॥ ₹২ ॥ 


সর্বকর্মাণি মনসা সন্নিঅসিআত্তে সুখম্‌ বশী। 
নবদুআরে পুরে দেহী নৈব কুৰ্বন্ন কারইয়ন্‌ ॥ ১৩ 


১৯৬ 


অধ্যায়: ৫ কর্মসম্াসযোগ 


কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্িয়ৈরপি। 
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্তাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ৫/১১ 
অর্থ-(১১) কর্মযোগীগণ আত্মশুদ্ধির জন্য কেবল ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং 
শরীর দ্বারা আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করে থাকেন। 
যুক্ত কর্মফলং ত্যক্তা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্‌ । 
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ৫/১২ 
অর্থ-(১২) যুক্ত মানুষ কর্মফল পরমেশ্বরে অর্পণ করে প্রচুর শান্তি লাভ 
করেন। অযুক্ত২ মানুষ কামনার জন্য ফলে আসক্ত হয়ে বদ্ধদশা প্রাপ্ত 
হন। 
[টাকা: )যুক্ত' মানুষ হচ্ছে নিষ্কাম কর্মযোগীগণ। (১অযুক্ত' মানুষ হচ্ছে সকাম 
কর্মীগণ ৷] 
সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যান্তে সুখং বশী । 
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্‌ ॥ ৫/১৩ 
অর্থ-(১৩) কর্মযোগী মানুষ মনে মনে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে নবদার” 
যুক্ত শরীররূপ গৃহে সুখে বাস করেন। তিনি কিছুই করেন না, অন্যকেও 
কিছু করান না। 


[টাকা: "নবদ্বার' হচ্ছে দুই চোখ, দুই কান, নাকের দুই ছিদ্র, মুখ, মলদ্বার, ও 
জনন অঙ্গ -দেহের এই নয়টি ছিদ্র বা পথ ৷] 


১৯৭ 


অধ্যায়: ৫ শ্রীম্গবদণীতা 
শ্লোক: ১৪-১৭ 


ন কণ ন কমা ভীবডয ভূজি সমু: । 
ন কদতাথীণ ববমান্ত বনী ॥ 18 ॥ 
ন কর্তৃতুতম্‌ ন কর্মাণি লোকস্ইয় সৃজতি প্রতৃহ। 

ন কর্মফলসম্ইয়োগমূ সুঅভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ১৪ 
নাবী ক্যন্থিব্াথ ন বন ভুরু নিযু: । 
অন্লানলানুর্ন বা বল মুন্ধাল্নি অল্নন: heal 
নাদত্তে কস্ইয়চিৎ পাপম্‌ ন চৈবৃঅ সুকৃতম্‌ বিডুহু ৷ 
অজ্ঞানেনাবৃতম্‌ জ্ঞানম্‌ তেন্ত মুহইয়ন্তি জন্তবহ ॥ ১৫ 
বান নু লহুন্থাল ধা নাহানলালনন: | 
বালাবিক্যিত্্ান সন্ধাহাযনি নন্দংদ্‌ ॥ ৫৫ ॥ 


শিতমাতমনহঅ। 


জঞানেন্অ তু তদ্অজ্ঞানম্‌ ইয়েষাম্‌ না 
৬॥ 


তেষামাদিতৃইয়বজ্জঞানম্‌ প্রকাশইয়তি তৎপরম্‌ ॥১ 
hl 
বন্ভন্যুহানৃষ্িভবাননিপুনবলনঘা: ॥ ৪৩ ॥ 


তদ্ৰুদ্ধইয়স্তদাৎমানহৃঅ তন্নিষ্ঠাস্তৎপরাইয়ণাহা । 
গচ্ছপ্তিঅপুনরাবৃত্তিম জ্ঞাননিৰ্ধৃতকল্‌্মষাহা ॥ ১৭ 


১৯৮ 


অধ্যায়: ৫ কর্মসম্যাসযোগ ক্লোক: ১৪ ১৭ 


ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ ৷ 
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥ ৫/১৪ 


অর্থ-(১৪) প্রভু লোকের কর্তৃত্ব করেন না, কর্ম করেন না, কর্মফলে 
সংযোগও রচনা করেন না, কিন্তু স্বভাবই প্রবর্তিত হয়। 
শব্দার্থ: প্রভু = পৰমাত্মা । কর্তৃত্ব = অধিকার স্থাপন স্বভাব প্রকৃতি 
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ ৷ 
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহাত্তি জন্তবঃ ॥ ৫/১৫ 
অর্থ-(১৫) সর্বব্যাপী পরমাত্মা কারও পাপ বা পৃণ্যকর্মকে গ্রহণ করেন 
না। অজ্ঞান দ্বারা জান আবৃত থাকে, সেজন্য সকল জীব মোহগ্ৰস্ত হয় ৷ 


Hl 


জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ৷ 
তেষামাদিত্যবজজ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌ ॥ ৫/১৬ 
অর্থ-(১৬) কিন্তু যাঁদের আত্মজ্ঞান দ্বারা অন্তরের অজ্ঞান নষ্ট হয়েছে 
য় পরায়ণাঃ। 
গচ্ছন্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধৃতকল্মযাঃ ॥ ৫/১৭ 
অর্থ-(১৭) যাঁদের মন ও বুদ্ধি সেই পরম পুরুষেই স্থিতি হয়েছে, 
এইরকম তৎপরায়ণ মানুষ জ্ঞান দ্বারা পাপ ধ্বংস করে পরমগতি প্রাপ্ত 
হ্‌ন। 


১৯৯ 


অধ্যায় 
রঃ ৫ শ্রীম্ভগবদণীতা শ্ৰো 
শ্লোক; ১৮-২১ 


লিল্ানিনভ্রমমঘনধ নাল্মঘী হানি হজ্িনি। 
হানি সব প্রমান স্ব মণ্িভতলাঃ জলনহীন: ॥ ৩ ॥ 
বিদৃইয়াবিনইয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। 
শুনি চৈব শুঅপাকে চ পণ্ডিতাহ্‌ সমদর্শিনহ ॥ ১৮ 
হুইন জিন: জা এমা সাম্য হি মন: । 
নির্ঘহি অল ননমা নহাত সন্ধি ন হিরা: ॥ ৫ ॥ 
ইহৈবঅ তৈৰ্জিতহ্‌ সর্গহঅ ইয়েযাম্‌ সাম্ইয়ে স্থিতম্‌ মনহ। 
নির্দোষম্‌ হি সমম্‌ বূরহম্অ তস্মাদ্‌ ৰ্রহমণি তে স্থিতাহা ॥ ১৯ 
ন সনূচিনসিঘ সাচ্য নীন্টিসল্সাত ্যাগিঘম। 
জ্যব্ত্থিমদূতী নন্ধানিতু মাথা হিথন: ॥ ২০ ॥ 

ন প্রহষইয়েৎ প্রিইয়ম্‌ প্রাপ্ইয় নোদুইজেৎ প্রাপইয় চাপ্রিইয়ম্‌ ৷ 
স্থিরৰদ্ধিরসম্মূঢহঅ ৰ্রহমবিদ্‌ ৰ্রহমণি স্থিতহও ॥ ২০ 
ান্াজমহাঁ্নলন্তাললা বিলবুন্যালননি অন্তুরন। 
জল্সনীনানক্কালনা ভুলফাযনগ্তুন ॥ ২ ॥ 
ইফ তমা বিন্দতিআৎমনি ইয়ৎ সুখম্‌ ৷ 
স ৰ্রহমইয়োগইয়ুক্তাৎমা সুখম্অক্ষইয়ম্অশুতে ॥ ২১ 


২০০ 


ধায়; ৫ কর্মসন্্াসযোগ প্লোক: ১৮-১ 


বিদ্যাবিনয়সম্পন্ে ব্ৰাহ্মণে গবি হস্তিনি। 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ৫/১৮ 
অর্থ-(১৮) পণ্ডিত ব্যক্তিরা বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে এবং গোর, 
হাতি, কুকুর ও চণ্ডালকেও সমান দৃষ্টিতে দেখেন। 


ইহৈব তৈৰ্জিতঃ সৰ্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। 
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ ব্ৰহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ৫/১৯ 


অর্থ (১৯) যাঁদের মন সমভাবে স্থিত, তাঁরা জীবিত অবস্থাতেই সংসার 
জয় করেছেন । কারণ ব্রহ্ম নির্দোষ এবং সম, তাই তাঁরা সেই ত্রন্ছে স্থিত 


nm 


হন। 


ন প্রহ্ৃব্যেৎ প্রিরং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্‌ ৷ 
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদৃ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ৫/২০ 
অর্থ-(২০) যাঁরা প্রিয়বস্তু প্রাপ্ত হলে আনন্দিত হন না এবং অপ্রিরবস্ত প্রাপ্ত 
লেও উদ্বিপ্ন হন না; স্থিরবুদ্ধি, সংশয় নেই -এইরূপ ব্রহ্মবেত্তা মানুষ 

ব্ৰহ্ষে স্থিত হন । 


বাহ্যস্পৰ্শেদ্সক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্‌ ৷ 
স ব্ৰহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মুতে ॥ ৫/২১ 
অর্থ-(২১) বাহ্য বিষয়ে" আসক্তিহীন মানুষ অন্তরে যে সুখ আছে তা প্রাপ্ত 
হন। সেই মানুষ ব্ৰহ্মযোগে স্থিত হয়ে অক্ষয় সুখ অনুভব করেন। 
[টাকা: সাংসারিক ভোগসমূহকে বাহ্য বিষয় বলা হয়] 


২০১ 


অধ্যায়: ৫ শ্রীম্গবদদী 
শ্লোক; ২২২ 


ধৰ হবি জঁংমহালা লীনা ভ:ভখীলম ঘন নী। 
আন্মল্ননন্ন: কীননঘ ন মম মণ স্তুম: ॥ ২২ ॥ 


ইয়ে হি সম্স্পর্শজা ভোগাহা দুহখইয়োনইয় এব্‌অ তে। 
আদিঅন্তবস্তহ কৌন্তেইয় ন তেষু রমতে ৰুধহ্‌অ ॥ ২২ 
হান্ীনীীন অং জান সান হাহীংনিমীধ্ঘান ৷ 


কালকীতীন বাজ ভু: অ ভূ নং: ॥ ২২ ॥ 
শাক্রোতীহৈব ইয়হ সোঢুম্‌ প্রাক শরীরবিমোক্ষগাং! 
কামক্রোধোডবম্‌ বেগম স ইয়ুক্তহ স সুখী নরহঅ ॥ ২৩ 


নীগলন-ুী$ন্নযাঘাদহনঘালনত্ািংন অ I 
ন ঘীী নন্তানিনাঁণা ন্ধামূনীওপিাল্ন্তণি ॥ ২4 ॥ 


ইয়োতত্তহসুখোতন্তরারামহঅ তথাত্তরজিওতিরেব ইয়ংশ' 


স ইয়োগী ৰ্রহ্মনির্বাণম্‌ ৰ্রহ্মভূতোহধিগচছতি ॥ ২৪ 
ভমনী নন্ধানিনাণামৃদঘ: ধাঘক্নদা: | 
তিল্টমা খনাল্দান: জনমূনহিণ হলা: ॥ ২৭ ॥ 


লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণম্‌ খষইয়হ কৃষীণকল্মযাহা। 
ছিন্নদুএধা ইয়তাৎমানহঅ সর্বভূতহিতে রতাহা ॥ ২৫ 


২০২ 


অধ্যায়; ৫ কর্মসন্াসযোগ শ্লোক: ২২-২৫ 


যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে। 
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ৫/২২ 

অর্থ-(২২) ইন্দ্রিয় সংযোগ-জনিত যে সমস্ত ভোগ আছে, সেগুলো 
(সুখরূপে ভাসলেও) নিঃসন্দেহে দুঃখের কারণ এবং অনিত্য। হে 
কৌন্তেয় (অর্জুন)! বুদ্ধিমান মানুষ তাতে আসক্ত হন না। 

শর্োতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্‌ শরীরবিমোক্ষণাৎ। 

কামক্রোধোডবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ৫/২৩ 

অর্থ-(২৩) যিনি দেহত্যাগ করার পূর্বেই কাম এবং ক্রোধ থেকে উৎপন্ন 
বেগকে সহ্য করতে সমর্থ হয়, সেই মানুষ (পরমতন্তে যুক্ত, সেই সুখী ৷ 


যোতত্তঃসুখোহস্তরারাম্তথান্তর্রোতিরেব যঃ। 
স যোগী ব্রন্মনির্বাণং ব্রন্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥ ৫/২৪ 


অর্থ-(২৪) যিনি অন্তরাত্মাতেই সুখযুক্ত, আত্মতৃপ্ত এবং আত্মাতেই 
জ্ঞানযুক্ত; সেই যোগী ব্রহ্মভূত) হয়ে ব্ৰহ্মনিৰ্বাণ" প্রাপ্ত হন৷ 

[টাকা: ৮*ব্রহ্ষভূত” পদটি এখানে সাংখ্যযোগীর বিশেষণ । শি্রক্মনির্বাণ হচ্ছে ব্রক্ষে 
মিলনরূপ মোক্ষ ।] 


লভন্তে ব্রক্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্মীণকলাষাঃ। 
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৫/২৫ 


অর্থ-(২৫) নিস্পাপ, সংশয়শূন্য, সংযতচিত্ত, সকল প্রাণীর মঙ্গল কামনায় 
রত খধিগণ ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন। 


২০৩ 


ধায়: ৫ শ্রীম্ভগবদগীতা 
০ রি শ্লোক; ২৬-২৮ 


ক্মাল-লীঘ-নিষুক্ানাঁ অনীনাঁ অন-স্ললাম্‌। 
অসিলী নন্ধা-নিনাঘা লব নিধিলাল্দনাম্‌ ॥ ২৫ ॥ 


কামক্রোধবিইয়ুক্তানাম ইয়তীনাম্‌ ইয়তচেতসাম। 
অভিতো ৰ্রহ্মনির্বাণম্‌ বর্ততে বিদিতাতমনাম্‌ ॥ ২৬ 


হহানিকুলা নহিনাসাগরমুগরীনান্ স্ন: । 
সাগাঘানী মী কলা নামাম্যন্নস্বাহিদী ॥ ২৩ ॥ 


স্পর্শান্‌ কৃতুউআ বহির্বাহইয়াম্‌ চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোধে । 
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃতিউআ নাসাভইয়ন্তরচারিণো ॥ ২৭ 


নিলি না তি শনি না i 
নিননিক্ভালঘন্দীঘী অ: জবা মুক্ত হব অঃ ॥ ২৫ ॥ 


বিগতেচ্ছাভইয়ক্রোধহঅ ইয়হ্‌ সদা মুজ্অ এব্ সহঅ ॥ ২৮ 


অধ্যায়: ৫ কর্মসন্যাসযোগ শ্লোক: ২৬-২৮ 


কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্‌। 
অভিতো ব্রক্ষনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্‌ ॥ ৫/২৬ 


অর্থ-(২৬) কাম-ক্রোধ থেকে মুক্ত, সংযতচিত্ত, পরমাত্মাদরশী জ্ঞানী মানুষ 
সকল দিকেই ব্রক্গনির্বাণে স্থিত আছেন। 


স্পর্শান্‌ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংসক্ষুশ্চৈবাত্তরে ভ্রবোঃ। 
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ৫/২৭ 


যতেন্দ্িয়মনোবুদ্ধিরমুনিৰ্মোক্ষপরায়ণঃ । 
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ৫/২৮ 


অর্থ-(২৭-২৮) বাইরের বিষয়সমূহ বাইরেই ত্যাগ করে, চোখের দৃষ্টিকে 
ভ্রযুগলের মধ্যস্থলে স্থিত করে এবং নাকের অভ্যন্তরে বিচরণকারী প্রাণ- 
অপান বায়ুকে সমান করে যিনি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করেছেন 
এবং যে মোক্ষপরায়ণ মুনি ইচ্ছা, ভয় এবং ক্রোধরহিত হয়েছেন; তিনি 
সর্বদা মুক্ত । 


২০৫ 


অধ্যায়: ৫ শ্রীমন্তগবদগীতা সর 
মীজাং অন্থানমমা জনভীক্ষলম্্হমূ। 
সত জবমূনানা বালা না হান্নিমূক্তবি ॥ ২৭ ॥ 


ভোক্তারম্‌ ইয়জ্ঞতপসাম্‌ সর্বলোকমহেশুঅরম্‌। 
সুহৃদম্‌ সর্বভূতানাম্‌ জ্ঞাতৃউআ মাম্‌ শাত্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ 


=0= 


(৪ তৎসৎ ইতি শ্ৰীমদ্ভগবদগীতাসুউপনিষৎসু 
কর্মসম্নিআস্অ-ইয়োগো নাম্অ পঞ্চমোহধ্ইয়াইয়হ ॥ 


EOE 


২০৬ 


অধ্যায়: ৫ কর্মসন্াসযোগ শ্লোক: ২৯ 
ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্‌। 
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ৫/২৯ 


অর্থ:-(২৯) আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর, সকল 
প্রাণীর দয়ালু প্রেমী জেনে শান্তি লাভ করেন। 


=0= 


{3 তৎসদিতি শ্ৰীমদ্তগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্ৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্ৰে 
শ্ৰীকৃষ্ণাৰ্জুন-সংবাদে “কর্মসন্ন্যাসযোগ” নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥) 
{এই প্রকার শ্রীভগবানের দ্বারা গীত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা অন্তর্গত 
যোগশাস্ত্ৰ বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে “কর্মসন্ন্যাসযোগ” নামক 

পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ হলো ॥) 


cD — 


২০৭ 


এগ 
a 
লে 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
অথবষ্ঠোৎধ্যায়ঃ 
ধ্যানযোগ 
রী ম্যানা তান অনাস্সিন: মন দবা কম খারি ঃ। 
লম জমাজী স্ব আলী স্ব ন নিলি স্বাদ্িম: ॥ ৫ ॥ 
শ্রীভগবান্‌ উউআচ্‌অ - 
স সন্নিআসী চ ইয়োগী চ ন নিরগ্রির্ন চাক্রিইয়হ্‌অ ॥ ১ 
নম অল্মামলিনি সান্তনা ন নিদি ঘাঘতন। 
ন হ্যালকনভজ্ুী লী্ী মননি ভগ্ন ॥ ২ ॥ 
ইয়ম্‌ সন্নিআসমিতি প্রাহুহু ইয়োগম্‌ তম্‌ বিদ্ধি পাণ্ব্অ ৷ 
ন হিঅসন্িঅন্তসন্প্লহুম ইয়োগী ভবতি কশ্চন্অ ॥ ২ 
আমীন কন ন্ধাতামুল্ণ । 
বীমাভভততয লবন হাম: ক্কাঘামুল্মন ॥ ২ ॥ 


ইয়োগারূচস্ইর তস্ইয়ৈবৃআ শমহ্‌ কারণমুচইয়তে ॥ * 


২০৮ 


অধ্যায়; ৬ ধ্যানযোগ শ্লোক: ১-৩ 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ - 
অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ। 
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্ির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ৬/১ 


অথ:-(১) শ্রীভগবান বললেন- যে মানুষ কর্মফলে আশ্রয় না নিয়ে কর্তব্য 
কর্ম করেন তিনি সন্ন্যাসী ও যোগী। আর অগ্নিত্যাগী ব্যক্তি (সন্ন্যাসী) নয় 
এবং কর্মত্যাগী ব্যক্তিও (যোগী) নয়। 


যং সন্যাসমিতি প্রাহুর্ষোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ৷ 
ন হ্যসন্নযাস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ৬/২ 


অর্থ- (২) হে পাণ্ডব (অর্জুন)! যাকে সন্যাস বলে, তাকেই যোগ বলে 
জানবে ৷ কেননা সংকল্প ত্যাগ না করলে কোনো মানুষ যোগী হয় না। শা 


আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে। 
যোগারঢুস্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৬/৩ 
অর্থ-(৩) যোগে আরোহণ ইচ্ছাযুক্ত মুনির (মননশীল মানুষের) নিষ্কামকর্ম 
করাকেই কারণ বলা হয়েছে। সেই যোগরূঢ় মননশীল মানুষের 
সর্বসংকল্পের অভাবই কল্যাণের কারণ বলা হয়। 


শ্রীমগবদগীতা-১৪ ২০৯ 


শ্লোক: ৪. 


তজইত্মললাললান লাললাললনলান্ববল। 
জানীন ্মাল্মনী অন্ভুহালীন হিদ্বযান্দলঃ ॥ এ ॥ 


উদ্ধরেদাৎমনাৎমানম্‌ নাৎমানম্অবসাদইয়েৎ। 
আতমৈব হিআত্মনো ৰন্ধুহ্‌ আৎমৈব্জ রিপুরাত্মনহঅ ॥ ৫ 


অপ্তযান্নাল্ননভ্তভ ধনলাল্লালনলা লিন: । 
অলাল্সনহত হাত নর্ীলালীন হান্তুলল ॥ ৪ ॥ 


বন্ধুরাৎমাৎমনস্তসৃইয় ইয়েনাৎমৈবাত্মনা জিত ত । 
অনাৎমনস্ত শত্ৰতুএ বর্তেতাৎমৈব শত্ৰুবৎ রি 


২১০ 


অধ্যায়; ৬ ধ্যানযোগ শ্লোক; 8-৮ 


যদা হি নেন্দিয়ার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্যতে ৷ 
সৰ্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৬/৪ 
অর্থ:-(8) যখন ইন্দরিয়াদি ভোগে আসক্ত হন না, কর্মেও আসক্ত হন না, 
তখন সর্বসংকল্পত্যাগী সন্নাসীকে যোগরূঢ় বলা হয়। 


উদ্ধরেদাত্মনাত্রানং নাত্বানমবসাদয়েৎ । 
আত্মবৈৰ হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৬/৫ 
অর্থ-(৫) নিজ আত্মাকে অধঃপতিত না করে নিজের দ্বারাই নিজেকে 
(সংসার থেকে) উদ্ধার করবে । এই আত্মাই নিজের বন্ধু, আত্মাই নিজের 
শত্রু হয়। 


বন্ধুরাত্মাত্মনন্তস্য যেনাঙ্মৈবাত্মনা জিতঃ। 
অনাত্মনস্ত শত্রুত্বে বর্তেতোত্মৈব শত্ৰুবৎ ॥ ৬/৬ 


অর্থ-(৬) যে আত্মার দ্বারা আত্মা জয়ী হয়েছে , সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু 
এবং অনাত্মার আত্মাই শত্রুর মতো শত্রুতাচরণ করে। 


[টীকা: প্রকৃতপক্ষে জীবের আত্মা একটিই । কিন্তু এখানে দুটি আত্মার কথা বলা হয়েছে। 
এই আত্মা শব্দটি সম্ভবত রূপকভাবে বলা হয়েছে। কারণ বৈদিক শাস্রসমূহে একজন 
জীবের কেবল একটি জীবাত্মার উল্লেখ পাওয়া যায় । সুতরাং এই শ্লোকে দুটি আত্মার অর্থ 
এই যে, জীব নিজেই নিজেকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত ববে; ইন্দিয়সমূহ বশীভূত হলে 
সে নিজেই নিজের বন্ধু আর ইন্দরিয়সমূহ বশীভূত না হলে নিজেই নিজের শঞ্।] 


২১১ 


শ্রীমভগবদগীতা 


অধ্যায়: ৬ শ্লোক, « 


সিনাল্মন: সহাল্নজ্ৰ নহলাল্লা লাহিন: | 
হানীম্যাম্ুত্ত্ু:অঘু লা লালাননানতীঃ ॥ ও ॥ 
জিতাতমনহ্‌ প্রশান্তস্ইয় পরমাৎমা সমাহিতহ্অ। 
শীতোষ্ঃসুখদুহখেষু তথা মানাপমানইয়োহো ॥ ৭ 

স্বালনিত্বানবৃলানলা নু্ঘী নিজিবীল্রিন: | 
সু হন্যুক্ষন আঁমী ললীভাহলন্দাস্রল: ॥ ৫ ॥ 


জ্ঞ্ানবিজ্ঞানতৃপ্তাৎমা কুটস্থো বিজিতেন্দ্িইয়হঅ। 
ইয়ুক্তঅ ইতিউচ্ইয়তে ইয়োগী সমলোষ্টাশৃমকাঞ্চনহ্অ ॥ ৮ 
স্ন্লিসাধু্বালীনচঘতুজ্যন্ভুঘূ। 
আঘ্চ্ণি স্ব ঘাস অদন্তুজিনিহিচ্মন ॥ ৭ ॥ 


সুহ্মিত্রারিউদাসীন্অ মধ্ইয়স্থদুএষ্ইয়ৰন্ধুযু ৷ 
সাধুযুঅপি চ পাপেষু সমকদ্ধির্বিশিষ্ইয়তে ॥ ৯ 


২১২ 


অধ্যায়: ৬ ধ্যানযোগ শ্লোক: ৭৯ 


জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিত। 
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়ো? ॥ ৬/৭ 
অর্থ-(৭) শীত-উষ্ত, সুখ-দুঃখ তথা মান-অপমানে যাঁর চিত্ত পূর্ণরূগে 
শান্ত, -এইরপ স্বাধীন-চিত্ত মানুষ পরমাত্মায় স্থিত থাকেন। 


জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কুটস্থো বিজিতেন্দরিয়ঃ। 
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৬/৮ 
অর্থ-৮) যাঁর চিত্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত এবং অবিকৃত, যাঁর ইন্দ্রিয় 
উত্তমরূপে বশে আছে তথা যাঁর জ্ঞানে মাটি, পাথর ও স্বর্ণ সমান; সেই 
যোগী (পরমাত্মায়) যুক্ত -এইরূপ বলা হয়। 
সাধুঘপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিবিশিষ্যতে ॥ ৬/৯ 

অর্থ-৯) সুহৃদ (অর্থাৎ যিনি স্বার্থ শূণ্য হয়ে সবার মঙ্গল করেন), মিত্র, 
শত্রু, উদাসীন (পক্ষপাতশূণ্য), মধ্যস্থ (অর্থাৎ যিনি উভয়পক্ষের ভালো 
চান), দেবী, বন্ধু, সাধু ও পাগীগণেও যিনি সমান ভাব বিশিষ্ট, তিনিই 
শ্ৰেষ্ঠ ৷ 

[শব্দার্থ: সুহৃদ = যিনি স্বার্থ শূণ্য হয়ে সবার মঙ্গল করেন। উদাসীন = 
পক্ষপাতশূণ্য। মধ্যস্থ = যিনি উভয়পক্ষের ভালো চান। দ্বেষী = যার হৃদয় হিংসায় 
পূৰ্ণ ৷] 


২১৩ 


শ্ৰীমদ্তগবদগীতা শ্লোক: ১০-১ 


শী যু্জীন জনলমালনান হুজি হি: । 
কী হক্ষিলালনা নিহাহীংদত্সিহঃ ॥ gol 


ইয়োগী ইযুজীতৃঅ সততম্‌ আতমানম্‌ রহসি স্থিতহ্অ। 
একাকী ইয়তচিত্তাৎমা নিরাশীর্অপরিগ্রহহৃঅ ॥ ১০ 


অধ্যায়: ৬ 


হী ইহ সবিষ্াচ্য হিহলাঅললাল্দল: । 
নান্যস্চ্ি লাবিলীন্ সবল্যাসিলন্কুহান্লহম্‌ ॥ ££ ॥ 


শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্ইয় স্থিরমাসনমাতৎমনহ্অ। 
নাতিউচ্ছিতম্‌ নাতিনীচম্‌ চৈলাজিনকুশোত্তরম্‌ ॥ ১১ 


নন্দা মন: কুবলা অলন্বিউল্দিঙ্গিনঃ । 
ত্তমনিহআলন বুয্তণান্মাযামান্সনিহ্য্তণ ॥ £২ ॥ 


ee মনহ্‌ কৃতৃউয়া ইয়তচিত্তেন্্িইয়ক্রিইয়হ্অ। 
পবিশ্ইয়াসনে ইয়ুঞ্জিআৎ ইয়োগমাতমবিশুদ্ধইয়ে ॥ ১২ 


২১৪ 


অধ্যায়: ৬ ধ্যানযোগ শ্লোক; ১০-১২ 
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ 
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ৬/১০ 


অথ;-(১০) সংযতচিত্ত, সংযতদেহ ও সংগ্রহরহিত যোগী একা নির্জন 
স্থানে স্থিত হয়ে নিরপ্তর আত্মাকে (পরমাত্মায়) নিযুক্ত করবে । 


শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ৷ 
নাত্যুন্ছিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্‌ ॥ ৬/১১ 
অর্থ:-(১১) খুব উঁচু বা খুব নিট নয় -এমন শুদ্ধ ভূমিতে কুশ, হরিণের 
টামড়া এবং বস্তরাদি পেতে নিজের স্থির আসন করবে। 


তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেল্ৰিয়ক্ৰিয়ঃ । 
উপবিশ্যাসনে যুজ্যাদ্‌ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ৬/১২ 


অর্থ-(১২) সেই আসনে বসে চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমূহকে বশ 
করে, মনকে একাগ্র করে, অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস 
করবে। 


২১৫ 


অধ্যায়; ৬ শ্রীম্ভগবদণীতা শ্লোক: ১৩-১৫ 


মম ন্বাঅহিহীত্সীন্ন ঘাহঘললত্ ভি: । 
অল্প নাভিন্ধাস ভর বিহাগ্্াননভীন্ধঅল্‌ ॥ ৫২ ॥ 
সম্প্রেকৃষিঅ নাসিকাগ্রম্‌ সুঅম্‌ দিশশ্চানবলোকইয়ন্‌ ॥ ১৩ 


সহাল্লালদা নিজানলীলন্মন্থাহিলিন তিল: । 
মন: জঁঘচ্ন সন্বিলী ভুক্ত আমীন মন্দ: ॥ ৫৪ ॥ 


্রশান্তাৎমা বিগতভীহি ৰ্রহ্মচারিব্রতে স্থিতহ্‌ ৷ 
মনহ সম্ইয়মিঅ মচ্চিত্ততঅ ইয়ুজ আসীতৃঅ মৎপরহ্ত ॥ ১৪ 


অুজ্ললন অন্মললান হী নিঅললানল: । 
হালিন লিনাথাঘহমাঁ লল্মজ্যালপরিাক্তলি ॥ ₹৭ ॥ 


ইয়ুঞ্জনেবম্‌ সদাৎমানম্‌ ইয়োগী নিইয়তমানসহ্অ। 
শান্তিম্‌ নির্বাগপরমাম্‌ মৎসমৃস্থামঅধিগচ্ছতি ॥ ১৫ 


২১৬ 


অধ্যায়: ৬ ধ্যানযোগ জোক: ১৩১৫ 


সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ননচলং স্থিরঃ। 
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগরং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্‌ ॥ ৬/১৩ 
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্বহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ। 
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ৬/১৪ 
অর্থ-(১৩) মেরুদণ্ড, মস্তক, শ্বীবা সমান ও অচলভাবে ধারণ করে স্থির 
হয়ে নিজের নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি রেখে অন্য দিকে না তাকিয়ে ব্রহ্মচর্য 


ব্ৰতে স্থিত; ভয় ছেড়ে ও প্রশান্ত-চিত্ত যোগী সতর্কতার সাথে মনকে 
সংযত করে আমাতেই চিত্ত-যুক্ত মৎপরায়ণ হয়ে স্থিত হবে। 


[শব্দার্থ: গ্রীবা = ঘাড়। নাসিকার = নাকের । অগ্রভাগে = সমনের দিকে । চিত্ত = 
মন৷ মৎপরায়ণ = আমাতেই স্থির ৷] 


[টাকা: অনুরূপভাবে শ্লোকটি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (২/৮) রয়েছে।] 


যুঞ্জনেবং সদাত্বানং যোগী নিয়তমানসঃ। 
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ৬/১৫ 


অর্থ-(১৫) সংযতচিত্ত যোগী এভাবে আত্মাকে নিরন্তর লগ্ন করে আমাতে 
সথিতিরপ নির্বাণ-পরমাত্মা যুক্ত শান্তি লাভ করে। 


২১৭ 


অধ্যায়: ৬ শ্রীমর্গবদগীতা শ্লোক: ১৬-১৯ 


লাকযগ্ধনভু লীশীগভিব ন শক্কালমলগ্নন:। 

ন ন্থানিনসহদীকভৰ সাসলী লন স্থান ॥ £৪ ॥ 
নাতিঅশ্নতস্ত ইয়োগোহস্তি ন চৈকান্তম্অন্অশ্লতহঅ। 
ন চাতি সুঅপ্নশীলসৃইয় জাগ্রতো নৈব্অ চার্জন্অ ॥ ১৬ 
বুক্ধান্থাবনিন্থাহহঅ সুমৰ জল 
সু ত্রসাললীঘল জীবী মনি তন্তা ॥ ৫৩ ॥ 
ইয়ুক্তাহারবিহারস্ইয় ইয়ুক্তচেষ্টস্ইয় কর্মসু 
ইয়ুক্তসুঅপ্লাববোধস্ইয় ইয়োগো ভবতি দুহখহা ॥ ১৭ 
অযু নিলিন্ ন্বিঅলাললীন্ান্রবিষ্তব। 
লিং: লববযানযী ভুত ন্যু্সী নহা ॥ £৫ ॥ 
ইয়দা বিনিইয়তম্‌ চিত্তম্‌ আত্মন্ইয়েবাবতিষ্ঠতে ৷ 
শিহস্পৃহহ সর্বকামেভ্ইয়হ ইয়ুজ্অ ইতিউচ্ইয়তে তদা॥ ১ 
অঘা দীঘী নিনালংখী নল্পণ জীঘলা ভমূলা। 
যীশিনী অলব্দিলয বুজ্জনী শীমানাকদন; ॥ ₹৭ ॥ 


অধ্যায়; ৬ ধ্যানযোগ লোক: ১৬-১৯ 


নাত্যম্নতস্ত যোগোতস্তি ন চৈকান্তমনশ্লতঃ। 

ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জন ॥ ৬/১৬ 
অর্থ-(১৬) হে অর্জুন! অতিরিক্ত আহারকারী ও একান্ত অনাহারী, 
অতিরিক্ত নিদ্রাশীল এবং জাগরণশীলের এই যোগ সিদ্ধ হয় না। 

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসূ। 

যুক্তস্বপ্লাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ৬/১৭ 
অর্থ- (১৭) যিনি নিয়মিত আহার-বিহার করেন, কর্মসমূহতে যথাযোগ্য 
চেষ্টা করেন আর যথাযোগ্য নিদ্রিত ও জাগ্রত থাকেন, তাঁর যোগ 
দুঃখনাশকারী হয়। 

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে। 
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্তে তদা ॥ ৬/১৮ 

অর্থ-(১৮) একান্ত বশীভূত চিত্ত যখন উত্তমরূপে পরমাত্মাতেই স্থিত হয়, 


তখন সকল কামনা থেকে ইচ্ছাশূন্য মানুষ (পরমাত্মাতে) যুক্ত -এইরূগ 
বলা হয়। 


যথা দীপো নিবাতস্ত্রো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা। 
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ৬/১৯ 
অর্থ-(১৯) যে প্রকার বায়ু-প্রবাহ শূন্য স্থানে প্রাদীপ-শিখা বিচলিত হয় না, 
সেইরূপ উপমা পরমাত্মার ধ্যানে সংঘতচিত্ত যোগীর বশীভূত চিত্তের সগে 
দেওয়া হয়েছে। 


২১৯ 


শ্রীমদ্তগবদণীতা শ্লোক; ২০-১৩ 
বনীনহমন স্বিন্ণ নিজ জীন । 
অল শনালমনালনার্ন হযলালানি ত্চ্ঘলি ॥ ২০ ॥ 
ইয়ত্রঅ চৈবাৎমনাৎমানম্‌ পশ্ইয়ন্নাৎমনি তুষ্ইয়তি ॥ ২০ 
ভলাল্যলিবিনধ অনন্ুতিতরান্তালরবীল্দিবলূ। 
নতি অস ন শনার্থ ঝ্ঘিলগ্রকলি লন: ॥ ২? ॥ 


সুখমাতৃ্ইয়ন্তিকম্‌ ইয়ন্তদ কদ্ধিগ্রাহইয়ম্অতীন্দ্রিইয়মূ। 
বেত্তি ইয়ত্র ন চৈবাইয়মূ স্থিতশ্চলতি তত্বুঅতহ্অ ॥ ২১ 


অবজ্ঞা স্বাদ ন্যাম মল্তণ লাঘিক লন: । 
অধ্নিলিখনী ন স্তন মুফতি বিশ্বাকষন ॥ ২২ ॥ 


ইয়ম্‌ লৰ্ধুআ চাপরম্‌ লাভম্‌ মন্ইয়তে নাধিকম্‌ ততহ্‌ 
ইয়স্মিন্‌ স্থিতো ন দুহখেন্অ শুরুপাপি বিচাল্‌ইয়তে ॥ ২২ 


ব বিুাধীননিশীমা আনার্মহিম্‌। 
ম লিগ্ববল বীক্ষল্ী আলীগলিবিঅঘ-সললা ॥ ২২ ॥ 


য়াগম্‌ ইয়োগসম্জ্ঞিতম্‌ ৷ 
স চা 
ইয়োক্তব্ইয়হ্‌অ ইয়োগোহনিরবিরচেতসা ॥ ২৩ 


২২০ 


অধ্যায়: ৬ ্ গ শ্লোক: ১০-১৩ 


যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া । 
যত্ৰ চৌবাত্মনাত্মানং পশ্যন্াত্মনি তুষ্যতি ॥ ৬/২০ 


অর্থ-(২০) যে অবস্থায় যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত নিবৃত্ত (ক্ষান্ত) 
হয় এবং যে অবস্থায় (অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাসে) শুদ্ধ চিত্ত দ্বারা পরমাত্মার 


সুখমাত্যন্তিকং যত্তদবদ্ধিগ্থাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্‌ ৷ 
বেত্তি যত্র ন চৌবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ৬/২১ 
অর্থ-(২১) যে অবস্থায় অনন্ত সুখ অনুভব হয়, যে আনন্দ ইন্দরিয়ের 


অনুভূতি থেকেও উর্ধে স্থিত, কেবল শুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা গ্রহণযোগ্য এবং যে 
অবস্থাতে স্থিত হয়ে এই যথার্থ তত্ব (পরমাত্বা) থেকে বিচলিত হন না... 


যং লব্ধ চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ । 
যশ্মিন্‌ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ৬/২২ 


অর্থ-(২২) যে অবস্থা লাভ করলে অন্য কোনো প্রাপ্তিকে উত্তম মনে হয় 
না এবং যে অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ মহাদুঃখেও বিচলিত হয় না,... 
তং বিদ্যাদুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতমৃ ৷ 
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্বিপ্নচেতসা ॥ ৬/২৩ 
অর্ধ-(২৩) যে অবস্থায় দুঃখের সাথে কোনো সংযোগ থাকে না, সেই 


অবস্থাকে যোগ বলে। অধ্যবসায় সহকারে, তৎপরায়ণ চিত্তে এই যোগ 
অভ্যাস করা কর্তব্য । 


২২১ 


্্ 
অধ্যায়: ৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্লোক; ২৪-২৭ 
জঙ্ু্সসমনালল্ধালাভবঘনা মনালহীমন: । 
মনবীনল্িঘসা লিলিনহন জমল্নন: ॥২৪ ॥ 
সঙ্কল্পপ্রভবান্‌ কামান্‌ তিঅক্ুআ সর্বান্অশেষতহ্অ। 
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামমূ বিনিইয়মিঅ সমস্ততহৃঅ ॥ ২৪ 
হান: হানা ঘূণিম্দ্ধীনৱা । 
জানলজজ্খ মন: ভুলা ন ক্কিস্বিহৃণি ন্রিলনিনু ॥ ২৭ ॥ 
শনৈহ্‌ শনৈরুপরমেদ্‌ কদ্ধিআ ধৃতিগৃহীতইয়া। 
আত্মসম্স্থম্‌ মনহ্‌ কৃতৃউয়া ন কিঞ্চিদ্ুঅপি চিত্তইয়েৎ ॥ ২৫ 
অলী অলী লিগ্ংলি ললগ্গস্বনত্যিল্‌। 
ললভলবী লিঅদ্মনহাললল্যন নহা লকলু ॥ ২৪ ॥ 


ইয়তো ইয়তো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলম্অস্থিরমূ। 
ততস্ততো নিইয়মিএতৎ আতমন্ইয়েবৃঅ বশম্‌ নইয়েৎ ॥ ২৬ 


সহাল্বমনন দ্বীন আমিন সুল্রফুলমম্‌। 
বি হযান্লাহল্ সন্ধমমূনমন্ধভনমমূ্‌ ॥ ২৩ ॥ 


ত ম্‌ হিএনম্‌ ইয়োগিনম্‌ সুখমুত্তমম্‌ । 
উপেতি শান্তরজসম্‌ ব্রহ্মভূতম্অকল্মঘম্‌ ॥ ২৭ 


২২২ 


ধ্যানযোগ 


সংকল্পপ্রভবান্‌ কামাংস্ত্ন্তা সর্বানশেষতঃ। 
মনসৈবেক্দিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ৬/২৪ 
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া। 
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিনপি চিন্তয়েৎ ॥ ৬/২৫ 


অর্থ- (২৪-২৫) সংকল্প থেকে উৎপন্ন সকল কামনা নিঃশেষরূপে ত্যাগ 
করে, মনের দ্বারা ইদ্রিয় গুলোকে সবদিক থেকেই উত্তমরূপে বশ করে, 
ধৈরযযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা মনকে পরমাত্মায় স্থিত করে, ধাপে ধাপে নিবৃত্ত 
করতে হবে অন্য কিছুই চিন্তা করবে না। 


লোক: ১৪-১৭ 


যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমন্থিরমূ। 
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্বন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ৬/২৬ 


অর্থ- (২৬) এই অস্থির চঞ্চল মন যে যে পদার্থে বিচরণ করে, সেই সেই 
বিষয় থেকে রোধ করে সবসময় পরমাত্মাতেই স্থির করবে। 


প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্‌ ৷ 
উপৈতি শান্তরজসং বক্ষভূতমকল্মষম্‌ ॥ ৬/২৭ 


অর্থ- (২৭) কেননা যার মন প্রশান্ত, পাপরহিত, রজগুণ শান্ত -এই রকম 
যোগীর ব্রহ্মোর সঙ্গে একীভাবভূত উত্তম সুখ প্রাপ্ত হয়। 


২২৩ 


অধ্যায়: ৬ শ্রীমন্তগবদণীতা শ্লোক: ২৮-৩১ 


বুলন জন্ানলান শীর্মী লিযালন্ধননম: । 
নিল সন্মণহামনঅল্ণ ভূলগ্কুন ॥ ২৩ ॥ 
ইয়ুঞ্জনেবম্‌ সদাৎমানম্‌ ইয়োগী বিগতকল্মষহ্অ । 
সুখেন্অ ব্রহ্মসমূস্পর্শম্‌ অত্ইয়ন্তম্‌ সুখম্অশুতে ॥ ২৮ 
অনমূনত্অনাললান জনমূনবানি ব্বালননি। 
হরি আীমানূত্যানলা অনল অমন্হান: ॥ ২৭ ॥ 
সর্বভূতস্থমাৎমানম্‌ সর্বভূতানি চাৎমনি । 
ঈকৃষতে ইয়োগইয়ুক্তাৎমা সর্বত্র সমদর্শনহঅ ॥ ২৯ 
ঘা মা নহি জনন অন স্ব মণি নহলি । 
নাহল সঘাহআালি জ ন্ন ম ন সতাহঅলি ॥ ২০ ॥ 
ইয়ো মাম্‌ পশ্ইয়তি সর্ব সর্বম্‌ চ ময়ি পশ্ইয়তি ৷ 
তস্ইয়াহম্‌ ন প্রণশ্ইয়ামি সচ মে ন প্রণশ্ইয়তি ॥ ৩০ 
নম্র আ মা সস ত্ল্রমাহ্খিল: । 
অনঘা অরীলালীঘি ম আলী মতি বনি ॥ ২৫ ॥ 


সর্বভূতস্থিতম্‌ ইয়ো মাম্‌ ভজতিএকতুঅমান্থিতহ। 
সৰ্বথা বর্তমানোংপি স ইয়োগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১ 


২২৪ 


ধানমোগ 


অধ্যায়: ৬ 


যুঞ্জমেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকলাষঃ। 
সুখেন ব্ৰহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমখুতে ॥ ৬ /২৮ 


অর্থ- (২৮) পাপরহিত যোগী এইগ্রকার নিরন্তর আত্মাকে (পরমা তে 
যুক্ত করে আনন্দপূর্বক ব্রদ্মের সংস্পর্শজনিত অনন্ত সুখ অনুভব করে। 
সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ৬/২৯ 
অর্থ- (২৯) যোগযুক্ত মানুষ সর্বত্র সমদর্শন হয়ে আত্মাকে সর্বভূতে এবং 
সর্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করেন। 
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি ৷ 
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৬/৩০ 
অর্থ- (৩০) যিনি আমাকে সর্বভূতে অবস্থিত দেখেন এবং আমাতে 
সর্বভূত অবস্থিত দেখেন, আমি তার অদৃশ্য হই না, তিনিও আমার অদৃশ্য 
হন না। 
[টাকা: অনুরূপভাবে শ্লোকটি যজুর্বেদে (৪০/৬) এবং ঈশ উপনিষদের ৬ মন্ত্রে রয়েছে।] 
সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভ 8 
সর্বথা বর্তমানোপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৬/৩১ 
অর্থ-(৩১) যিনি একত্ব স্থিত হয়ে, সর্বভূতে স্থিত আমাকে ভঞ্জনা করেন 
সেই যোগী সকল অবস্থাতেই আমাতে অবস্থান করেন। 


) 


শ্রীমন্তগবদগীতা-১৫ ২২৫ 


-স্্ধ 


শ্ৰীমন্তগবদগীতা 


Sl 
a 
রে 


শ্লোক; ৩২৩৪ 
জান্মীঘ্মীন জনন জম হলি বীওস্ুন। 
ভু না অনি লা ত: ম আলী দংমী মন: ॥ ২২ ॥ 
আতমৌপম্ইয়েন্অ সর্বত্বুঅ সমম্‌ পশ্ইয়তি ইয়োংর্জুন্অ। 
সুখম্‌ বা ইয়দি বা দুহ্খম্‌ স ইয়োগী পরমো মতহ্অ ॥ ৩২ 


৩. 


অতন তাম্ৰ - 
আর শীমাজল্রঘা সীক্ষ: মাদল মন্ত্র । 
ঘান ল নহতালি ন্তপ্রব্ললান্্র্ণি বিৰাম ॥ ২২ ॥ 


ইয়োহইয়ম্‌ ইয়োগস্তঅইয়া প্রোক্তহৃঅ সাম্ইয়েন্অ মধুসূদন্ত ৷ 
এতস্ইয়াহম্‌ ন পশৃইয়ামি চঞ্চলতুআতস্থিতিম্‌ স্থিরাম্‌ ॥ ৩৩ 
প্র হি মন: নৃষ্যা সমাধি নতলতেলু। 
নযা দিই ল্য নাঘীত্লি ভূরুচ্কলূ ॥ ২৭ ॥ 


চঞ্চলম্‌ হি মনহ্‌ কৃষণঅ প্রমাথি বলবদৃদৃঢমূ। 
তস্ইয়াহম্‌ নিগ্রহম্‌ মন্ইয়ে বাইয়োরিবৃজ সুদুষ্করম্‌ ॥ ৩৪ 


২২৬ 


অধ্যায়: ৬ ধ্যানযোগ শ্লোক; ৩১-৩৪ 
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোজন । 
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৬/৩২ 


অর্থ-৩২) হে অর্জুন! সুখ অথবা দুঃখ, যে সর্বভূত সমান ভাবে নিজের 
সদৃশ্য দেখে, সেই যোগীকে পরম শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। 


অর্জন উবাচ - 
যোহয়ং যোগস্তয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ৷ 
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্াৎ স্থিতিং স্থিরাম্‌ ॥ ৬/৩৩ 


অর্থ-(৩৩) অর্জুন বললেন- হে মধুসূদন (শ্রীকৃষ্ণ)! সমত্বভাবে যে 
যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন, মন যেরূপ চঞ্চল তাতে এই সমত্বভাবে স্থায়ী 
স্থিতি দেখছি না। 


শর সমত্ভাব = সমান দৃষটিসম্পনন | 
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দঢ়ম্‌। 
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুঞ্ধরম্‌ ॥ ৬/৩৪ 


অর্থ-(৩৪) কেননা হে কৃষ্ণ! মন অত্যন্ত চঞ্চল, প্রমথন স্বভাব বিশিষ্ট, 
দৃঢ়, বলবান, অতএব তাকে (মনকে) বশ করা আমি বায়ুর মত অতি 
দুষ্কর মনে করি। 


[শব্দার্থ: প্রমথন = শরীর ও ইন্দ্রিয়সকলের বিক্ষোভকারক; দুষ্কর = কষ্টসাধ্য ৷] 


২২৭ 


শ্রীমগবদগীতা শ্লোক: ৩৫-৩৭ 


@ 


অধ্যায়: 
গী মানানু তান _ 
অন্জহাথ মন্থানান্থী নী বনি স্বন্তম্‌। 
জম্ঘাউীন নত কীনীম যাহ স্ব মৃহ্বান ॥ ২৭ ॥ 
অসম্শইয়ম্‌ মহাবাহো মনো দুৰ্নিখহম্‌ চলম্‌ ৷ 
অভ্ইয়াসেন্অ তু কৌন্তেইয় বৈরাগ্ইয়েণ্ চ গৃহ্ইয়তে ॥ ৩৫ 
আর্ধননালদলা আী ভ্সান হুণি ম মলি: । 
নহঘান্দনা নব লা হান্বমীওনামুমুঘাঅন: ॥ ২৪ ॥ 


অসম্ইয়তাত্মনা ইয়োগহঅ দুষ্প্াপ্অ ইতি মে মতিহি। 
বশৃইয়াৎমনা তু ইয়ততা শক্ইয়োহবাপ্তমুপাইয়তহৃঅ ॥ ৩৬ 


গু. 


অতন ওনার - 
অনলি; গ্রতুষীথনী আনান ্বন্তিনমানম: | 
অসাচ্ৰ আযামুলিত্তি ন্ধা মা কৃজ্যা ঢালত নি ॥ ২৩ ॥ 


অপ্রাপ্ইয় ইয়োগসম্সিদ্ধিম্‌ কাম্‌ গতিম্‌ কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ 


২২৮ 


অধায়: ৬ ধ্যানযোগ শ্লোক; ৩৫-৩৭ 
অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্‌। 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহযতে ॥ ৬/৩৫ 
অর্থ-(৩৫) শ্রীভবগান বললেন- হে মহাবাহো (অর্জুন)! নিঃসন্দেহে মন 
চঞ্চল, দুর্নিখহ ৷ কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা একে বশ 
করা যায়। 
[শবদার্ঘ:দুরনিগ্রহ = জয় করা যায় না।] 
অসংযতাত্মনা যোগো দুস্প্রাপ ইতি মে মতিঃ। 
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোহবাপ্তমুপায়তঃ ॥ ৬/৩৬ 
অর্থ-(৩৬) যার মন সংযত হয়নি তার পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য, এটি 
আমারও মত। কিন্তু যথাবিহিত উপায়ে চেষ্টা করলে সেই ব্যক্তির পক্ষে 
তা লাভ করা সম্ভব। 
[শব্দার্থ: দুষ্প্রাপ্য - প্ৰাপ্ত হওয়া কঠিন |] 
অর্জন উবাচ - 
অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ। 
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৬/৩৭ 
অর্থ-(৩৭) অর্জুন বললেন- হে কৃষ্ণ! যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়েও অসংযমী হয়ে 
যোগ থেকে সরে যান, তিনি এইভাবে যোগসিদ্ধিলাভে ব্যর্থ হয়ে কী গতি 
প্রাপ্ত করেন? 
[শব্দার্থ অসংযমী = অত্মনিয়ন্ত্রণে অক্ষম ৷] 


২২৯ 


্বীম্গবদণীত শ্লোক: ৩৮-৪০ 


নস্বিনীননবিসচহিন্তলাসলিন লহমবি। 
অসনিষ্ী মনথানবানী নিমূত্ী লন্তাঘা; অখি ॥ ২৫ ॥ 
কচ্চিনোভইয়বিভ্রষ্টহৃঅ ছিন্নাভ্রমিবৃঅ নশ্ইয়তি। 
অপ্রতিষ্ঠো মহাৰাহো বিমূচো ৰ্রহমণহ্‌ পথি ॥ ৩৮ 
বলব: অহা লা ন স্মুদণত্ণ ॥ ২ ॥ 
এতন্মে সম্শইয়ম্‌ কৃষ্ণুঅ ছেত্ম্অহসিঅশেষতহঅ। 
তুঅদ্অন্ইয়হ সম্শইয়স্ইয়াসিঅ ছেত্তা ন হিউপপদ্ইয়তে ৷ ৩৯ 
গী মণনান তলান্ন_ 
দাখ নন নামূস বিলাহ্যভ্য নিন্ম । 
নহি লালা নান মন্তবি ॥%০ ॥ 
শ্রীভগবান্‌ উউআচুঅ - 


পার্থঅ নৈবেহ্অৰ নামুত্বৃঅ বিনাশস্তস্ইয় বিদূইয়তে ৷ 
ন হি কল্ইয়াণকৃৎ কশ্চিদ্‌ দুর্গতিম্‌ তাতৃঅ গচ্ছতি ॥ ৪০ 


এর 
£ 
@ 


২৩০ 


অধ্যায়: ৬ ধানাযোগ রমার; 5789 


কচ্চিমোভয়বিজষ্টশ্ছমাজমিব নশ্যতি। 
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রচ্মণঃ পথি ॥ ৬/৩৮ 


অর্থ-(৩৮) হে মহাবাহো (শ্রীকৃষ্ণ)! ব্শ্মণ্রাপ্তির গথে উভয় দিক থেকে 
রষ্ট -এই রকম মোহগ্রপ্ত ব্যক্তি কি ছিগ্নভিয্ মেঘখণ্ডের মতো আশ্রয়হাণ 
হয়ে নষ্ট হন? 

[শনদার্থ: মোহগ্ৰস্ত = অজ্ঞনতাপূর্ণ] 


এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেতুমর্হস্যশেষতঃ 
ত্ব্দন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হযাপপদ্যতে ॥ ৬/৩৯ 


অর্থ-(৩৯) হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয়কে সম্পূর্ণরূপে ছেদ করে দিন। 
কারণ আপনি ছাড়া অন্য কাউকে এই সংশয়ের ছেদনকারী রূপে পাওয়া 
সম্ভব নয়। 
[শব্দাৰ্থ: ছেদ = মীমাংসা, সমাধান ৷] 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ - 
পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ৷ 
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৬/৪০ 
অর্থ:(৪০)শ্রীভগবান বললেন- হে পার্থ (অর্জুন)! ইহলোক বা পরলোকে 
কোথাও তাঁর বিনাশ হয় না। কেননা হে প্রিয়! কল্যাণকারী মানুষের 
কখনো দুৰ্গতি হয় না। 


২৩১ 


নে 
রী 
লে 


শ্রীম্ভগবদগীতা শ্লোক: ৪১-৪১ 


সাচ্য ভুযকৃলা জীন্কানৃিলা হাগ্নরী: জলা: । 
হৃত্ীনা প্রীমনা নাই জীলাসভী5লিলামনী ॥ ৪৫ ॥ 


প্রাপ্ইয় পুণ্ইয়কৃতাম্‌ লোকান্‌ উষিতুআ শাশুঅতীহ্‌ সমাহা। 
শুচীনাম্‌ শ্রীমতাম্‌ গেহে ইয়োগত্রষ্টোভিজাইয়তে ॥ ৪১ 


অনা আলিলাঈন ক্কুক্ট মনি ঘীমনাম্‌। 
হুনজি ভ্ততনং ভীকি অন্ন বীহোমূ ॥ ৪২ ॥ 


অথবা ইয়োগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতামৃ। 
এতদ্ধি দুর্গভতরম্‌ লোকে জন্ম ইয়দীদৃশম্‌ ॥ ৪২ 


২৩২ 


ধ্যানযে 
অধ্যায়: ৬ নী প্লাক; ৪১৪১ 


প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগত্রষ্টোৎভিজীয়তে ॥ ৬/৪১ 
অর্থ-(৪১) যোগভ্ৰষ্ট মানুষ পুণ্যাত্মাগণের প্রাপ্য লোকে” বহুদিন বাস করে 
শুদ্ধ ও শ্রীযুক্ত গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। 
শব্দার্থ: যোগভ্ৰষ্ট মানুষ = অসতর্কতার জন্য যোগ থেকে চিত্ত বিপথে চালিত 
হওয়া মানুষ; শ্রীযুক্ত = জ্ঞানী ধনবান ৷] 


[টীকা: ১ পৃণ্যআ্বাগণের প্রাপ্যলোক' অর্থাৎ ধার্মিক মানুষের মৃত্যুর পর তাদের আত্মা 
ব্রহ্মপ্রাপ্তি হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বসবাস করে। (সেই সকল স্থানে যোগত্রষ্ট মানুষের 
আত্মা বসবাস করার পর ধার্মিক, পবিত্র এবং ধনবান মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। 
মূলত পূর্বজন্মের কর্মফলেই সে এই সুবিধা পায়, যাতে উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে অসমাপ্ত 
যোগ বর্তমান জন্মে সমাপ্ত করতে পারে ৷] 


অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্‌ । 
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্‌ ॥ ৬/৪২ 


অর্থ-(৪২) অথবা জ্ঞানবান যোগীদের কুলেই জন্মগ্রহণ করেন, এইপ্রকার 
এই যে জন্ম তা এই লোকে নিঃসন্দেহে অতি দুর্লভ। 


[শ্দার্ কুলে = বংশে। লোকে = স্থানে (পৃথিবীতে) ৷] 


২৩৩ 


অধ্যায়: ৬ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক: ৪৩-৪৫ 
নন বঁন্ুজি্ঘীনা মনি ঘীনইুহিক্ষনূ। 
অব স্ব ননী মূত্র: অঁজিত্রী ভ্তফলল্দুন ॥ ৪২ ॥ 


তত্র তম্‌ ৰুদ্ধিসমূইয়োগমূ লভতে পৌর্বদেহিকম্‌ । 
ইয়ততে চ ততো ভূইয়হৃঅ সম্সিদ্ধৌ কুরুনন্দন্অ ॥ ৪৩ 


দুন্াম্যালীন নন হ্থিত্রণ হ্থানহী5ঘি সঃ । 
জিন্বান্তুহতি বীনা হাজলন্মানিননন ॥ ৪৫ | . 


ূর্বাভইয়াসেন্অ তেনৈব্অ হ্রিইয়তে হিঅবশোহপি সহ্অ। 
জিজ্ঞাসুর্অপি ইয়োগস্ইয় শব্দৰ্রহ্মাতিবর্ততে ॥ 88 


সলাবলনানহ্তু বীশী অহযত্ুক্িকিনম: | 
অনক্ধসন্দনধজিজ্ননী আলি ঘর্থাাবিম্‌ ॥ ৫৭ ॥ 


প্রহয়ত্বাদ ইয়তমানস্ত ইয়োগী সম্তদ্ধকিল্বিষহ্অ। 
অনেকজন্মসমৃসিদ্ধহঅ ততো ইয়াতি পরাম্‌ গতিম্‌ ॥ ৪৫ 


২৩৪ 


অধ্যায়: ৬ ধ্যানযোগ 


তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকমূ। 
যততে চ ততো ভুয়ঃ সংসিদ্ধ কুরুনন্দন ॥ ৬/৪৩ 


শ্লোক; ৪৩ ৪৫ 


অর্থ-(৪৩) হে কুরুনন্দন (অর্জুন)! সেখানে সেই পূর্বজন্মে সাধিত বুদ্ধির 
সংযোগ লাভ করে এবং তার প্রভাবে সে পুনরায় সংসিদ্ধির জন্য আগের 
চেয়ে আরো বেশি যত্নবান হন। 


[শন্দার্থ: সংসিদ্ধির = পরমাত্মায় যোগ প্রাপ্তির ৷] 


পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হিয়তে হযবশোহপি সঃ। 
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৬/৪৪ 
অর্থ-88) সে) সেই পূর্বজন্মের অভ্যাস দ্বারা অবশ হয়ে 
সন্দেহাতীতভাবে ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হন। যোগের জিজ্ঞাসুও১ 
কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠাতা অপেক্ষাও উচ্চস্তরে উঠে যান। 


[শন্দার্থ, অবশ = অবাধ্য ৷] 
[টাকা: ৯৯এখানে ‘সে’ এবং “যোগের জিজ্ঞাসু' হচ্ছে যোগভ্রষ্ট ঝক্তি 


প্রযত্নাদ্‌ যতমানস্ত যোগী সংশুদ্ধকিন্বিহঃ। 
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ৬/৪৫ 


অর্থ-(8৫) সেই যোগী অতি যত্নের সঙ্গে যোগাভ্যাস করে, অনেক জের 
সাধনার ফলে সকল পাপ থেকে শুদ্ধ হয়ে পরমগতিকে প্রাণ্ড করে! 


২৩৫ 


অধ্যায়: ৬ শ্রীম্গবদগীতা শ্লোক: ৪৬-৪৭ 


নতিিম্নীওঘিন্কী আলী ভানিবীডদি ললী5ঘিন্ধ: | 
বূলি্যগ্মাঘিক্ী আলী লললাতীলী মনাত্যুন ॥ ৪৭ ॥ 
তপসুইভূইয়োধিকো ইয়োগী জ্ঞ্ঞানিভইয়োহপি মতোহধিকহ্অ। 
কর্মিভইয়শ্চাধিকো ইয়োগী তস্মাদ্‌ ইয়োগী ভবার্জন্অ ॥ ৪৬ 
আমিলালঘি জনা লরনান্লহালননা । 
সত্মানান্নলন আঁ লাল ঈভুক্ষননী মন: ॥ ৪৩ ॥ 
ইয়োগিনাম্অপি সর্বেষাম্‌ মদগতেনান্তরাত্মনা । 
এর্ধাবান্‌ ভজতে ইয়ো মাম স মে ইয়ুক্ততমো মতহ্অ ॥ ৪৭ 
50» 
($ তৎসদিতি শ্রীমডগবদগীতাসুউপনিষৎসু 


ধিআন্অ-ইয়োগো নাম্অ যষ্ঠোৎধৃইয়াইয়হঅ ॥) 


০১৫১৯ 


২৩৬ 


চ) 
অধ্যায়; ৬ ধানযোগ (8D; 8 97 


তগস্বিভ্যোংধিকো যোগী জ্ঞানিত্যোখঁপি মতো হধিক/। 
কর্মিভশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌ যোগী ভবার্জুন ॥ ৬/৪৬ 
অর্থ-(৪৬) যোগী তগস্বীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ এবং কমা 
অপেক্ষাও শেষ্ট_এই আমার মত। সেইজন্য অর্জুন! তুমি যোগী হও। 
যোগিনামপি সর্বেষাং মদণতেনান্তরাত্মনা । 
শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৬/৪৭ 


অর্থ-(৪৭) সকল যোগীদের মধ্যেও যে অন্তরাত্মা দ্বারা শ্রদ্ধাবান হয়ে 
আমাকে ভজনা করে, সেই আমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ । 


=0= 


{৪ তৎসদিতি শ্ৰীমন্তগবদগীতাসূপনিষৎসু বৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্ৰে 
শ্ৰীকৃষ্ণাৰ্জুন সংবাদে “ধ্যানযোগ” নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥} 
{এই প্রকার শ্রীভগবানের দ্বারা গীত উপনিষদে ব্র্মবিদ্যা অন্তর্গত 
যোগশাস্ত্ৰ বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে “ধ্যানযোগ' নামক ষ্ঠ 
অধ্যায় সম্পূর্ণ হলো ।} 


__ লিটার 


২৩৭ 


অধ্যায়: ৭ শ্ৰীমন্তগবদগীতা প্লোক: ১-২ 
সপ্তম অধ্যায় 
অথসপ্তমোহধ্যায়ঃ 
বিজ্ঞানযোগ 


স্ৰী মানাল তনান্ল - 
ম্ঘাক্মনা: ঘাণ আগা ভুকরল্মনাস্সমঃ । 
জর্সহা্য অমন লা অা হাজি নন্দ ॥ ৫ ॥ 
ময়িআসক্তমনাহ পার্থ ইয়োগম্‌ ইয়ুঞ্জন্‌+মদাশ্রইয়হ্‌অ ৷ 
অসম্শইয়ম্‌ সমগ্রম্‌ মাম ইয়থা জ্ঞাস্ইয়সি তচ্ছুণু ॥ ১ 
হ্বান নই অনিহ্াললিতু নধযায্যহীমবন: । 
জ্বালা লু মৃখীগল্যত্থানত্যননহিচ্যনী ॥ ২ ॥ 


সঞানম্‌ তেহহম্‌ সবিজ্ঞানম্‌ ইদম্‌ বকৃষিআমিঅশেষতহঅ। 
ই জুজ্ঞাহউআ নেহ ডুইয়োহন্ইয়ৎ 
অঞ্াতব্ইয়ম্+অবশিষ্ইয়তে ॥ ২ 


২৩৮ 


শা: ৭ বিজ্ঞানযোগ 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ - 
মধ্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্‌ মদাশ্রয়ঃ। 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছ্ণু ॥ ৭/১ 
অর্থ:(১) শ্রীভগবান বললেন- হে পার্থ (অর্জুন)! আমাতে আসক্তিযুক্ত 


মনে, আমাতে আশ্রয় করে যোগে অধিষ্ঠান করে কীভাবে নিঃসংশযে 
আমাকে সম্পূর্ণরূপে জানবে, তা শ্রবণ কর..." 


জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ । 
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভুয়োহন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ৭/২ 


অর্থ-(২) আমি তোমাকে বিজ্ঞানসহ এই তত্্বঞ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বলব, যা 
জানলে এই পৃথিবীতে পুনরায় অন্য কিছু জানার অবশিষ্ট থাকবে না। 


২৩৯ 


অধ্যায়: ৭ বিজ্ঞানযোগ 


মনুষ্যণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে। 
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্বৃতঃ ॥ ৭/৩ 
অর্থ-(৩) সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তি সিদ্ধলাভের 
চেষ্টা করেন এবং এই সাধকদের মধ্যেও কোনো সাধক আমাকে তত্তবতঃ 
জেনে থাকেন। 
[শব্দার্থ: সহস্র সহস্র = অগণিত; তত্বতঃ = যথাযথভাবে ৷] 


ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ। 
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৭/৪ 
অর্থ-(৪) ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি আর অহংকার - 
এইভাবে আমার এই প্রকৃতি আটভাগে বিভক্ত 


অপরেয়মিতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরামূ। 
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৭/৫ 


অর্থ-€৫) এই (আটভাগে বিভক্ত) প্রকৃতি অপরা। হে মহাবাহো 
(অর্জুন) এই (প্রকৃতি) থেকে ভিন্ন আমার জীবরূপ পরা প্রকৃতিকে 
জানো। যার দ্বারা এই জগৎ ধারণ করা হয়। 

[টাকা: ৯অপরা এবং পরা কী? স্বাভাবিক ভাবে অপরা হচ্ছে যা শ্রেষ্ঠ নয়, আর পরা হচ্ছে 
যা শ্রেষ্ঠ । প্রকৃতিকে এখানে অশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, কারণ শ্রেষ্ঠ একমাত্র সেই পরম সন্ত 
পরমাত্মা। তবে কি অশ্রেষ্ঠ প্রকৃতি মূল্যহীন? না। এই অশ্রেষ্ঠকে আশ্রয় করেই জীবাত্মার 
শরীর ধারণ সম্ভব হয় এবং শ্রেষ্ঠকে (পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ জাগতিক 
সকল কিছুই অপরা বিদ্যা। এই বিদ্যাকে গ্রহণ করেই আস্তে আস্তে চৈতন্য জাগ্রত হয় 
এবং পরা বিদ্যার প্রাপ্তি হয়। সেই পরাবিদ্যা পরমাত্মাই জগৎ ধারণ করেন] 


শ্লোক: ৩.৫ 


শ্রীমগবদণীতা-১৬ ২৪১ 


অধ্যায়: ৭ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! গ্লোক: ৬-৮ 


ছনতীনীনি মূনানি লনাঘঠন্বণঘাহয। 


অঙ্থ কুলনভ্ন লাল: সমন: 2২, এধাথা ॥ ৪ ॥ 


এতদ্‌ ইয়োনীনি ভূতানি সর্বাণীতিউপধারইয়। 
অহম্‌ কৃত্ন্নস্ইয় জগতহ্অ প্রভবহ্‌ প্রলইয়ন্তথা ॥ ৬ 


লব: নল লাল্নল্নিদ্রিনুজিল ছল । 
মি লনমিহ দীন ভু মগিয্‌যা হব ॥ ও ॥ 


মত্তহ্‌ পরতরমূ্‌ নান্ইয়ৎ ' কিঞ্চিঃদ্অস্তি ধনঞ্জজইয়। 
ময়ি সর্বমিদম্‌ প্রোতম্‌ সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ 


জ্ছম্ত ভীল্নীয সমাজিন হাহিমঘমী: | 
সান: লননবু হাক: ভৰ তম নৃঘু ॥ < ॥ 
রসোহহম্অন্গু কৌন্তেইয় প্রভাহস্মি শশিসুর্ইয়ইয়োহো। 
প্রণবহ্‌ সর্ববেদেষু শব্দহ খে পৌরুষম্‌ নৃযু ॥ ৮ 


২৪২ 


অধ্যায়; ৭ বিজ্ঞানযোগ শ্লোক; ৬-৮ 
এতদ্যোনীনি ভূতানি সৰ্বাণীত্যুপধারয় । 
অহং কৃৎ্মস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৭/৬ 
অর্থ:-(৬) জেনে রাখ, (অপরা এবং পরা) এই উভয় প্রকৃতিই সকল 
প্রাণীর উৎপত্তিস্থল। আর আমিই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ । 


[টীকা; পরমাত্মার (পরা'র) অংশ জীবাত্মা এবং প্রকৃতির (অপরাপর) অংশ 
(পঞ্চভূত, কর্মোন্দরয়, জ্ঞানেন্রিয় ইত্যাদি) মিলিত হয়েই প্রাণীর জন্ম বা উৎপত্তি 
হয়|] 


মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয় । 
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭/৭ 


অর্থ-(৭) হে ধনঞ্জয় (অর্জুন)! আমার থেকে ভিন্ন কোনো পরমার্থ-তত্ 
নেই। এই সম্পূর্ণ জগৎ সূত্রে মণি-সমূহের মতো আমাতে গ্রথিত আছে। 


[শব্দার্থ: পরমার্থ-তত্ব = পরমাত্মা সম্পর্কিত জ্ঞান; সূত্রে = ক্রমাগত ভাবে; গ্রথিত 
= গাঁথা হয়েছে এমন ।] 

রসোহহমন্সু কৌন্তেয় প্রভাহস্মি শশিসূর্যয়োঃ। 

প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৭/৮ 


অর্থ-(৮) হে কৌন্তেয় (অর্জুন)! জলে আমি রস, চন্দ্র ও সূর্যের প্রভা 
সকল বেদে প্রণব, আকাশে শব্দ, মানুষের মধ্যে আমিই পৌরুষ। 
[শনা্থ প্রভা = উজ্জ্বলতা; প্রণব = ওঁ; গৌরুষ = দৃঢ়তা ৷] 


২৪৩ 


অধ্যায়: ৭ শ্রীমগবদগীতা গ্লোক: ৯-১২ 


ভুনী হান্তঃ দৃথিন্া নন নঅগ্কাজিন নিলানজী । 
লীনন জনসূনম্ভু লদগ্াজিন লতি ॥ ৭ ॥ 
পুণ্ইয়ো গন্ধহ পৃথিব্ইয়াম চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ। 
জীবনম্‌ সর্বভূতেযু তপশৃচাস্মি তপসুইযু ॥ ৯ 
নীল মা জনমূলানা নিজি আখ জলানলমূ। 
ুতিত্বজিননালজিন লবীলত্নিলামন্তনূ ॥ ৫০ ॥ 
ৰীজম্‌ মাম্‌ সর্বভূতানাম্‌ বিদ্ধি পার্থঅ সনাতনমৃ ৷ 
কদ্ধির্কদ্ধিমতাম্অস্মি তেজস্তেজসুইনাম্অহম্‌ ॥ ১০ 
নন্ঠ নতননা ল্যান ব্কানহামানিনজিলন। 
ঘলানিকন্তী মৃদু াী5জিন মংলঘম ॥ ৪৫ ॥ 


ৰলম্‌ ৰলবতাম্‌ চাহম্‌ কামরাগবিবর্জিতম্‌। 
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্যভঅ ॥ ১১ 


স্বর জাহিবন্ধা মানা যললাজনানলাগ্গ উ। 

মনত ঘি লাল্লিত্বি লন বস্তু লধি ॥ € ॥ 
ইয়ে চৈব্ সাভুইকা ভাবাহা রাজসাস্তামসাশ্চ ইয়ে । 
মত্ৃঅ এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন তুঅহম্‌ তেষু তে ময়ি ॥ ১২ 


২৪৪ 


অধ্যায়: ৭ বিজ্ঞানযোগ শ্লোক; ৯-১১ 


পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ । 

জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্থিষু ॥ ৭/৯ 
অর্থ-(৯) পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ আর অগ্নিতে তেজ হই। সর্বভূতে জীবন 
আর তপস্বীদের তপস্যা হই । 


বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনমৃ 
বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজন্তেজস্বিনামহম্‌ ॥ ৭/১০ 
অর্থ-(১০) হে পার্থ (অর্জুন)! সর্বভূতের সনাতন বীজ আমাকেই জানো। 
আমি বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি আর তেজস্বীদের তেজ । 


বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতমূৃ। 
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোস্মি ভরতর্ষভ ॥ ৭/১১ 


অর্থ-(১১) হে ভরতর্ষভ (অর্জুন)! আমিই বলবানদের আসক্তি এবং 
কামনারহিত বল। আর প্রাণীদের (গারস্্) ধর্মের অনুকূল কাম। 


যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ৭/১২ 
অর্থ-১২) আরও যে সকল সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আছে 


তার উৎস আমিই, এইরকম জানো । তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে আমি নেই 
কিন্তু তারা আমার মধ্যে অবস্থিত। 


২৪৫ 


অধ্যায়: ৭ শ্রীম্গবদগীতা শ্লোক: ১৩-১৫ 
সিলিঘুানলানইলি: জনমিক অনু । 
লীন্বিন নালিলানারি লাম: ঘহলল্মল্‌ ॥ £২ ॥ 


ত্রিভির্গুণমইয়ৈর্ভাবৈহি এভিহ্‌ সর্বমিদম্‌ জগৎ ৷ 
মোহিতম্‌ নাভিজানাতি মামেভূইয়হ্‌ পরম্অব্ইয়ইয়ম্‌ ॥ ১৩ 


বনী মা ঘুঘলতী মম মানা বহতা । 
মামন অ সদত্রল্ন মাঝামনা নংল্লিন ॥ £৫ ॥ 


দৈবী হিএষা গুণময়ী মম্অ মাইয়া দুরত্ইয়ইয়া। 
মামেব ইয়ে প্রপদ্ইয়ন্তে মাইয়ামেতাম্‌ তরন্তি তে ॥ ১৪ 


ন লান্তজ্কুবিলী মৃত্তা: সমশ্রন্ন নহামমা: । 
মাঘঘাঘন্থনহ্মানা আন্গুং মানমাস্সিনা: ॥ £৭ ॥ 


ন মাম্‌ দুষ্কৃতিনো মৃঢাহা প্রপদ্ইয়ন্তে নরাধমাহা। 
য়ইয়াপহতজ্ঞানাহা আসুরম্‌ ভাবমাশ্রিতাহা ॥ ১৫ 


২৪৬ 


০৪ বিজ্ঞানযোগ গ্লোক; ১৩-১৫ 


ত্রিভিৰগ্ুণময়ৈৰ্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ । 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ॥ ৭/১৩ 


অর্থ-(১৩) এই তিন প্রকার গুণময় ভবধারায় এই সকল জগৎ মোহগ্রন্ত। 
এইজন্য আমার এই পরম অবিনাশী স্বরূপ জানতে পারে না। 


দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭/১৪ 


অর্থ-(১৪) কেননা আমার এই দৈবী গুণমরী মায়া পার হওয়া দুঃসাধ্য। 
কিন্তু যে মানুষ আমাকেই নিরন্তর ভজনা করে, সে এই মায়া উত্তীর্ণ হয়। 


[টীকা: অনুরূপভাব শ্লোকটি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৪/১০) রয়েছে।] 


ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্ৰপদ্যন্তে নরাধমাঃ। 
মায়য়াংপহজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ৭/১৫ 
অর্থ-(১৫) দুষ্কৃতি, মূঢ়, নরাধম, মায়ার প্রভাবে যাদের জ্ঞান অপহত 
হয়েছে এবং আসুর স্বভাবকে আশ্রয় করেছে, তারা আমাকে ভজনা করে 

না। 
[শন্দা্থ: দুষ্কৃতি = পাগী; মুঢ় = মূৰ্খ; নরাধম = খারাপ মানুষ; অপহৃত = লু্িত, 
বিলীন । আসুর = আসুরিক মনোভাবাপন্ন মানুষ।] 


২৪৭ 


অধ্যায়; ৭ শ্রীতগবদণীতা শ্লোক: ১৬১৮ 
সবনুনিঘা মন্দ না সনা: ভুন্নুবিনী5স্ন। 
জানা জিহবান্তুমীর্থা হবানী স্ব মহলদঁম ॥ ৫৫ ॥ 


চতুর্বিধা ভজন্তে মাম জনাহ্‌ সুকৃতিনোত্ভুঁন্অ। 
আর্তো জিজ্ঞাসুর্অর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভূঅ ॥ ১৬ 


বা বালী লিভ হ্ুলক্কিলিহিচ্মী। 
দিনা হি ভ্বানিলীভভ্নগ্রলহ জ স্ব মম সিল; ॥ ৪৩ ॥ 


তেষাম্‌ জ্ঞানী নিতৃইযইযুক্তহঅ একভক্তির্বিশিষ্ইয়তে। 
প্রিইয়ো হি জঞানিনোহত্ইয়র্থম্‌ অহম্‌ স চ মম্অ প্রিইয়হ॥ ১৭ 


তত্মছা: লল হন হ্থালী ল্াদীন মী মনম। 
আহ্খিলঃ অসি বুক্কাল্না মামনানুলমাঁ আাবিন্‌ ॥ ৪৫ ॥ 


উদারাহ্‌ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী তুআৎমৈৰ্অ মে মতম্‌ ! 
আস্থিতহ্‌ সহি ইয়ুক্তাৎমা মামেবানুত্তমাম্‌ গতিম্‌ ॥ ১৮ 


২৪৮ 


অধ্যায়: ৭ বিজ্ঞানযোগ শ্লোক: ১৬-১৮ 
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোৎ্জুন । 
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্ার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ৭/১৬ 


অর্থ-(১৬) হে ভারতর্ষভ অর্জুন! আর্ত, আর্থাথী জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী এই চার 
প্রকার ভক্ত আমাকে ভজনা করে। 


(শব্দার্থ; ভারতষর্ভ = শ্ৰেষ্ঠ ভারতবংশীয়। আর্ত = সংকট দূর করার জন্য যে 
ভজনা করে। আর্থাথী = অর্থ বা সাংসারিক বিষয়ের জন্য যে ভজনা করে। 
জিজ্ঞাসু = জ্ঞানের জন্য যে ভজনা করে। জ্ঞানী = যে তত্ৃজ্ঞান লাভ করে 
ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য ভজনা করে ৷] 


তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে ৷ 
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ৭/১৭ 


অর্থ-(১৭) এদের মধ্যে নিত্যযুক্ত অনন্য ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ । 
আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং সেই জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয় । 


উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্‌ । 
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্‌ ॥ ৭/১৮ 
অর্থ-(১৮) এঁরা সকলেই ভজনা করায় উত্তম । কিন্তু জ্ঞানী আমার স্বরূপই 
হয়, এটিই আমার মত। কেননা সেই যোগযুক্ত মনের সাহায্যে উত্তম 
গতিস্বরূপ আমাতেই স্থিত থাকে । 


২৪৯ 


হ্ৰীমডগবদ্গীতা = 
লুনা জল্দনালল স্বালবাল্লা সমন্মা। 
ভু: অবিনি জ সন্থাললা সুতল: ॥ ₹৭ ॥ 


ৰহুনাম্‌ জন্মনাম্অন্তে জ্ঞানবান্‌ মাম প্রপদৃইয়তে। 
বাসুদেবহ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভহ্‌অ ॥ ১৯ 


ব্লাঈজীক্নহানা: সঘনলনডল্নহুললা: । 
বর্ন নিমাত সন্ধুল্া লিঅলাঃ হৱা ॥ ২০ ॥ 


তম্‌ তম্‌ নিইয়মমাস্থাইয় প্রকৃতৃইয়া নিইয়তাহ সুঅইয়া ॥ ২০ 


মীম াঁ যা বনু মন্ত: গত্যাব্দিবুমিল্্তলি । 
অহন নংযাস্তন্যা সত্তা লাঈন নিহ্ঘাম্যহুম্‌ ॥ ২৫ ॥ 


ত চত জার রাম তর ইৃয়ার্চিতুমিচ্ছতি ৷ 
শি তস্ইয়াচলাম্‌ খদ্ধাম তামেৰ্অ বিদধামিঅহম্‌ ৷৷ ২১ 


২৫০ 


অধ্যায়: ৭ বিজ্ঞানযোগ শ্লোক; ১৯২১ 


বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে। 

বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ৭/১৯ 
অর্থ-(১৯) জ্ঞানী ভক্ত অনেক জন্মের পর 'বাসুদেবই সমস্ত’ এইরূপ জ্ঞান 
লাভ করে আমাকে ভজনা করেন। এইরূপ মহাত্মা অতি দুর্লভ । 
টিক: পরমাত্খা সকল প্রাীগণকে বাস করান, তাই তিনি বাসুদেব দূর পূর্ব 
জনমের সঞ্চিত পুণের ফলে শেষ জন্মে 'ৰাসুদেৰ’ অৰ্থাৎ পুরুষোত্ম পরমাস্মা 
চরাচর বিশ্ববক্ষাণ্ড ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, এইরূপ অপরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে সে আমাকে 
ভজনা করে। এইরূপ সর্বাত্মকদৃষ্টি অতি দুর্লভ, এটিই “সৰ্বং খন্বিদং ব্ৰহ্ম” -এর 
অনুভূতি (_ স্বামী অপূৰ্বানন্দ) ৷] 


কামৈ্তৈস্তৈহতিজ্ঞানাঃ প্রপদ্য্তেৎন্যদেবতাঃ ৷ 
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ৭/২০ 
অর্থ-(২০) কামনা দ্বারা জ্ঞানভ্ট হয়ে নিজ স্বভাবের বশীভূত হয়ে সেই 
সেই নিয়ম পালন করে অন্য দেবতাগণকে ভজনা করে। 
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শৰদ্ধয়াৰ্চিতুমিচ্ছতি ৷ 
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ ॥ ৭/২১ 
অর্থ-(২১) যে যে ভক্ত যে যে দেবতার স্বরাপকে ্রদ্ধাসহকারে অর্চনা 
করতে ইচ্ছা করে, আমি সেই সকল ভক্তের শ্রদ্ধাকে সেই দেবতার প্রতি 
স্থির করে দেই। 


২৫১ 


অধ্যায়: ৭ শ্রীম্গবদশীতা 


অনা গভুনা স্ুুজভমাহাগ্রলমীন্রী। 
মন স্ব নন: ন্মামান্মনন নিহ্রিনান্ছি নানু ॥ ২২ ॥ 


স তইয়া শ্রদ্ধইয়া ইয়ুক্তহ্অ তস্ইয়ারাধনমীহতে। 
লভতে চ ততহ্‌ কামান্‌ মইয়ৈবৃঅ বিহিতান্হি তান্‌ ॥ ২২ 
অন্ননত্ত দ্ধ নমা লজনতসকনলঘজাম্‌। 
বানী আান্নি ুক্কা আল্লি লানদি ॥ ২২ ॥ 
অন্তবত্তু ফলম্‌ তেষাম্‌ তত্ভবতিঅল্পমেধসাম্‌। 
দেবান্‌ দেবইয়জো ইয়ান্তি মড্তক্তা ইয়ান্তি মামৃঅপি ॥ ২৩ 
জন্যক্ধ ল্রক্ধিদাদন লল্যন্নী নামন্তুজব: | 
ঘং মানমলানন্নী ললান্লন্তললল্‌ ॥ ২৪ ॥ 
পরম্‌ ভাবম্অজানত্তহঅ মমাব্ইয়ইয়ম্অনুত্তমম্‌ ॥ ২ 
নানু সন্কাহা: সন বীনালাবাজলানূল: । 
মৃ্তীড্ধ নামিলানানি ভীন্ধী মামসমন্মঘম্‌ ॥ ২৭ ॥ 


নাহম্‌ প্রকাশহ্‌ সর্বসূইয় ইয়োগমাইয়াসমাবৃতহ্। 
মুগেহইয়ম্‌ নাভিজানাতি লোকে৷ মাম্অজম্অব্ইয়ইয়ম্‌ ॥ ২৫ 


প্লাক; ২২২২৫ 


২৫২ 


অধ্যায়; ৭ বিজ্ঞানযোগ ক: LAG 


স তয়া শ্ৰদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে ৷ 
লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌ ॥ ৭/২২ 
অর্থ-(২২) সেই মানুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই দেবতার আরাধনা করতে শুরু 
করে এবং সেই দেবতা থেকে কামনাকৃত প্রাপ্ত সেই ফল নিঃসন্দেহে 
আমার দ্বারাই লাভ করে। 
অন্তবত্ু ফলং তেষাং তন্তবত্যল্পমেধসামৃ্‌ ৷ 
দেবান্‌ দেবযজো যান্তি মদ্তক্তা যান্তি মামপি ॥ ৭/২৩ 


অর্থ-(২৩) কিন্তু সেই অনল্পবুদ্ধিমানদের সেই ফল অস্থায়ী হয়। দেবতা 
উপাসকরা দেবতাদের প্রাপ্ত করেন এবং আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত 
করেন। 


অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ ৷ 

পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্‌ ॥ ৭/২৪ 
অর্থ-(২৪) বুদ্ধিহীন মানুষেরা আমার অনুত্তম অবিনাশী পরম ভাব না 
জেনে মন ও ইন্দ্রিয়ের অতীত আমাকে ব্যক্তিভাবসম্পন্ন বলে মনে করে। 
নাথ, অনুত্তম = যা থেকে উত্তম আর কিছুই নেই ৷] 

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ৷ 

মূঢ়োৎয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্‌ ॥ ৭/২৫ 

অর্থ-(২৫) যোগমায়া দ্বারা আবৃত বলে আমি সবার কাছে প্রকাশিত হই 
না। এইজন্য এই মুর্খ মানুষেরা জন্মরহিত ও অবিনাশীস্বরূপ আমাকে 
জানে না। 


২৫৩ 


অধ্যায়: ৭ শ্রীম্গবদণীতা শ্লোক: ২ 
: ২৬-২৮ 
বনবানই জনবীলানি নললানানি স্বাতুন । 
মনিজ্যাতি ল মূলানি মা নু নহ লন্দগ্বন ॥ ২৪৫ ॥ 


বেদাহম্‌ সম্অতীতানি বর্তমানানি চার্জুন্অ। 
ভবিবৃইয়াণি চ ভূতানি মাম্‌ তু বেদূঅ ন কশ্চন্অ ॥ ২৬ 


হুকানুঘলঘুত্খন ভ্ল্রলীই্ল মাহ । 
অনদূলানি লম্নান্ লী আল্নি দংল্নম ॥ ২৩ ॥ 


ইচ্ছাদুএষসমুৎথেন্অ দুঅন্দুওমোহেন্অ ভারতুঅ। 
সর্বভূতানি সম্মোহম্‌ সর্গে ইয়ান্তি পরত্তপ্অ ॥ ২৭ 


ঘা লনা ঘাঁ নানা ঘুঘঅন্ধদঘাল্‌। 
নন্ুল্দীহনিমুন্া মললী মা ভেলরাঃ ॥ ২৫ ॥ 


ইয়েষাম্‌ তুঅন্তগতম্‌ পাপম্‌ জনানাম্‌ পুণ্ইয়কর্মণাম্‌। 
তে দুঅন্দুওমোহনিরুক্তাহা ভজন্তে মাম্‌ দৃব্রতাহা ॥ ২৮ 


২৫৪ 


অধ্যায়: ৭ বিজ্ঞানযোগ শ্লোক; ২৬-১৮ 


বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন 
ভবিষ্যাণি চ ভুতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ৭/২৬ 


অর্থ-(২৬) হে অর্জুন! যারা অতীত হয়েছে, বর্তমানে আছে আর যারা 
ভবিষ্যতে হবে- এরকম সকল প্রাণীকেই আমি জানি। কিন্তু আমাকে 
কোনো শ্রদ্ধাহীন মানুষ) জানে না। 


ইচ্ছাদ্বেষসমুখেন দন্দমোহেন ভারত । 
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ৭/২৭ 
অর্থ-(২৭) হে ভারত! হে পরন্তপ (অর্জুন)! সংসারে ইচ্ছা এবং দ্বেষ 
থেকে উৎপন্ন ছন্দরূপ মোহ দ্বারা সকল প্রাণী অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হয়েছে। 


[শব্দার্থ: দ্বেষ = হিংসা; দন্দরূপ = সুখ-দুঃখ মিলনরূপ |] 


যেষাং তৃত্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্‌। 
তে ছন্দমোহনির্ুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৭/২৮ 
অর্থ-(২৮) কিন্তু (নিষ্কামভাবে) শ্রেষ্ঠ কর্মের আচরণকারী যে মানুষদের 
পাপ নষ্ট হয়ে গেছে, তাঁরা রাগ-দ্বেষজনিত দন্দমোহ থেকে মুক্ত হয়ে দৃঢ় 
নিষ্ঠার সাথে আমার ভজনা করেন । 


২৫৫ 


টি 


অধ্যায়: ৭ শ্রীমন্তগবদগীতা 


অযালংআামীষা লালাঙ্গিন্ন অলন্তি ই। 
বলল বনু: কুজনল5নালন কম ন্বাজিভলু ॥ ২৭ ॥ 
জরামরণমোকৃষাইয় মামাশ্রিতৃইয় ইয়তন্তি ইয়ে ৷ 
তে ব্রহ্ম্ম তদ্বিদুহ কৃত্মম অধ্ইয়াৎমম্‌ কর্মুঅ চাখিলম্‌ ॥ ২৯ 
জাঘিমূলাঘিব্ন লা লাঘিঅহী স্ব খৰ নিতৃঃ। 
সনাঘান্ধান্তওদি স্ব মা ন নিন্তুকুন্সলম: ॥ ২০ ॥ 


সাধিভূতাধিদৈবম্‌ মাম সাধিইয়জ্ঞম্‌ চ ইয়ে বিদুহু ৷ 
প্রইয়াণকালেহপি চ মাম তে বিদুর্ইযুক্তচেতসহৃঅ ॥ ৩০ 


=0= 


শ্লোক; ২৯-৩০ 


{9% তৎসদিতি শ্ৰীমন্ভগবদগীতাসুউপনিষৎসু 
বিজ্ঞান্অ-ইয়োগো নাম্অ সপ্তমোহধ্ইয়াইয়হৃঅ ॥) 


২৫৬ 


বিজ্ঞানযোগ শ্লোক: ১৯-৩০ 


জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতত্তি যে। 
তে ব্ৰহ্ম তদ্‌ বিদুঃ কৃৎম্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্‌ ॥ ৭/২৯ 
অর্থ-(২৯) যারা আমাকে আশ্রয় করে জরা ও মরণ থেকে মুক্ত হওয়ার 
জন্য যত্ন করেন, তারা সেই (সনাতন) ব্রহ্ম, সম্পূর্ণ আধ্যাত্ম এবং অখিল 
কর্মকে জানেন । 

[শব্দার্থ: জরা = বার্ধক্য । আধ্যাত্ম = ব্ৰহ্ম বিষয়ক । অখিল = সমস্ত জগতের ৷] 
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিষজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ। 
প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিদুর্ুক্তচেতসঃ ॥ ৭/৩০ 
অর্থ-(৩০) যারা অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সঙ্গে আমাকে 

জানেন, সেই যুক্তচিত্ত বিশিষ্ট মানুষ প্রয়াণকালেও আমাকেই প্রাপ্ত হন। 
[শব্দাৰ্থ; অধিভূত = অপরা প্রকৃতি বা জড়জগৎ। অধিদৈব = হিরণ্যগর্ভ। অধিযজ্ঞ 
= পরমাত্মার অব্যক্তস্বরূপের নাম '] 

{৯ তৎসদিতি শ্ৰীমন্তগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্ৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশান্ত্রে 

শ্রীকৃষ্কার্জুন-সংবাদে “বিজ্ঞানযোগ” নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥} 

(এই প্রকার শ্রীভগবানের দ্বারা গীত উপনিষদে ব্রচ্মবিদ্যা অন্তর্গত 
যোগশাস্ত্ৰ বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে “বিজ্ঞানযোগ” নামক 
সপ্তম অধ্যায় সম্পূর্ণ হলো ।) 


-০৯০৩৮৮১০ 


শরীম্তগবদণীতা-১৭ ২৫৭ 


অধ্যায়: ৮ শ্রীম্গবদগীতা শ্লোক; ১.৩ 
অষ্টম অধ্যায় 
অথআষ্টমোত্ধ্যায়ঃ 
অক্ষরব্রন্মযোগ 
জুন তলান্ - কিঁ নন্ন্মা ক্িমচনানন কি কল ভন 
অমিমূন স্ব দি সীনঘিই্কিনুল্সনী ॥ ৫ ॥ 
কিম্‌ তদ্‌ ব্রহ্ম্অ কিম্অধ্ইয়াত্মম্‌ কিম্‌ কর্মৃত পুরুষোত্তম্ ৷ 
অধিভূতম্‌ চ কিম্‌ প্রোক্তম্‌ অধিদৈবম্‌ কিমুছইয়তে ॥ ১ 
অমিলাঃ কর্থ ন্দী5স উন্ডজ্িল্নগ্ৃদুত্রল । 
সআাঘান্ধাকী স্ব নব হীজীডলি নিঅনান্দসি: ॥ ২ ॥ 
অধিইয়জ্ঞহ্‌ কথম্‌ কোহত্র দেহেৎশ্মিন্‌ মধুসুদন্অ ৷ 
প্রইয়াণকালে চ কথম্‌ জ্ঞেইয়োহসি নিইয়তাৎমভিহি ॥ ২ 


শ্রী মানাল ্ান্ন _ আফা সন্ধা হল হলালী5৮আালনঘুক্ৰন । 
মৃনমানীকুনক্হী নিলা; নহি: ॥ ২ ॥ 


ভূতভাবোবকরহ্আঅ বিসর্গহ কর্মসম্জ্ঞ্িতহঅ ॥ ৩ 


২৫৮ 


অধ্যায়: ৮ অক্ষরবঙ্গযোগ ক; ১-৩ 


কিং তদ্রক্ষ কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুযোত্তম। 
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ৮/১ 
অর্থ-0) অর্জন বললেন- হে পুরুষোত্তম (শ্রীকৃষ্ণ)! সেই ব্রহ্ম কী? 
অধ্যাত্ম কী? কর্ম কী? অধিভূত নামে কী বলা হয়েছে? এবং অধিদৈব 
কাকে বলা যায়? 
অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহ্মিন্‌ মধুসূদন ৷ 
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহস নিয়তাত্মভিঃ ॥ ৮/২ 
অর্থ-€২) হে মধুসূদন (শ্রীকৃষ্ণ)! এখানে অধিযজ্ঞ কে এবং কীরূপে এই 
দেহে অবস্থান করেন? এবং প্রয়াণকালে জিতেন্দ্িয় মানুষদের দ্বারা 
আপনি কীরূপে জ্ঞাত হন? 
[শর্ধাথ: প্রয়াণকাল = মৃত্যুর সময়ে, অন্তিমকালে ৷ জিতেন্দ্িয় = যাদের ইন্দ্রিয় 
সংযম হয়েছে। জ্ঞাত = অবগত ৷] 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ - 
অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোৎ্ধ্যাত্মমুচ্যতে। 
ভূতভাবোডবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্বিত ॥ ৮/৩ 
অর্থ:-(৩) শ্রীভগবান বললেন- পরম অক্ষরই 'ব্রহ্ম'। নিজের স্বরূপ অর্থাৎ 
জীবাত্মাকেই ‘অধ্যাত্ম বলা হয়। বিশ্বব্যাপী প্রাণীসমূহের উৎপত্তির যে 


২৫৯ 


শ্রীমভগবদগীতা Gl; po 
জপিমূরর ফী মান: ভুহ্মস্মাণিণ্লনমূ । 
অসিঅহীডনুলীনাল হুই ব্ুমূলা নহ ॥ & ॥ 


অধিভূতম্‌ কৃষরো ভাবহৃঅ পুরুষশ্চাধিদেবতম্‌। 
অধিইয়জ্ঞ্চোহহমেবাত্রঅ দেহে দেহভৃতাম বর ॥ ৪ 


অধ্যায়: ৮ 


জঅল্নন্কাক স্ব মামন জনহল্ভুত্লা ককতনহল্‌। 
অঃ সানি ম মত্লানঁ জানি লাভযন অহা: ॥ ৭ ॥ 
অন্তকালে চ মামেব্ৰ স্মরন্‌ মুক্তআ কলেবরম্‌ । 
ইয়হ প্রইয়াতি স মদ্ভাবম্‌ ইয়াতি নাস্তিঅব্রঅ সম্শইয়হঅ ॥ ৫ 
অব ন্বাদি মেলান অসমল্ম কিনল । 
ন লনি কাীল্বন জলা নল্লালমানিল: ॥ ঘ ॥ 


তম্‌ ভমেবৈতি কৌন্তেইয় সদা তন্তাবভাবিতহৃঅ ॥ ৬ 


ংলান্নসত বাত লামনূজন তু স্ব । 


১০ 


tHe 


অস্মাৎ সর্বেষু কালেষু 
মাম্অনুস্মর্অ ইয়ুধ্ইয় চ। 
ময়িঅর্পিতমনোক-দ্ধিহি মামেবৈষৃইয়সিঅসম্শইয়হঅ ॥ ৭ 


২৬০ 


অধ্যায়: ৮ অক্ষরব্রহ্মযোগ গ্লোক: ৪-৭ 


অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্‌ । 
অধিষযজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৮/৪ 
অর্থ:-(8) হে দেহধারী শ্রেষ্ঠ (অর্জুন)! উৎপত্তি ও বিনাশশীল এই দেহসমূহ 
‘অধিভূত’ ৷ (হিরণ্যগর্ভ) পুরুষই ‘অধিদৈবত' আর এই দেহে আমিই 
‘অধিযজ্ঞ’ । 


অন্তকালে চ মামেব স্মরন্‌ মুক্তা কলেবরম্‌ ৷ 
যঃ প্ৰয়াতি স মডাবং যাতি নাস্তত্র সংশয়ঃ ॥ ৮/৫ 
অর্থ-(৫) এবং যে মানুষ অন্তকালেও আমাকেই স্মরণ করে দেহ ত্যাগ 


করে যায়, সে আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়_এতে সংশয় নেই। 
[শন্দার্থ: অন্তকাল = মৃত্যুর সময়। সংশয় = আশংকা ৷] 


যং যং বাপি স্মরন্‌ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরমূ। 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তন্তাবভাবিতঃ ॥ ৮/৬ 


অর্থ-(৬) হে কৌন্তেয় (অর্জুন)! যিনি যে ভাব স্মরণ করতে করতে 
অন্তকালে দেহত্যাগ করেন, তিনি সর্বদা সেই ভাবের চিন্তা করার কারণে 
সেই ভাবকেই প্রাপ্ত হন। 
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ। 
ময্যপ্সিতিমনোবুদ্ধিরমামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্‌ ॥ ৮/৭ 


অর্থ:-(৭) সেজন্য সবসময় আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর । আমাতে 
মন ও বুদ্ধি অর্পণ করে নিঃসন্দেহে আমাকেই প্রাপ্ত করবে। 


২৬১ 


অধ্যায়; ৮ শ্রীমত্তগবদণীতা শ্লোক: ৮-১০ 


জম্যাজনীমানুক্টন ললা নাল্মযালিনা । 
অহ ফু বি আলি ঘাখীবুল্লিললঅন্‌ ॥ < ॥ 
অভইয়াসইয়োগ-ইয়ুক্রেন্অ চেতসা নান্ইয়গামিনা । 
পরমম্‌ পুরুষম্‌ দিব্ইয়ম্‌ ইয়াতি পার্থানুচিন্তইয়ন্‌ ॥ ৮ 


রি ঘুহাতাননৃহাজিবাহলগী্জীআালন্ুলইঅঃ । 
অব ঘালাহসন্লিবভনলাব্ত্িনর্ণ লজ: দংহলান্‌ ॥ ৭ ॥ 
অগোর্অণীইয়াম্সম্অনুস্মরেদ্‌ ইয়হ্অ। 
আদিত্ইয়বর্ণম তমসহ্‌ পরস্তাৎ ॥ ৯ 
সমাঘান্ধান্ড না5স্বকিল মদ্য যুন্দী আমাল নব । 
স্বাদ সাতামাবিহ মচযন্ধু  ব নং ঘুভমমুণীনি হ্ল্মম্‌ ॥ ৪০ ॥ 
্ইয়াপকালে মনসাচলেন্অ ভক্তিআ ইয়ুক্তো ইয়োগবলেন্অ চৈব্ত। 
ক্রুবোর্মধৃইয়ে প্রাণমাবেশ্ইয় সম্ইয়ক্‌ 
স তম্‌ পরম্‌ পুরুষমুপৈতি দিব্ইয়ম্‌ ॥ ১০ 


২৬২ 


অধ্যায়: ৮ অক্ষরব্রশ্াযোগ (ক: ৮১০ 
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা। 
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিত্তয়ন্‌ ॥ ৮/৮ 


অর্থ-৮) হে পার্থ (অর্জুন)! অভ্যাসরাগ যোগযুক্ত অনন্যচিন্ত দ্বারা নিরন্তর 
পরমাত্মার চিন্তা করলে পরম দিব্য পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত করা যায়। 


[শব্দার্থ অভ্যাসরাপ = সৰ্বদা একই কাজের অভ্যাস করা। অনন্যচিত্ত - বিশদ 
মন। পরম দিব্য = সবচেয়ে উত্তম দৈবগুণ সম্পন্ন ] 


কবিং পুরাণমনুশীসিতারম্‌ অপোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্‌ যঃ ৷ 
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যারূপম্‌ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৮/৯ 
প্রয়াণকালে মনসাহচলেন ভক্ঞা যুক্তো যোগবলেন চৈব। 
ভ্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক 
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌ ॥ ৮/১০ 
অর্থ-(৯-১০) যিনি সর্বজ্ঞ, পুরাতন, সকলের নিয়ন্তা, সুগ্ম থেকেও অতি 
সৃক্ম, সকলের ধারণকর্তা, অচিন্তাস্বরূপ, আদিত্যবর্ণ, অবিদ্যার অতীত 
পরমাত্মাকে স্মরণ করে ভ্রযুগলের মধ্যে প্রাণকে উত্তমরূপে স্থাপন করে 
এবং নিশ্চলা মন ছারা স্মরণ করে -সেই দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হয়। 


[শব্দার্থ: সর্বজ্ঞ = সব কিছু জানে এমন । নিয়ন্তা = শাসনকৰ্তা ৷ সূন্ম - ছোট 
অচিন্ত্য - চিন্তার উ্ধে। আদিত্যবর্ণ = সূর্যের মতো প্রকাশ ৷ নিশ্চলা = স্থির ] 


২৬৩ 


অধ্যায়: ৮ শ্রীম্তগবদণীতা শ্লোক: ১১-১ 


অাং নহুনিনী লহুল্লি লিহাল্নি অন্ন লীনবাযা: । 
অনিন্ল্লী সন্মত স্বংল্লি নন্দ দু অঁসইতা সন ॥ ৫৫ ॥ 
ইয়দৃঅকৃষরম্‌ বেদবিদো বদন্তি 
বিশন্তি ইয়দ্‌+ইয়তইয়ো বীতরাগাহা ৷ 


ইয়দিচ্ছন্তো ৰ্রহ্মচর্ইয়ম্‌ চর্তি 
তত্তে পদম্‌ সম্গ্রহেণ্অ প্রবক্ষিএ ॥ ১১ 


জনন্কাতাঘা লঘচ্য দলা হবি নিভচম স্ব । 
মৃ্লাঁমানাল্দল: সাণামাহ্খিলী আঁযা-মাংঘাম্‌ ॥ £২ ॥ 


সর্বদুআরাণি সম্ইয়মিঅ মনো হৃদি নিরুধ্ইয় চ। 
মূর্রিআধাইয়ামনহ্‌ প্রাণম্‌ আস্থিতো ইয়োগধারণাম্‌ । 23 


নীলিমা নন | 
অঃ সালি নবলল্বই অ আলি ঘহলা মানি ॥ ৫২ ॥ 


অউমৃইতিএকাক্ষরম্‌ ৰৃরহম্অ বিআহরন্‌ মাম্অনুস্মরণ ! 
ইয়হপ্রইয়াতি তিঅজন্‌ দেহম্‌ স ইয়াতি পরমাম্‌ গতিম্‌ ॥ ১% 


২৬৪ 


অধ্যায়; ৮ অক্ষরবদ্দযোগ গ্ৰা: ১১১৩ 


যদক্ষরং বেদবিদো বদত্তি বিশত্তি যদ্‌ যতয়ো বীতরাগাঃ। 
যদিচ্ছন্তোব্রহ্মচ্যং চরন্তি তৎ তে পদং সংগ্রহে প্রবন্ষ্যে ॥ ৮/১১ 
অর্থ-(১১) বেদবিদগণ যে সচ্চিদানন্দঘন রূপ পরমপদকে অক্ষর? নামে 
অভিহিত করেন, আনাসক্ত ঘত্রুশীল মানুষেরা যাতে প্রবেশ করেন আর 
যে পরমপদকে পাওয়ার ইচ্ছা করে ব্রহ্মচর্যের আচরণ করেন, সেই 
পরমপদটি তোমাকে সংক্ষেপে বলছি... 
টীকা: উনিরুক্তে (১৩/১০) বলা হয়েছে - “অক্ষর শব্দ ওম্‌ শব্দের বাচক।” কঠ 
উপনিষদে (১/২/১৬) বলা হয়েছে - “এই অক্ষরই ব্রহ্ম ৷” যুুক্য উপনিষদের ১ম শ্লোকে 
বলা হয়েছে - “এই সমস্ত জগতেই ‘ওম্‌' এই অক্ষরস্বরূপ "] 
সর্বদারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ। 
মুৰ্য্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্‌ ॥ ৮/১২ 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌ মামনুস্মরন্‌ ৷ 
যঃ প্ৰয়াতি ত্যজন্‌ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্‌ ॥ ৮/১৩ 


অর্থ-(১২-১৩) যে মানুষ সকল ইন্দ্িয়দ্ধার সংযত করে, মনকে হৃদয়ে 
নিরুদ্ধ ্ধ করে ও প্রাণকে মস্তকে স্থাপন করে যোগে স্থিত হয়ে ‘ও’ এই 
এক অক্ষররূপ ব্রহ্মকে উচ্চারণ পূর্বক আমাকে স্মরণ করে দেহকে ত্যাগ 
করে যায়, সেই মানুষ পরম গতিকে প্রাপ্ত করে। 

[শন্দার্থ:নিরুদ্ধ = আবদ্ধ ৷ পরম গতি = পরমাত্মা ৷] 

[টাকা: যন্র্বেদ (৪০/১৫) বলছে - “হে কর্মশীল জীব! শরীর ত্যাগ করার সময় 
পরমাত্খার নাম ওঙ্কার স্মরণ কর।" ঈশ উপনিষদের ১৭তম মন্ত্রেত একই উপদেশ 
পাওয়া যায় ।] 


২৬৫ 


ধায়; ৮ শ্রীম্গবদণীতা শ্লোক: ১৪-১৬ 
জলল্নন্রনা: মনন নী মাঁ জলহলি লিত্যহা: । 

হান ভূন: ঘাস নিত্যনুক্ষভন আমিন: ॥ ৪ ॥ 

তস্ইয়াহম্‌ সুলভহ্‌ পার্থঅ নিত্ইয়ইয়ুক্তস্ইয় ইয়োগিনহঅ ॥ ১৪ 


মামুদক্য ঘুনজল্ন ভ্রাতঘনহাস্মললূ। 
নামবলল্নি লহান্লান: মিত নহলা বালা: ॥ ৫৭ ॥ 


মামুপেত্ইয় পুনর্জন্ম দুহ্খালইয়মৃঅশাশুঅতম্‌ । 
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানহঅ সম্সিদ্ধিম্‌ পরমাম্‌ গতাহা ॥ ১৫ 


আদনান ঘুনহারনিনীভস্ন। 
ত্য সব দীল্ময ঘূনসন্ম ন নিন্ম ॥ £৪ ॥ 


আব্র দি 
নেছার পুনরাবর্তিনোৎর্জুন্অ । 


২৬৬ 


অধায়; ৮ অক্ষরব্রহ্মযোগ নাক 


অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং শারতি নিত্যশঃ। 

তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ৮/১৪ 
অর্থ-(১৪) হে পার্থ (অর্জুন)! যে মানুষ আমাতে চিত্তযুক্ত হয়ে নিত্য ও 
নিরন্তর আমাকে স্মরণ করে, সেই নিত্য যোগযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি 


সুলভ হই। 
শব্দার্থ: নিত্য = প্ৰতিদিন নিরন্তর = সবসময় সুলভ = সহজে প্রাপ্ত] 


মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতমূ। 
নাপুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ৮/১৫ 
অর্থ-(১৫) পরমসিদ্ধি প্রাণ্ত মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হয়ে দুঃখালয় 
ক্ষণভঙ্গুর জগতে আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। 
[শব্দার্থ: দুঃখালয় = দুঃখের স্থান ৷ ক্ষণভদ্গুর = বিনাশপ্রাপ্ত হয় এমন ৷] 
আব্রন্মাভূবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহ্‌ ্ন। 
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৮/১৬ 
অর্থ-(১৬) হে অর্জুন! ব্রহ্মলোকসহ সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীলস । 
কিন্ত হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না। 


| পরমাখ। প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত যে 


টীকা: যে কোনো জীবের মৃত্যুর পর সেই জীবা 
মই শ্লোকে “পুনরাবর্তিণঃ" 


স্থানেই থাকুক, তাকে বারংবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। শেঞ্জা 
শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ।] 


২৬৭ 


অধ্যায়; ৮ শ্রীমড্ডগবদগীতা শ্লোক: ১৭-১৯ 
ভহুভভ্তযামণ্রললমনত্রত ন্তাথী লিন: । 
হাসি ভ্তযালছুল্সাল্না নওস্বীঘানিতবী সনা: ॥ £৩ ॥ 


সহত্রইযুগপর্ইয়ন্তম অহর্ইয়দ্‌ ৰ্রহমণো বিদুহু । 
রাত্রিম্‌ ইয়ুগসহস্রান্তাম তেহহোরাত্রবিদো জনাহা ॥ ১৭ 


অল্বন্ধানু বন্দ: লনা: সলনল্ন্ত্যালানি। 
বাল্মামাম স্ভীঘল্নী ললান্নন্কর্লহান্রি ॥ £৫ ॥ 


রাব্রিআগমে প্রলীইয়ত্তে তব্রৈবাব্ইয়ক্ত+সম্জ্ঞকে ॥ ১৮ 


মূসা: জ ঘনাঘ মূলা মূল্া সন্ঠীঅন । 
যাক্মামালডনহাঃ দাধ সলসললহবাদাম ॥ £৫ ॥ 


ডূতগ্রামহ্‌ স এবাইয়ম্‌ ভূতৃউআ ভূতৃউআ প্রলীইয়তে ৷ 
রাত্রিআগমেংবশহ্‌ পার্থ্অ প্রভবতিঅহরাগমে ॥ ১৯ 


২৬৮ 


অধ্যায়: ৮ অক্ষরবঙ্মাযোগ ফ্লোক: ১৭-১৯ 
সহস্রযুগপর্যন্তমহ্র্যদ ব্রহ্মাণো বিদুঃ। 
রাত্রিং যুগসহস্ান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ৮/১৭ 


অর্থ-(১৭) ব্ৰহ্মার সহস্রযুগব্যাপী দিন ও সহস্রযুগব্যাপী রাত্রি হয়। যে 
মানুষ এই তত্ৃতঃ জানেন, সেই যোগী কালের তত অবহিত আছেন । 


[টীকা; অনুরূপ ভাবে শ্লোকটি মনুসংহিতায় (১/৭৩) রয়েছে। কালতত্ের হিসাব বৃহৎ 
হওয়ায় এখানে দেওয়া সম্ভব হয়নি। “শুদ্ধধ্বনি শ্ৰীমন্তগবদগীতা"র বৃহৎ সংস্করণে কালতত্ব 
সম্পূর্ণভাবে দেওয়ার ইচ্ছে রাখি। __সম্পাদক] 


অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্তযহরাগমে। 
রাত্যাগমে প্রলীয়ন্তে তব্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ৮/১৮ 


অর্থ:-(১৮) সকল প্রাণীগণ ব্রহ্মার দিনের শুরুতে অব্যক্ত অবস্থা থেকে 
ব্যক্ত হয়। এবং ব্রহ্মার রাত্রির শুরুতে পুনরায় অব্যক্ততেই লীন হয়। 


[শনার্থ, অব্যক্ত = অপ্রকাশিত ৷ ব্যক্ত = প্ৰকাশিত ৷ লীন = লয় প্রাপ্ত] 


ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ৷ 
রাত্রাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ৮/১৯ 
অর্থ-(১৯) হে পার্থ (অর্জুন)! এই সেই প্রাণীগণ বারংবার উৎপন্ন হয়ে 
প্রকৃতির বশীভূত হয়ে রাত্রির শুরুতে লয় হয়, আবার দিনের শুরুতে 
উৎপন্ন হয়। 


২৬৯ 


অধ্যায়: ৮ শ্রীমগবদগীতা শ্লোক: ২০-২২ 


ঘহভলজলান্তু সানী5ল্যী5ল্যন্ীওলক্ধাল্ললাললন: | 
অঃ জ অনষ্ভু মুন নহন্ত ন নিলহঘলি ॥ ২০ ॥ 


পরস্তস্মাত্ু ভাবোহন্ইয়হঅ অব্ইয়ক্তোহব্ইয়ক্তাৎ সনাতনহ্অ। 
ইয়হ্‌ স সর্বেধু ভূতেষু নশৃইয়ৎসু ন বিনশ্ইয়তি ॥ ২০ 


অভ্নক্রীওদবাবিসক্তজলসান্ত: ঘহলা মালিল্‌। 
অসাচ্ৰ ন নিন্ননল্ন নত্মাম দম মম ॥ ২৫ ॥ 


অব্ইয়ক্তোহকৃষর্অ ইতিউক্তহঅ তমাহুহ্‌ পরমাম্‌ গতিম্‌ । 
ইয়ম্‌ প্রাপ্ইয় ন নিবর্তন্তে তদ্ধামৃঅ পরমম্‌ মম্অ ॥ ২১ 


ভু: লহ: নাগ লনা ভম্নজন্ননল্মআা । 
অহবাল্ন:জ্ঘালি মূলানি খন লন্রলিহ লনলূ ॥ ২২ ॥ 


পুরুষহ্‌ স পরহ্‌ পার্থ ভক্তিআ লভ্ইয়স্তঅনন্ইয়ইয়া। 
হয়স্হয়ান্তহস্থানি ভূতানি ইয়েন্অ সর্বমিদম্‌ ততম্‌ ॥ ২২ 


২৭০ 


অধ্যায়; ৮ অক্ষরবক্মযোগ শ্লোক: ২০-১১ 


পরস্তশ্মাতু ভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ। 
যঃ স সর্বেষু ভুতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ৮/২০ 


অর্থ-(২০) কিন্তু এই অব্যক্তের পরে অন্য এক সনাতন অব্যক্ত ভাবা” 
আছে। সকল প্রাণীর বিনাশ হলেও যিনি বিনষ্ট হন না। 

[টীকা: "বহু পণ্ডিতের মতে ১৮তম শ্লোকে ভগবান যে অব্যক্তের কথা বলেছেন 
সেটি মূলত হিরণ্যগর্ভ । এই হিরণ্যগর্ভ থেকেও শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত ভাব পরমাত্মা। তাঁর 
কখনই বিনাশ হয় না৷] 


অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহঃ পরমাং গতিম্‌। 
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৮/২১ 


অর্থ-(২১) যাঁকে অব্যক্ত অক্ষর বলা হয়েছে, তাঁকে পরম গতি বলে। 
আমার সেই পরমধাম প্রাপ্ত হলে সংসারে আর ফিরে আসতে হয় না। 


পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ক্যা লভ্যস্ন্যয়া। 
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্‌ ॥ ৮/২২ 
অর্থ-(২২) হে পার্থ অর্জন)! সর্বভূত যে পরমাত্বায় অবস্থিত এবং যে 
পরমাত্মা দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ পরিপূর্ণ সেই সনাতন অব্যক্ত পরম 
পুরুষকে অনন্য ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায়। 


২৭১ 


অধায়: ৮ শ্রীমগবদগীতা শ্লোক: ২৩-২৪ 
অস ন্ধান্ড ললানৃজিলানৃ্ধি স্ন আমিন: । 
সানা আল্লি ন ন্কান্ত ফালি মহল ॥ ২২ ॥ 


প্রইয়াতা ইয়ান্তি তম্‌ কালম্‌ বক্ষিআমি ভরতর্ষভূঅ ॥ ২৩ 


অগ্নিত্বালিত: হান: ঘঘনালা তন্হাতান্‌। 
নল সমানা শান্তল্নি সন্ধা লক্কানিহী সনা: ॥ ২৫ ॥ 


অগ্নির্জিওতির্অহহ্‌ শুর্লহঅ যণ্মাসা উত্তরাইয়ণম্‌ । 
তত্র প্রইয়াতা গচ্ছন্তি ৰ্রহ্ম্অ ৰ্রহমবিদো জনাহা ॥ ২৪ 


২৭২ 


অধ্যায়; ৮ অক্ষরব্রহ্মযোগ শ্লোক; ২৩-২৪ 


যত্রকালে তবনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ। 
রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ৮/২৩ 
অর্থ-(২৩) হে ভরতর্ষভ (অর্জুন)! যে কালে! শরীর ত্যাগ করলে 
যোগীগণ অনাবৃত্তি এবং আবৃত্তি প্রাপ্ত হন, সেই উভয় কালের স্বরূপ 


[শন্দার্থ: কাল = পথ বা মাৰ্গ । অনাবৃত্তি = মোক্ষ । আবৃত্তি পুন] 

[টীকা: ১'কান' শব্দে প্রকৃতপক্ষে সময় বুঝালেও এই স্থানে ভগবান 'মার্গ' বা 'পথ' 
বুঝিয়েছেন। পরবর্তী শ্লোক সমূহের টাকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আর 
যোগী শব্দ দ্বারা সাধারণ সাধক এবং ব্রহ্মবিদ উভয়কেই বুঝতে হবে। কারণ ভগবান 
উভয় সাধকের অন্তিম অবস্থা বর্ণনা করেছেন পরবর্তী শ্লোকসমূহে |] 


অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্যাসা উত্তরায়ণমৃ । 
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্ৰহ্ম ব্ৰহ্মবিদো জনাঃ ॥ ৮/২৪ 


অর্থ- (২৪) অগ্নি, জ্যোতি, দিবা, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণের ছয় মাস এই 
পথে গমন করে ব্রহ্মবিদগণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করেন। 


[টাকা: ছান্দোগা উপনিষদে (8/১৫/৫, ৫/১০/১) বলা হয়েছে- “যিনি এটি জানেন, মৃত্যুর 
পর তাঁর অন্তা্টকরিয়া হোক বা না হোক, তিনি অর্থাৎ তাঁর আত্মা জোতিতে, দিবসে, 
গুক্লুপক্ষে, উত্তরায়ণে, সংবৎসরে, আদিতো, চন্দ্র বিদ্যুতে এবং বিদ্যুৎ থেকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি 
হয়। এই পথকে দেবযান বা ব্রহ্মযান বলা হয়। এই পথে গেলে তার আর সংসারে ফিরে 
আসতে হয় না।” এছাড়া বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬/২/১৫) অনুরূপ শ্লোক রয়েছে J 


শ্ৰীমদ্ভগবদগীতা-১৮ ২৭৩ 


অধ্যায়: ৮ শ্রী্গবদগীতা শ্লোক: ২৫-২৬ 


ঘূমী যসিজনঘা কৃজ্যাঃ অঘলাজলা হৃমিঘাঅনম্‌। 
নন লাল্ুলর্জ আীনিআঁনী সাচ্য নিলবীনি ॥ ২৭ ॥ 


ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণহৃঅ ষণ্মাসা দকৃষিণাইয়নম্‌। 
তত্র চান্দ্রমসম্‌ জিওতিহি ইয়োগী প্রাপ্ইয় নিবর্ততে ॥ ২৫ 


ন্ুৃষ্জা হানী হীন ল্যান: হাগ্মণ মণ। 
ছব্রঘা আান্ষলানুজিমল্যজানববি ঘুলঃ ॥ ২৪ ॥ 


শুক্লকৃষ্ণে গতী হিএতে জগতহ্‌ শাশঅতে মতে৷ 
একইয়া ইয়াতিঅনাবৃত্তিম্‌ অন্ইয়ইয়াবর্ততে পুনহৃঅ ॥ ২৬ 


২৭৪ 


অধ্যায়; ৮ অক্ষরবক্মযোগ প্লোক: ১৫১৬ 
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নমূ। 
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ৮/২৫ 


অর্থ- (২৫) ধুম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়নের ছয় মাস এই পথে গমন 
করে সাধারণ সাধকগণ চন্দ্রজ্যোতি প্রাপ্ত হয়ে পুনরাবর্তন করেন। 


[শনদার্থ: ধূম = ধোঁয়ার মত অন্ধকার ৷ পুনরাবর্তন = পুনরায় ফিরে আসা অর্থাৎ 
জন্মগ্রহণ করা |] 


[টীকা: এই শ্লোকে সকাম কর্মযুক্ত মানুষদের মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা আলোচিত হয়েছে। 
মনে রাখতে হবে যে, এই পথ অত্যন্ত পাপীদের জন্য নয়। যারা ফল লাভের আশায় যজ্ঞ, 
দান, উপাসনা ইত্যাদি কর্ম করেন, তাদের মৃত্যুর পর আত্মা এই পথে গমন করে। 
ছান্দোগ্য উপনিষদে অনুরূপ ভাবে (৫/১০/৩) বলা হয়েছে- “যারা সকাম অনুষ্ঠান করে, 
তারা ধূমে গমন করে। ধূম থেকে রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন গমন করে। কিন্তু 
সংবৎসরে গমন করে না।” চদৈ আত্রাদৈ (পাণিনি)- চন্দ্রের বুৎপত্তিগত অর্থ আহ্রাদময় 
অবস্থা ৷ কাম্যকর্মকারীগণ সুখপূর্ণ বা আস্রাদময় অবস্থা লাভ করেন এবং বারবার জন্মগ্রহণ 
করে পৃণ্যফল ভোগ করেন ৷] 


শুক্লকৃষ্ণে গতী হতে জগতঃ শাশ্বতে মতে। 

একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ৮/২৬ 
অর্থ-(২৬) জগতের শুক্ল ও কৃষ্ণ -এই দুটি পথ শাশ্বত বলে স্বীকৃত। 
একটির দ্বারা অনাবৃত্তি প্রাপ্ত হয়, অপরটি দ্বারা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়। 


[শনার্থ; শুক্র = প্রকাশময়। কৃষ্ণ = অন্ধাকারময়। শাশ্বত = চিরন্তন। অনাবৃত্তি = 
মোক্ষ ৷] 


২৭৫ 


অধ্যায়: ৮ শ্ৰীমন্তগবদগীতা শ্লোক: ২৭-২৮ 


নৱ ভনী ঘাঘঁ আানল্খীণী মুল্মাণি কগ্ল। 
নহমালমনষ্ু কাত আ্রীনান্তুক্ী মলাসুন ॥ ২৩ ॥ 
নৈতে সৃতী পাৰ্থৃঅ জানন্‌ ইয়োগী মুহ্ইয়তি কশ্চন্অ। 
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু ইয়োগইয়ুক্তো ভবার্জুন্অ ॥ ২৭ 
ইমু বম নঘঃস্ নন ভালমত অতুঅনত্ত সবিষ্িস্‌। 
অললি লল্মনমিহু নিহি্লা ননী ই হখ্রানমুণীনি ললান্সনূ ॥ ২৫ ॥ 
বেদেষু ইয়জ্ঞেষু তপহ্সু চৈব্অ 
দানেষু ইয়ৎ পুণ্ইয়ফলম্‌ প্রদিষ্টম্‌। 
অতৃইয়েতি তৎ সর্বমিদম্‌ বিদিত্‌উআ 
ইয়োগী পরস্‌ স্থানমুপৈতি চাদৃইয়ম্‌ ॥ ২৮ 


=0= 


(ডি তৎসদিতি শ্ৰীমন্ভগবদগীতাসুউপনিষৎসু 
ৰ্রহ্মবিদৃইয়াইয়াম্‌ ইয়োগশান্তরে শ্ৰীকৃষ্ণাৰ্জুনসম্বাদে 
অকৃষরব্রহ্ম-ইয়োগো নাম্অ অষ্টমোহধৃইয়াইয়হ্‌ ॥} 


২৭৬ 


অধ্যায়: ৮ অক্ষরব্রক্ষযোগ শ্লোক: ১৭-১৮ 


নৈতে সৃতী পার্থ জানন্‌ যোগী মুহ্যাতি কশ্চন ৷ 
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন ॥ ৮/২৭ 
অর্থ-(২৭) হে পার্থ (অর্জুন)! এই দুই মার্গকে জেনে কোনো যোগী 


মোহগ্রস্ত হন না। সেজন্য হে অর্জুন! তুমি সর্বকালেই যোগযুক্ত পরায়ণ 
হও । 


বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্ৰদিষ্টম্‌ ৷ 
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বী যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্‌ ॥ ৮/২৮ 


অর্থ-(২৮) যোগীগণ এই তত্ুতঃ জেনে বেদপাঠ, যজ্ঞ, তপস্যা এবং দান 
করায় যে পুণ্যফল বলা হয়েছে, সে-সব নিঃসন্দেহে অতিক্রম করে আ 
সনাতন পরম স্থান লাভ করে। 
5053 
{3 তৎসদিতি শ্রীম্ুগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্ৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্ৰে 
শ্ৰীকৃষ্ণাৰ্জুন সংবাদে “অক্ষরব্রহ্মযোগ” নাম অষ্টমোধ্যায়ঃ ॥} 


{এই প্রকার শ্রীভগবানের দ্বারা গীত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা অন্তর্গত 
যোগশাস্ত্ৰ বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে “অক্ষর্ব্ন্মযোগ” নামক 
অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ হলো ৷} 


A 


১০:০০ 


২৭৭ 


অধ্যায়: ৯ শ্রীম্গবদগীতা পঁক:১২ 


গী মযানানু ভনান্ন - 
হব ন্তু মৃন্যনদ সনহমাজ্মলভূযন 
হান নিহ্থানলহ্থিল অত্হাবলা লীধনক$স্যলান ॥ ৫ ॥ 
শ্রীভগবান্‌ উউআচৃঅ - 
ইদম্‌ তু তে গুহইয়তমম্‌ প্রবকৃষিআমিঅন্অসূইয়বে ৷ 
ইয়জ্*জ্ঞাতৃূউআ মোক্‌্ষিঅসেহশুভাৎ ॥ ১ 
হাজনিব্া হালমুহ্া ননিসলিল্ঘুলললূ। 
সঅধ্ান্াম ঘক ভুল ত্ুনত্ষনলূ ॥ ৭ ॥ 


রাজবিদ্ইয়া রাজগুহইয়ম্‌ পবিভ্রমিদমুত্তমমূ। 
প্রত্ইয়ক্ষাবগমম্‌ ধর্মিঅম্‌ সুসুখম্‌ কর্তৃম্অব্ইয়ইয়ম্‌ ॥ ২ 


২৭৮ 


অধ্যায়; ৯ রাজগুহাযোগ শ্লোক; ১-২ 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ - 


ইদন্ত তে গুহ্যতমং প্রবঙ্্যাম্যনসূয়বে। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥ ৯/১ 

অর্থ-(১) শ্রীভগবান বললেন- অনসূয়া! তোমাকে আমি এখন গুহ্যতম 
বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের কথা বলব, যা জেনে তুমি সকল অশুভ থেকে মুক্ত 
হবে। 
[শনার্থ; অনসূয়া = দোষ দৃষ্টিহীন। শুহাতম = অত্যন্ত গোপনীয় |] 
[টাকা: ‘ভগবান “অনসূয়া' শব্দ ছারা কী বুঝিয়েছেন সেটি জানতে হলে আমাদের 
অত্রিস্মৃতি দেখতে হবে। অন্রিস্মৃতির ৩৪তম শ্লোকে অনসূয়া শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে - 
“গুণিব্ক্তির গুণের অপলাপ না করা, অন্যের গুণের প্রশংসা করা এবং অন্যের দোষ 
দেখে উপহাস না করা__এর নাম অনসূয়া ৷" অর্জুন এই সকল গুণে গুণাস্বিত ছিল। আর 
এরকম মানুষ এই অধ্যায়ে প্রদত্ত উপদেশের অধিকারী। সেজন্য ভগবান এখানে অনসূয়া 
শব্দের প্রয়োগ করলেন ৷] 

রাজবিদ্যা রাজগুহাং পবিত্রমিদমুত্তমম্‌ । 

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্মং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্‌ ॥ ৯/২ 

অর্থ-(২) এই (বিজ্ঞনসহ জ্ঞান) রাজবিদ্যা, রাজগুহা, অতি পবিত্র, অতি 
উত্তম, প্রত্যক্ষ ফলদায়ক, ধর্মযুক্ত, সাধন করতে অতি সুগম ও অবিনাশী। 


[শব্দার্থ: রাজবিদ্যা = সকল বিদ্যার শ্রষ্ঠ। রাজগুহ্য = সবচেয়ে গোপনীয় ৷ প্রত্ক্ষ 


= স্পষ্ট । সুগম = গভীর |] | 


২৭৯ 


শ্রীমন্ভগবদগীতা শ্লোক: ৩৪ ॥ 


লনা লললিহ লর্ব সাহ্ল্যক্ধমূনিনা । 
মহ্খানি মনমূলানি ল্যান নচ্বনত্খিন: ॥ ৬ ॥ 


মইয়া ততমিদম্‌ সর্ব জগদৃঅব্ইয়ক্তমূর্তিনা ৷ 
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহম্‌ তেষুঅবস্থিতহ্অ ॥ ৪ 


২৮০ 


অধ্যায়; ৯ রাজগুহাযোগ শ্লোক; ৩-৪ 


অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ। 
অপ্রাপ্য মাং নিবত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্থান ॥ ৯/৩ 


অর্থ-(৩) হে পরন্তপ (অর্জুন)! এই ধর্মে শ্রদ্ধাহীন মানুষ আমাকে না পেয়ে 
মৃত্যুময় সংসার চক্রে আবর্তন করতে থাকে । 


(শব্দার্থ: আবর্তন = ঘুরতে থাকা ৷] 


ময়া ততমিদং সৰ্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা। 
মহস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেমবস্থিতঃ ॥ ৯/৪ 


অর্থ-(৪) আমি অব্যক্ত স্বরূপে” এই সমস্ত জগতে পরিপূর্ণ আছি। সকল 
প্রাণী আমাতে অবস্থিত কিন্তু আমি তাদের মধ্যে স্বিত্্রভাবে) অবস্থান 
করিনা। 

[টীকা; (অব্যক্ত স্বরূপ বলতে সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা বুঝানো হয়েছে। যজুর্বেদ 
৪০তম অধ্যায়ের ১ম মন্ত্র এবং ঈশ উপনিষদের ১ম মন্ত্রে একই কথা বলা হয়েছে। এই 
জগতে যা কিছু আছে, সকল কিছুই ঈশ্বর দ্বারা ব্যাণ্ড। মনুসংহিতার ১২তম অধ্যায়ের 
৯১তম শ্লোকে অনুরূপভাবে বলা হয়েছে- “স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণী, পরমাত্মা স্বরূপে 
আমিই আছি এবং আমিই পরমাত্মা, আমাতে সকল জগত অবস্থান করে। এইরূপ জেনে 
জীব মোক্ষলাভ করে।”] 


২৮১ 


শ্ৰীমদ্তগবদগীতা শ্লোক: ৫-৭ 
ন ব্ব মল্তানি মূলানি নহন ল আযামস্দংম্‌। 
মূনমূ মুখী ললাবলা মূলমানন: ॥ ৭ ॥ 


ন চ মহস্থানি ভূতানি পশ্ইয় মে ইয়োগমৈশুঅরম্‌। 
ভূততৃন্নঅ চ ভূতস্থহু মমাৎমা ভূতভাবনহঅ ॥ ৫ 


অধ্যায়: ৯ 


অঘান্ধাহাহ্খিলী নিল নানু ভনী মনল । 
বা জবাণিমূলানি মল্ালীলযুণঘাে ॥ ৫ ॥ 


তথা সর্বাণি ভূতানি মবস্থানীতিউপধারইয় ॥ ৬ 


অবমূনানি বনী সন্ধি আনিলি মামিক্কাম্‌। 
কলম সুনহনানি কলানী বিভৃলাচ্হদ্‌ ॥ ৩ ॥ 


সর্বভূতানি কৌন্তেইয় প্রকৃতিম্‌ ইয়ান্তি মামিকাম্‌। 
কল্পকৃষইয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিস্জামিঅহম্‌ ॥ ৭ 


২৮২ 


অধ্যায়; ৯ রাজগুহ্যযোগ শ্লোক: ৫-৭ 


ন চ মহস্থানি ভুতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরমূ। 
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা। ভূতভাবনঃ ॥ ৯/৫ 
অর্থ-(৫) তুমি আমার ধশ্বরিক যোগ দর্শন কর| এই প্রাণীগণও 
(বাস্তবিকভাবে) আমাতে অবস্থান করে না। প্রাণীদের স্রষ্টা এবং 
পালনকর্তা হলেও আমার স্বরূপ প্রাণীগণে স্থিত নয় । 


[টীকা; উ'মমাত্মা' (মম আত্মা) শব্দটির সাধারণ অর্থ আমার আত্মা॥ কিন্তু এখানে ভগবান 
মমাত্মা শব্দ দ্বারা নিজের নিরাকার স্বরূপ বুঝিয়েছেন, যা পরবর্তী শ্লোকে অলোচ্য হয়েছে। 
এছাড়া ঈশ্বরের আলাদা কোনো আত্মা হয় না ।] 


যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্‌ ৷ 

তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৯/৬ 
অর্থ- (৬) যেমন সর্বত্র গমনশীল মহান বায়ু নিত্য আকাশে স্থিত, 
সেইরূপ সকল প্রাণী আমাতে অবস্থিত এরূপ জানিও । 

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্ৰকৃতিং যান্তি মামিকামূ। 

কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্‌ ॥ ৯/৭ 
অর্থ-(৭) হে কোন্তেয় (অর্জুন)! কল্পের শেষে (মহাপ্রলয়ে) সকল প্রাণী 
আমার প্রকৃতিতে এসে বিলীন হয় এবং কল্পের শুরুতে আমি পুনরায় 
তাদের সৃষ্টি করি। 


২৮৩ 


2৯ রম শ্লোক; ৮-১০ 


সন্ধুণি বাননভ্্ন নিসবলামি ঘুনঃ ঘুন: । 
মূলসানলিন ভুলনলনহা সন্ধননহানু ॥ ৫ ॥ 
প্রকৃতিম্‌ সুআম্অবষ্টভূইয় বিসৃজামি পুনহ্‌ পুনহঅ। 
ভূতগ্রামমিমম্‌ কৃৎস্নম্‌ অবশম্‌ প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ 


ন স্ব মা নানি ন্কমাণি লিনাল্নি অনন্ত । 
তলবাজীললন্রালীললজন্ত বদ রন্তু ॥ ৎ ॥ 


ন চ মাম তানি কর্মাণি নিৰধৃনন্তি ধনঞ্জইয় । 
উদাসীনবদাসীনম্‌ অসক্তম তেষু কর্মসু ॥ ৯ 


মাচা সন্ুনি; ভূন লনবনান্বহনু। 
ইন্লানল নবীন জনা নিমত্লিনল ॥ to ॥ 


ময়াধৃইয়কৃষেণ্জ প্রকৃতিহি সুইয়তে সচরাচরম্‌ । 
হেতুশানেন্অ কৌন্তেইয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ So 


২৮৪ 


অধ্যায়; ৯ রাজগুহাযোগ শ্লোক: ৮-১০ 


্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ। 
ভূতগ্রামমিমং কৃতমমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৯/৮ 

অর্থ:-(৮) আমি নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করে নিজ নিজ স্বভাবের বশীভূত 
এই সম্পূর্ণ প্রাণীসমূহকে পুনঃ পুনঃ (তাদের কর্ম অনুসারে) সৃষ্টি করি। 
[শব্দাৰ্থ: পুনঃ পুনঃ = বারংবার |] 

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধনন্তি ধনঞ্জয় ৷ 

উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ॥ ৯/৯ 
অর্থ-(৯) হে ধনঞ্জয় (অর্জুন)! আমাকে এই সকল কর্ম আবদ্ধ করে না, 
কারণ আমি এই সকল কর্মের প্রতি উদাসীন” এবং অনাসক্ত হয়ে 


অবস্থান করি। 
[টীকা: এখানে ভগবান নিজ কর্মের প্রতি নিজেকে উদাসীন বলেছেন, কারণ ভগবানের 
আসক্তিবিহীন অধিঠানের মাধ্যমে প্রকৃতি দ্বারা প্রাণীগনের গুণ এবং কর্ম অনুসারে তাদের 
উৎপত্তি হয়। পক্ষপাতশুন্য হয়ে নির্লিপ্ত থাকাই সেই কর্মে 'উদাসীনতা' | 
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরম্‌ । 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্‌ বিপরিবর্ততে ॥ ৯/১০ 


অর্থ-(১০) হে কৌন্তেয়! আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি এই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি 
করে এবং এই জন্যই জগৎ বার বার আবর্তিত হয়। 


[শন্দার্থ: অধ্যক্ষতায় = তত্ববধায়নে। আবর্তিত = ঘুরছে এমন '] 


২৮৫ 


অধ্যায়: ৯ শ্রীম্গবদগীতা শ্লোক: ১১১৩ 


জনলালনিন মা মৃত্তা লাবৃধী নবুমাঙ্সিলম্‌ । 
দহ মান্মলানল্নী মম মৃললইস্লহল্‌ ॥ ৪৫ ॥ 


অবজানন্তি মাম্‌ মুঢাহা মানুষীম্‌ তনুমাশ্রিতম্‌ ৷ 


পরম্‌ ভাবমৃঅজানন্তহৃঅ মম্অ ভূতমহেশুঅরম্‌ ॥ ১১ 


মীঘাহা লীঘক্রলীঘী লীঘন্ানা নিনিললঃ । 
হাছাজীলাভূহী লন সন্ধি লীন্িলী সিনা: ॥ £২ ॥ 


মোঘাশা মোঘকর্মাণহঅ মোঘজ্ঞানা বিচেতসহ্অ। 
রাক্ষসীমাসুরীম্‌ চৈব প্রকৃতিম্‌ মোহিনীম্‌ শ্রিতাহা ॥ ১২ 


সন্া্লানভ্ লা নাগর বনী সন্কুণিমাস্সিলা: । 
মজল্অলল্নননভী দ্বাল্রা মূনাব্মিল্মঘমূ্‌ ॥ ?২ ॥ 


মহাতান্ত মাম পার্থ দৈবীম্‌ প্রকৃতিমাশ্রিতাহা। 
ভজন্তিঅনন্ইয়মনসহঅ জ্ঞাত্উআ ভূতাদিম্অব্ইয়ইয়ম্‌ ॥ ১৩ 


২৮৬ 


অধ্যায়: ৯ রাজগুহাযোগ শ্লোক: ১১-১৩ 


অবজানত্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাহিতমূ। 
পরং ভাবমজানত্তো মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥ ৯/১১ 


অর্থ-(১১) মূর্খেরা সর্বভূতে মহেশ্বর-্বরূপ আমার পরম ভাবি না জেনে 
মানবদেহে আশ্রিত) আমাকে অবজ্ঞা করে। 


টীকা: ১'সকল কিছু পরমাত্মাতে অবস্থান করে (৯/৪)”-_এটিই ঈশ্বরের পরম ভাব । 
(২মানবদেহে আশ্রিত অর্থাৎ “আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে স্থিত আছি (১৫/১৫)”__এই ভাব 
না জেনে আমাকে অবজ্ঞা করে৷] 
মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ। 
রাক্ষসীমাসুরীধ্ধৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ৯/১২ 

অর্থ:-(১২) যাদের ব্যর্থ আশা, ব্যর্থ কর্ম, ব্যর্থ জ্ঞানযুক্ত, সেই অজ্ঞানী 
মানুষগণ রাক্ষস ভাব সম্পন্ন, আসুরিক ভাব সম্পন্ন এবং মোহগ্রস্থ 
স্বভাবকেই আশ্রয় করে। 


[টাকা: ১৬তম অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক থেকে ২১তম শ্লোক পর্যন্ত আসুরিক ভাবের বর্ণনা করা 
হয়েছে।] 


মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। 
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্‌ ॥ ৯/১৩ 
অর্থ-(১৩) কিন্তু হে পার্থ! যে মহাত্মাগণ দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করেছেন, 


তাঁরা আমাকে সর্বভূতের আদি কারণ এবং অবিনাশী জেনে, অনন্য মনে 
নিরন্তর (আমার) ভজনা করেন। 


২৮৭ 


অধ্যায়: ৯ শ্রীমতগবদগীতা শ্লোক; ১৪-১৬ 


জনন ন্দীনীঘন্লী লা অনন্নগ্ম হলনা: | 
লমভ্নলাগ্ লা মন্ষনা নিক তনালবী ॥ ৫% ॥ 


সততম্‌ কীর্তইয়ন্তো মাম ইয়তন্তশ্চ দৃঢব্রতাহা। 
নমস্ইয়ন্তশ্চ মাম ভক্তিআ নিত্ইয়ইয়ুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ 


হবানবহীন লাচ্ঘল্ম অজল্নী লানুঘাজনী। 
তন্ধলেন দৃ্ননল নন্তুঘা নিস্ননীমুলূ ॥ £৭ ॥ 


জ্ঞানইয়জ্ঞ্ন্অ চাপিঅন্ইয়ে ইয়জন্তো মামুপাসতে। 
একতুএন্অ পৃথকৃতুএন্অ বহুধা বিশঅতোমুখম্‌ ॥ ১৫ 


অঙথ কত্ত অহা: ভ্রঘান্নন্মীমত্রমূ। 
মন্সীচ্ুমহুনহাজনহুমতিত নন ॥ ৫৪ ॥ 


অহম্‌ ক্রতুর্অহম্‌ ইয়জ্ঞহঅ ৮ | 


২৮৮ 


অধায়ং ৯ রাজগুহ্যযোগ শ্লোক; ১৪-১৬ 


সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। 
নমস্যত্তশ্চ মাং ভত্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ৯/১৪ 
অর্থ-(১৪) তাঁরা নিরন্তর দৃঢ়ব্রত হয়ে আমার কীর্তন করে এবং যত্নশীল 


হয়ে আমাকে প্রণাম করে, আর নিত্যযুক্ত ভক্তিপূর্বক আমাকে উপাসনা 
করে। 


জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে ৷ 
একত্বেন পৃথক্তবেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্‌ ॥ ৯/১৫ 


অর্থ:(১৫) বিশ্বব্যাপী পরমাত্মারূপ আমাকে জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা একত্বভাবে 
উপাসনা করে, অন্য কেউ কেউ পৃথকভাবে, আবার অন্য কেউ বহুভাবেও 
পূজা করে। 
[টাকা: (১একতৃভাবে উপাসনার অর্থ হল: “সর্বভূতে ঈশ্বর এক" এমন ভাবের উপাসনা । 
পৃথকভাবে উপসনা হল: আলাদা আলাদা ভেবে যেকোনো নির্দিষ্ট একটি ভাবের উপসানা। 
আর বহুভাবের অর্থ হল: আলাদা আলাদা ভেবে আলাদা আলাদা করে সবকিছুর 
উপাসনা ৷] 


অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধমূ। 
মন্ত্রংহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্‌ ॥ ৯/১৬ 


অর্থ-(১৬) আমি ত্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি উষধ, আমি মন্ত্র 
আমি ঘৃত, আমিই অগ্নি আর আমিই আহুতি। 

[শন্দার্থ; ক্রতু = বৈদিক এক গ্রকার যজ্ঞ যজ্ঞ = বৈদিক পঞ্চমহাযজ্ঞ (ব্ৰহ্মযজ্ঞ, 
দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, বলিবৈশ্বদেবযজ্ঞ বা ভূতযজ্ঞ, অতিথিযজ্ঞ)| ঘৃত = ঘি। স্বধা = 
পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রদান করা অন্ন ৷] 


শ্রীম্গবদ্গীতা-১৯ ২৮৯ 


শ্রীম্ডগবদগীতা স্লোক: ১৭১৯ 


এর 
্ 


ঘিলাগল্তময জম্ালী দানা লালা দিলামন্তু; । 
নত অনিলললীত্বাহ ক্ন্থ লাল অসম স্ব ॥ ₹৩ ॥ 


পিতাহম্অস্ইয় জগতহঅ মাতা ধাতা পিতামহহঅ। 
বেদৃইয়ম্‌ পবিত্রম্জউদ্কারহঅ খাক্‌ সাম্অ ইয়জুরেব্অ চ॥ ১৭ 


বালিমলা সমু: আম লিনাল: হাতা ভুহুন। 
সমন: সন্ভভ্: থান নিমান নীলমল্ভ্রম্‌ ॥ £৫ ॥ 


গতির্ভর্তা প্রভুহ সাক্ষী নিবাসহ্‌ শরণম্‌ সুহৎ ৷ 
প্রভবহ্‌ প্রলইয়হ্‌ স্থানম্‌ নিধানম্‌ বীজম্অব্ইয়ইয়ম্‌ ॥ ১৮ 


লঘাজননুলহ নম লিমা্ধাঃস্ু্ভূলালি ৰ । 
অমৃত নন মৃত্য অন্যন্থান্মততুন ॥ ৫৫৭ ॥ 
তপামিঅহম্অহম্‌ বর্ষম্‌ নিগৃহ্ণামিউৎসৃজামি চ। 
অমৃতম্‌ চৈব মৃত্ইয়ুশ্চ সদ্অসচ্চাহম্অর্জন্অ ॥ ১৯ 


২৯০ 


অধ্যায়: ৯ রাজগুহ্যোগ শ্লোক: ১৭-১৯ 


পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। 
বেদ্যং পবিভ্রমোঙ্কার ঝক্‌ সাম যজুরেব চ ॥ ৯/১৭ 


অর্থ-(১৭) আমি এই জগতের ধাতা, পিতা, মাতা, পিতামহ এবং জানার 
যোগ্য পবিত্র ওঙ্কার, খক্‌, সাম, যজুর্বেদণ আমিই । 
[শব্দার্থ: ধাতা = ধারণ কর্তা । পিতামহ = পিতার পিতা ৷] 
[টীকা: (যজুর্বেদ (২/১৩) বলছে- “সকলের হৃদয়ে ওষ্কার প্রতিষ্ঠিত হোক।” যজুর্বেদ 
(৪০/১৭) বলছে- “ওষ্কারই অখিল ব্রহ্ম ৷” (যজুর্বেদ (৩১/৭) বলছে- “সেই পরমাত্মা 
থেকে ঝক্‌, সাম, যজু এবং অথর্ববেদ উৎপন্ন হয়েছে ।”] 
গতি্ভর্তী প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৎ ৷ 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥ ৯/১৮ 


অর্থ-(১৮) আমি গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ এবং আমি 
উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান । আমিই নিধান আর অবিনাশী বীজস্বরূপ । 
(শব্দার্থ: ভর্তা = ভরণ-পোষণকারী। সাক্ষী = শুভাশুভদরশী। নিবাস = বাসস্থান ৷ 
সুহ্ধৎ = যিনি উপকারীর উপকার করেন। নিধান = গ্রলয়ে সকল প্রাণী সূক্মরূপে 
যেখানে লয়প্রাপ্ত হয় ৷] 
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহাম্মৎসৃজামি চ। 
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥ ৯/১৯ 


অর্থ:-(১৯) হে অর্জুন! আমি তাপ দান করি, জল আকর্ষণ করি এবং বর্ষণ 
করি । আমিই অমৃত ও মৃত্যু এবং সৎ-অসৎ আমিই । 
[টীকা; প্লোকের প্রথমচরণটি আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় পানিচক্র।] 


২৯১ 


শ্রীম্গবদণীতা শ্লোক: ১০১ 
অধ্যায়: ৯ 


ঈলিআ না লীনা: ঘৃনঘাঘা অন্ববিদ্রা ভল্বার্নি সাঘঘল্নী। 
 ভৃঅলালান ইল্কীকলগ্মন্লি 
হিল্মাল্জিনি ইন্মীলালু ॥ ২০ ॥ 
ব্রৈবিদ্‌ইয়া মাম্‌ সোমপাহ্‌ পৃতপাপাহা 
ইয়জ্ঞৈরিষ্টুআ সুঅর্গতিম্‌ প্রার্থইয়ন্তে । 


তে পুণ্ইয়মাসাদ্‌ইয় সুরেন্দ্রলোকম্‌ 
অশ্নত্তি দিব্ইয়ান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ ॥২০ ॥ 


ন ন মুনা কালীন নিহান্ত ধা ঘুঘর লক্ষন নিহাল্নি। 
ছু সণীঘম্মনুসণলা মালালার ন্কাদন্কামা ্ুমন্ন ॥ ২৫ ॥ 
তে তম্‌ ভুক্তুআ সুঅর্গলোকম্‌ বিশালম্‌ 
কৃষীণে পুণ্ইয়ে মর্তিঅলোকম্‌ বিশন্তি ৷ 


এবম্‌ ব্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্নাহা 
গতাগতম্‌ কামকামা লভন্তে ॥ ২১ 


২৯২ 


অধ্যায়: ৯ রাজগহাযোগ শ্লোক; ২০-১১ 


ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পৃতপাপা য্জৈরিষ্ স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে। 
তে পুন্যমাসাদ্য সুরেন্সলোকমন্্্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ ॥ ৯/২০ 


অর্থ-(২০) ব্রি-বিদ্যায় বর্ণিত সোমরস পানকারী নিষ্পাপ মানুষগণ 
আমাকে যজ্ঞদ্বারা পূজা করে স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করেন। সেই সকল মানুষ 
নিজ পুণ্যফলে সুরেন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গের দিব্য দেবভোগ উপভোগ 
করেন। 

[শব্দার্থ ত্রি-বিদ্যা = তিন প্রকার মন্ত্রে চার বেদসমূহ। সোমরস = অমৃত রস বা 
আরোগ্য উঁষধী, পরমাত্মার তত্বরস ইত্যাদি (সোমরসের বিবিধ অর্থ রয়েছে) 
সুরেন্রলোক = পুণ্যস্থান |] 


তে তং ভুক্ত স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি । 
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ৯/২১ 
অর্থ-(২১) তাঁরা সেই বিশাল স্বর্গলোক উপভোগ করে পুণ্য ক্ষীণ হলে 
মর্তটলোকে ফিরে আসেন। এইরূপ ত্রয়ীধর্মে আশ্রিত ভোগকামনাকারী 
মানুষ বারংবার গমনাগমনকে প্রাপ্ত হন। 


[শব্দার্থ: ক্ষীণ = ক্ষয় প্ৰাপ্ত । মৰ্ত্যলোক = পৃথিবী ৷ ত্রয়ীধর্ম  বেদসমূহের উল্লেখিত 
সকাম কর্মের অনুষ্ঠান । গমনাগমন = আসা যাওয়া করে এমন ৷] 


২৯৩ 


অধ্যায়: ৯ শ্রীষগবদীতা শোক, ২২২৪ 
অনল্যাহ্গিল্নযল্নী মা খ সনা: ঘনুনানী। 
না নিল্নামিসতক্তানা বীশহীম ননাজ্যনুন্‌ ॥ ২২ ॥ 
অনন্ইয়াশূচিন্তইয়ন্তো মামু ইয়ে জনাহ্‌ পরিউপাসতে। 
তেষাম্‌ নিতৃইয়াভিইযুক্তানাম ইয়োগকৃষেমম্‌ বহামিঅহম্‌ ॥ ২২ 


বিড্বল্যবন্নলামন্কা যন গভুযান্নিনাঃ । 
বি লাঈৰ নীন্ঈীন অজন্তযনিপিঘৃবন্ধমূ্‌ ॥ ২২ ॥ 


ইয়েথপিঅন্ইয়দেবতা ভক্তাহা ইয়জন্তে শ্রদ্ধইয়ানুইতাহা ৷ 
তেখপি মামেব্অ কৌন্তেইয় ইয়জন্তিঅবিধিপূর্বকম্‌ ॥ ২৩ 


অই হি অনযনথানা মীন্ধা স্ব সমু ব্ৰ। 
লন্ত নামলিজানল্লি বলাবগ্নল্নি নী ॥ ২৪ ॥ 


১ ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। 
নু উজানস্তি তত্ুএনাতশৃচিঅবত্তি তে ॥ ২৪ 


২৯৪ 


অধ্যায়: ৯ রাজগুহাযোগ শ্লোক; ২২-২৪ 


অনন্যাশ্ন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ৷ 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥ ৯/২২ 
অর্থ-(২২) অনন্যচিত্ত হয়ে যে জ্ঞানীগণ আমাকে নিরন্তর চিন্তা করে 


নিষ্কামভাবে ভজনা করেন, সেইসব নিত্যযুক্ত মানুষের যোগক্ষেম আমি 
বহন করি। 


[শব্দার্থ: নিত্যযুক্ত = সবসময় ঈশ্বরের ভাবনায় স্থিত। যোগক্ষেম = যোগ-সাধনের 
রক্ষা । বহন = ধারণ ৷] 


যেৎপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াম্বিতাঃ। 
তেখপি মামেব কৌন্তেয় যজজ্তযবিধিপূর্বকম্‌ ॥ ৯/২৩ 


অর্থ- (২৩) হে কৌন্তেয়! শ্রদ্ধাযুক্ত হয়েও যে ভক্ত অন্য দেবতা পুজা 
করে, তারাও অবিধিপূর্বক আমাকেই ভজনা করে। 


[শব্দাৰ্থ: অবিধিপূর্বক = শান্তবিরুদ্ধ বিধি দ্বারা ৷] 


অহং হি সৰ্বযজ্ঞানাং ভোক্তীচ প্রভুরেব চ। 
ন তু মামভিজানন্তি তত্বেনাতশ্যবন্তি তে ॥ ৯/২৪ 


অর্থ-(২৪) কারণ আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু । কিন্তু তারা 
আমাকে তত্তৃতঃ জানে না, সেই জন্যই তাদের পতন হয়। 


(শব্দার্থ; ভোক্তা ভোগ গ্রহণকারী। তবৃতঃ = যথাযথভাবে |] 


২৯৫ 


অধ্যায়: ৯ শ্রীযত্রগবদগীতা শ্লোক; ২৫-২৬ 


আন্ত ইন্নলবা হ্নান্বিবূল্মান্নি ঘিবৃন্ননা: । 
মুলানি বাল্ন সৃবীত্যা হান্নি লন-ঘাজিলীডঘি মাম্‌ ॥ ২৭ ॥ 


ইয়ান্তি দেবব্রতা দেবান্‌ পিত্ন্‌ ইয়ান্তি পিতৃত্রতাহা। 
ভূতানি ইয়ান্তি ভূতেজ্ইয়াহা ইয়ান্তি মদ্ইয়াজিনোহপি মাম্‌ ॥ ২৫ 


ঘন ঘৃঝ্খ দন্ত লীর্ঘ আঁ মী মনা সজক্নি। 
নহ লক্তনকননগ্মালি সনলাননল: ॥ ২৪ ॥ 


পত্রম্‌ পুষ্পম্‌ ফলম্‌ তোইয়ম্‌ ইয়ো মে ভক্তিআ প্রইয়চ্ছতি ৷ 
তদৃঅহম্‌ ভক্তিউপহৃতম্‌ অশ্নামি প্রইয়তাৎমনহৃঅ ॥ ২৬ 


২৯৬ 


অধ্যায়; ৯ রাজগুহাযোগ 


যান্তি দেবত্রতা দেবান্‌ পিতুন্‌ যান্তি পিতৃত্রতাঃ। 
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্‌ ॥ ৯/২৫ 
অর্থ:-(২৪) দেবতা-ব্রতকারী দেবতাদের প্রাপ্ত করেন, পিতৃগণের ব্রতকারী 
পিতৃগণকে প্রাপ্ত করেণ। ভূতগণের পূজকগণ ভূতদের প্রাপ্ত করেন। কিন্তু 
আমার উপাসকগণ আমাকেই প্রাপ্ত করেন। 


শ্লোক: ২৫-২৬ 


পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত প্রযচ্ছতি। 
তদহং ভক্তুপত্বতমন্্ীমি প্রযতাত্মনঃ ॥ ৯/২৬ 

অর্থ-(২৬) যে মানুষ আমকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল অর্পণ 
করেন, সেই নিষ্কাম ভক্তের ভক্তিপূর্বক অর্পিত সেইসব (পত্রপুষ্পাদি) 
আমি গ্রহণ করি। 

[টাকা: উদ্ভিদ ভোজনের প্রাধান্যতা দিতে অনেকেই এই শ্লোকের উদ্ধৃতি দেন। কিন্তু 
আহার বা ভোজনের বিষয়ে ভগবান ১৭তম অধ্যায়ে (৮, ৯, ১০) সমাধান দিয়েছেন। 
বস্তুতঃ ভগবান “ভক্তিবশঃ পুরুষঃ' ৷ তিনি কেবল ভক্তিই গ্রহন করেন আর কোন বাহ্য 
বিষয় বা বাহ্যিকবস্তুর কোন উপকরণেও তিনি প্রত্যাশী নয়। এজন্যই 'ভক্ত্যা' শব্দের 
উল্লেখ হয়েছে অর্থাৎ ভক্তি সহকারে যা দেওয়া হয়। 'প্রযতাত্মানঃ' অর্থাৎ 'সংযত'| এই 
সংযত বলতে উনি ইন্দ্রিয় সংযমের কথা বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, বিশুদ্ধচিত্ত ব্যাক্তি। 
বিগুদ্ধচিন্ত থাকলে ভক্তির উদয় হয়। তখন তাঁর বাহ্যিক বিষয়বস্তুর, পুষ্প, ফল, জল, 
ইত্যাদি - বিষয়ের অতীত যিনি সেই পরমপুরুষকে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। ভক্ত তখন 
নিজেকেই তার তন্-মন-ধন সবকিছুই তার প্রিতমূ প্রিয়তমের শ্রী চরণে 'নমো নমঃ' বলে 
ঢেলে দেন। আর ভাবগ্রাহী ভক্তবৎসল ভগবানও ওই ভক্তি প্রেমেই গ্রহন করেন। ভগবান 
শ্ কৃষ্ণ এই ল্লোকে সংযতত্থাযুক্ত ভক্তির কথাই মূখ্য ভাবে বলতে চেয়েছেন। পরবতী 
প্লোকেই ভগবান বলেছেন, সকল কিছুই ভগবানে অর্পন করার জন/।] 


২৯৭ 


অধ্যায়: ৯ শ্রীম্গবদগীতা শ্লোক; ২৭-৩০ 


ভহ্ধযীমি অন্গ্কালি অস্তৃহীঘি বালি অনু । 
ভ্রলঘলি কীনীম নক্তুভজ্ব ত্রান ॥ ২৩ ॥ 
ইয়ৎ করোষি ইয়দৃঅশৃনাসি ইয়জ্জুহোষি দদাসি ইয়ৎ 
ইয়ৎ তপস্ইয়সি কৌন্তেইয় তৎকুরুযুঅ মদৃঅর্পণম্‌ ॥ ২৭ 
হালাহানদ্ধউংব লীন কমনল্ঘন: । 
অনাজনীনানুক্তাললা নিষুক্ধী লালমৃরভ্বজি ॥ ২৫ ॥ 
শুভাশুভফলৈরেবম্‌ মোকৃষিঅসে কর্মবন্ধনৈহি। 
সন্নিআ সইয়োগইয়ুক্তাৎমা বিমুক্তো মামুপৈষ্ইয়সি ॥ ২৮ 
অলী বদরুল ম ইচ্বাডকিন ন দিত: | 
ঘঁ মলনিন নু লা মনতৱা লবি ন নন ্াচ্ন্থমূ ॥ ২৫ ॥ 
সমোহহম্‌ সর্বভূতেযু ন মে দুএষ্ইয়োহস্তি ন প্রিইয়হঅ। 
ইয়ে ভজন্তি তু মাম্‌ ভক্তিআ ময়ি তে তেষু চাপিঅহম্‌ ॥ ২৯ 
আবি বরযান্যাতী জব লাননল্যমান্ছু। 
আনু ল নল্ন্য: অক্মনুযলরলিনী হি মঃ ॥ ২০ ॥ 


অপি চেৎ সুদুরাচারহঅ ভজতে মাম্অনন্ইয়ভাক্‌। 
সাধুরেব্অ স মন্তব্ইযহ সম্ইয়গ্‌ বিঅবসিতো হি সহঅ ॥ ৩০ 


২৯৮ 


অধ্যায়: ৯ রাজগুহ্যযোগ শ্লোক; ১৭-৩০ 


যৎ করোষি যদশ্নীসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। 
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুম্ব মদর্পণম্‌ ॥ ৯/২৭ 


অর্থ-(২৭) হে কৌন্তেয় (অর্জুন)! যা কর্ম কর, যা ভোজন কর, যা হোম 
কর, যা দান কর, যা তপস্যা কর, সেইসব আমাকে অর্পণ কর। 

[শব্দার্থ: হোম = যজ্ঞে যা কিছু আহুতি দেওয়া হয়। অর্পণ = প্রদান |] 
শুভাশুভফনৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ। 
সন্াসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ৯/২৮ 
অর্থ-(২৮) এইপ্রকার সন্াসযোগযুক্ত মনবিশিষ্ট শুভাশুভ ফলরূপ 

কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবে। মুক্ত হয়ে আমাকেই প্রাপ্ত হবে। 
[টীকা: অনুরূপভাবে শ্লোকটি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (২/৭) রয়েছে] 
সমোহহং সৰ্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ 
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌ ॥ ৯/২৯ 


অর্থ- (২৯) আমি সর্বভূতেই সমান। আমার প্রিয় বা অপ্রিয় কেউ নেই। 
কিন্তু যে মানুষ আমাকে ভক্তির সঙ্গে ভজনা করেন, তিনি আমাতে এবং 
আমিও তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকট) হই। 

[টাকা: )পরমাত্মা সকল জগতে স্থিত হয়েও যোগযুক্ত মানুষের অন্তঃকরণে প্রকাশ হন।] 

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্তবসিতো হি সঃ ॥ ৯/৩০ 

অর্থ-(৩০) যদি কোনো দুরাচারী ব্যক্তিও অনন্যভাবে ভক্তিযুক্ত হয়ে 
আমাকে ভজনা করে, তাহলে সে সাধুই মানবার যোগ্য। যেহেতু সে 
যথার্থ নিশ্চয়সম্পন্ন। 


২৯৯ 


ফিস মনি ভরমালমা হাস্তন্ভার্দি নিশক্ভলি। 
জীন্দী্ সলিলানীন্তি ন ম লক্ষ: সঘাহঅলি ॥ ২£ ॥ 


কৃষিপ্রম্‌ ভবতি ধর্মাতমা শশুঅচ্ছান্তিম্‌ নিগচ্ছতি । 
কৌন্তেইয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তহ্‌ প্রণশৃইয়তি ॥ ৩১ 


নাহি দাঘ রঘাস্সিত্স ঘি হত: আঘযীলঘ: । 
জিঘা নহযাজাধা হ্লাকবীডধি আনিল ঘৰা জানিম ॥ ২২ ॥ 


মাম্‌ হি পার্থুঅ বিঅপাশ্রিতৃইয় ইয়েৎপি সিউহ্‌ পাপইয়োনইয়হজ। 
্রিইয়ো বৈশ্ইয়ান্তথা শুদ্রাহা তেৎপি ইয়ান্তি পরাম্‌ গতিম ॥ ৩২ 


অধ্যায়: ৯ রাজগ্রহাযোগ শ্লোক; ৩১-৩২ 


কষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মাশশবচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ৷ 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৯/৩১ 


অর্থ-(৩)১) (সেই দুরাচারী) শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যায় এবং শাশ্বত পরম 
শান্তি প্রাপ্ত হয়। হে কৌন্তেয় (অর্জুন)! তুমি নিশ্চিতভাবে জেনো থে, 
আমার ভক্ত কখনো বিনষ্ট হয় না। 


মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেৎপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। 
প্িয়ো বৈশ্যাস্তথা শুদ্ৰাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্‌ ॥ ৯/৩২ 


অর্থ-(৩২) হে পার্থ! স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শু, তথা পাগযোনিবিশিষ্ট যে কেউ 
হোক, তারাও আমাকে আশ্রয় করে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। 
(টীকা: বর্তমান সমাজে অনেকের ধারণা ভগবান এই ৌকে সতী বৈশ্য এবং শর 
পাপযোনি বিশিষ্ট প্রাণীদের স্থরে নিয়ে গেছেন। অর্থাৎ এই এই তিন শ্রেণীর মানুষ সমাজে 
উন্নত নয়। কিন্তু বিষয়টা কখনোই এমন নয়। এই শ্লোকে 'গাপযোনয়ঃ পদটিকে 
নারীজাতি, বৈশ্যজাতি বা শূদ্রজাতির বিশেষণ রূপে মানা যায় না। কারণ এরূপ ধরা হলে 
গতি দেখ দেয়। নারীজতিও চারবর্ণের হয়। সুতরাং নারীদের পাপযোনি বলা যায় 
না। আর বর্ণবিভাগ কীভাবে হয় সেই বিষয়ে ৪র্থ অধ্যায়ের ১৩তম কোক এবং ১৮তম 
অধ্যায়ের ৪১তম গ্লোকে আলোচনা করা হয়েছে। তাইলে এই শ্লোকে ভগবান এদের 
একসাথে উল্লেখ করলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে - মহাভারতের যুগেও অনেক 
অঞ্চলে স্ত্রীলোক, বৈশ্য এবং শূদ্রদের নিচু স্থরের মানুষ বলে গণ্য করা হতো। সেই সব 
অজ্ঞানতা পূর্ণ অঞ্চলের মানুষেরা মনে করত স্ত্রীলোক, বৈশ্য এবং শূদ্ররা কখনোই 
পরমগতি প্রাপ্ত হয় না। এই ভুল ডাঙ্গানোর জন্যই ভগবান এদের উল্লেখ করে বলেছেন - 
যারা আমাকে আশ্রয় করে, তাঁরা অবশ্যই পরমগতি প্রাপ্ত করে! 


৩০১ 


শ্রীমন্তগবদগীত শ্লোক: ৩৩-৩৪ 


অধ্যায়: ৯ 
কি দুলু লাল্লা: ঘুনা মন্দা যাজঘনভূ লা । 
অনিত্যনূ কি ঘুলনান্মঘা: ভুঘা সনা যাজদঘতনঘা। 
জনিভ্লন্ভুর্ৰ জীবনি সান্ম সলমন মাম্‌ ॥ ২২ ॥ 
কিম্‌ পুনরব্রাহ্মণাহ্‌ পুণ্ইয়াহা ভক্তা রাজর্ষইয়স্তথা। 
অনিতইয়ম্অসুখম্‌ লোকম্‌ ইমম্‌ প্রাপ্ইয় ভজসুঅ মাম্‌ ॥ ৩৩ 
ললললা মন লত্র্জী লআী মা ললজ্কুহ। 
লাদনজ্মজি ভুনললাল্লান নত্মহাঘঘা: ॥ ২৪ ॥ 


মন্মনা ভব্জ মভ্তক্তহঅ মদ্ইয়াজী মাম্‌ নমক্কুরু। 
মামেবৈষৃইয়সি ইয়ুক্রুবম্‌ আত্মানম্‌ মৎপরাইয়ণহ্অ ॥ ৩৪ 


02 


{3 তৎসদিতি শ্রীমন্ভগবদগীতাসুউপনিষৎসু 
ইয়োগো নাম্অ নবমোহধ্ইয়াইয়হঅ ॥) 


৩০২ 


অধায়: ৯ রাজগুহাযোগ পো 


কিং পুনর্রাক্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্যয়স্তথা। 
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্‌ ॥ ৯/৩৩ 
অর্থ-(৩৩) পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ তথা রাজর্ষি ভক্তগণের পুনরায় আর কী 
বলার আছে? তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হবেন। অতএব তুমি সুখবিহীন, 
অনিত্য এই শরীর প্রাপ্ত হয়ে নিরন্তর আমাকে ভজনা কর। 


মন্মনা ভব মন্তক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। 
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৯/৩৪ 


অর্থ-(৩৪) তুমি মৎপরায়ণ হও । আমার ভক্ত হও। আমাকে পূজা কর। 

কায়মনোবাক্যে আমাকে প্রণাম কর। এইভাবে আত্মাকে আমার সঙ্গে যুক্ত 

করে আমাকেই লাভ করবে। 

[শব্দার্থ: মৎপরায়ণ = আমাতেই স্থির। কায়মনোবাক্যে = শরীর, মন, বচন 

দিয়ে ৷] 

{32 তৎসদিতি শ্ৰীমন্তুগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্ৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্ৰে 
শ্ৰীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে “রাজগুহ্যযোগ” নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥) 

(এই প্রকার শ্রীভগবানের দ্বারা গীত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা অন্তর্গত 

যোগশান্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে “রাজগুহাযোগ” নামক 

নবম অধ্যায় সম্পূর্ণ হলো ) 


৫22৯2৩৮৯০০০ 


৩০৩ 


অধ্যায়: ১০ 
দশম অধ্যায় 
অথদশমোত্ধ্যায়ঃ 
বিভূতিযোগ 


গী মানান নান্ত - 
মূত্র হত মনানাহী গ্যতু ন অল লন: । 
অভীভন্ পীবলাতাজ নফ্যামি হিননান্তঘা ॥ ৫ ॥ 
শ্রীভগবান্‌ উউআচ্‌অ - 


ভূইয় এব্‌অ মহাবাহো শৃণু মে পরমমূ বচহ্অ। 
ইয়ত্েহহম্‌ গ্রীইয়মাণাইয় বকৃষিআমি হিতকাম্ইয়ইয়া ॥ » 


নম নিত: ভুজাথাঃ সমন ন অন্ত: । 
অন্লাবিহথি বলনা নীরা স্ব সনহা: ॥ ২ ॥ 


ন মে বিদুহ্‌ সুরগণাহা প্রভবম্‌ ন মহর্যইয়হঅ ৷ 
হমাদির্হি দেবানাম্‌ মহবীণাম্‌ চ সর্বশহ্অ ॥ ২ 


হমডগবন্দীতা ্োক:১১ 


অধ্যায়: ১০ বিভূতিযোগ ্লোক: ৩৩ 5৪ 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ - 
ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ। 
যত্তেহহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১০/১ 


অর্থ-(১) শ্রীভগবান বললেন- হে মহাবাহো (অর্জুন)! তুমি পুনরায় আমার 
রহস্য ও প্রভাবযুক্ত বাক্য শ্রবণ কর। তুমি আমার প্রতি অত্যন্ত 
প্রীতসম্পন্ন হওয়ায় যা তোমার হিতের জন্য বলব । 


ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহ্ষয়ঃ। 
অহমাদিহহি দেবানাং মহ্যীণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ১০/২ 


অর্থ-(২) দেবতা বা মহর্ষি কেউই আমার উৎপত্তির কথা জানেন না। 
কারণ আমি সর্বপ্রকারের দেবতা ও মহর্ষিগণের আদিকারণ। 


শ্রীম্গবণীতা-২০ ৩০৫ 


অধ্যায়: ১০ শ্রীমগবদগীতা গো ৩ 


আ লালঅললাবি স্ব নি তীব্ষলইস্রহল্‌। 
জলন্ত: ল মত্ত জনমা: সমূক্ষলী ॥ ২ ॥ 


ইয়ো মাম্অজম্অনাদিম্‌ চ বেত্তি লোকমহেশুঅরমূ। 
অসম্মূঢহ্‌ স মর্তিএযু সর্বপাপৈহ্‌ প্ৰমুচুইয়তে ॥ ৩ 


ন্তৃত্তিানমজম্লীৱ: ধালা অ হুম: হাম: । 
সত্তর মনীওমানী ল্য স্বাসণমনন্ৰ ॥৪ ॥ 


বদ্ধিরজঞ্ানম্অসমৃমোহহঅ কৃষমা সত্ইয়ম্‌ দমহ্‌ শমহ্অ। 
সুখম্‌ দুহখম্‌ ভবোহভাবহৃঅ ভইয়ম্‌ চাভইয়মেব্অ চ ॥ ৪ 


আন্তিলা লললা নৃষিজ্লঘী হান অহ্যী5অহা; | 
মনল্লি মানা মূলানা লব হন ঘৃধন্লিমা: ॥ এ ॥ 


অহিম্সা সমতা তুষ্টিহি তপো দানম্‌ ইয়শোহইয়শহ্অ। 
ভবন্তি ভাবা ভূতানাম্‌ মন্তুঅ এব্অ পৃথগ্বিধাহা ॥ ৫ 


৩০৬ 


অধ্যায়; ১০ বিভৃতিযোগ 


যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্‌। 
অসংমূঢ়ঃ মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১০/৩ 
অর্থ:-(৩) যে মানুষ আমাকে অজ, অনাদি ও সর্বলোকের মহেশ্বররূপে 
ততৃতঃ জানে; সকল মানুষদের মধ্য সেই জ্ঞানী সকল পাপ থেকে মুক্ত 
হয়। 


[শব্দার্থ: অজ = যার জন্ম নেই। অনাদি = উৎপত্তিহীন। মহেশ্বর = মহান ঈশ্বর ৷ 
ততৃতঃ = যথার্থ ৷] 


বুদ্ধিভ্জীনমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ। 
সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ১০/৪ 
অহিংসা সমতা তুষ্টস্তপো দানং যশোহযশঃ। 
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথপ্বিধাঃ ॥ ১০/৫ 
অর্থ-(৪-৫) বুদ্ধি, জ্ঞান, অমূঢ়তা, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, 
উৎপত্তি এবং প্রলয়, ভয় আর অভয় এবং অহিংসা, সমতা, সন্তোষ, তপ, 
দান, যশ ও অযশ -এইরূপ প্রাণিদের এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাব আমা 
থেকেই (উৎপন্ন) হয়। 


[শন্দার্থ; অমৃঢুতা = অভিজ্ঞতা । দম = ইন্দ্রয়গুলো বশ করা। শম = মনের 
প্রশান্তি। তপ = স্বধর্মের আচরণ করে ইন্দ্িয়সমূহকে তাপিত করা। যশ = 
খ্যাতি । অযশ = অখ্যাতি, দুর্নাম ৷] 


৩০৭ 


শ্রীম্ভগবদগীতা শ্লোক: ৬-৭ 


অধ্যায়; ১০ 
মন্ত্র: মম দূর ন্বত্বাতী মলনলআা । 
মত্লানা লাললা জালা রমা ভীন্ক হুমা: সলা: ॥ ৪ ॥ 


মহর্ষইয়হ্‌ সপ্ত পূর্বে চত্ডআরো মনবস্তথা 
মভ্াবা মানসা জাতাহা ইয়েষাম্‌ লোকৃঅ ইমাহ্‌ প্রজাহা ॥ ৬ 


ছুনা নিমূ্ি নী নন লল আঁ বদি লবন: । 
জীগনিক্ষকল জনন তুম নান অহা: ॥ ও ॥ 


এতাম্‌ বিভূতিম্‌ ইয়োগম্‌ চ মম্অ ইয়ো বেত্তি ততুঅতহ্অ। 
সোহবিকম্পেন্অ ইয়োগেন্অ ইয়ুজ্ইয়তে নাত্বঅ সম্শইয়হ ॥ ৭ 


অধ্যায়: ১০ বিভূতিযোগ প্লোক: ৬৭ 


মহ্র্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা। 
মড়াবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ১০/৬ 


অর্থ-(৬) সপ্ত-মহর্ষি৯, তাদের থেকেও পূর্বের চতুর্জনন, তথা চতুর্দশ 
মনু! -এরা সকলেই আমার ভাব সম্পন্ন এবং আমার সংকল্প থেকে 
উৎপন্ন । জগতের সমস্তই যাঁদের প্রজা। 

[ীকা: ১ সপ্-মহর্ষি = মহাভারতের শান্তিপর্বে সপ্ত মহর্ষির নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন- 
মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্তা, ত্রতু, পুলহ এবং বশিষ্ঠ। 


পূর্বে চত্বারঃ পূর্বের চতুর্জন নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। বাল গঙ্গাধর তিলক এই 
বিষয়ে বিশদ অনুসন্ধানের পর বলেছেন যে, 'চত্বারো পূর্বের তাৎপর্য হলো চারটি ব্যুহ 
বাসুদেব, সমর্ষণ, প্রদ্যুম এবং অনিরুদ্ধ। মহাভারতের নারায়ণীয় পর্বে, যা গীতার 
অনুপ্রেরণার স্থল, সেখানে এই চারবৃহের উল্লেখ রয়েছে। অতএব চত্বারো পূর্বের অর্থ 
এই চারজনের ব্যুহ ॥ 


চতুর্দশ মনু - স্বায়ন্ব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, 
দক্ষসাবরণ,্র্মসাবর্ণি,ধর্মসাবর্ি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ইন্দ্রসাবর্ণি] 


এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্বৃতঃ। 
সোহবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০/৭ 


অর্থ-(৭) যে মানুষ আমার পরম বিভূতি আর যোগশক্তি বাস্তবিকরূপে 
জানে, সেই মানুষ অবিচলিত ভাবে যোগে যুক্ত হয়। এতে সংশয় নেই। 


[শব্দার্থ: বিভূতি = এশ্ৰ্য, বহুত্বের অভিব্যক্তি। অবিচলিত - বিচলিত না হয়ে ৷] 


৩০৯ 


শ্রীম্ভগবদণীতা শ্লোক; ৮ ১০ 


আন ডর সমনী মল: অন সননণী। 
হি মল্লা মন মা না লানঅলল্নিনা; ॥ € ॥ 


অহম্‌ সর্স্ইয় প্রভবহ্অ মত্তহ্‌ সর্বম্‌ প্রবর্ততে ৷ 
ইতি মতৃউআ ভজন্তে মাম্‌ কধা ভাবসম্অনুইতাহা [অনুইতাহা ॥ ৮ 


মন্বিলা লহুনসাঘা লীঘঅললঃ নহুজ্নহল্‌। 
কঘঘল্লগ্র মা লিজ বুম্ঘন্নি স্ব হলল্লি নন ॥ ৭ ॥ 


মচ্চিত্তা মদৃগতপ্রাণাহা বোধইয়ন্তহ্‌ পরস্পরম্‌ ৷ 
কথইয়ন্তশ্চ মাম্‌ নিতৃইয়ম্‌ তুষ্ইয়ন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯ 


না অননুক্ঞানাঁ সললা সীনিঘূত্রকল্‌। 
হহানি বৃত্তি ন অল মামুণআরাল্নি ন ॥ £০ ॥ 


তেষাম্‌ সততইযুক্তানাম ভজতাম্‌ গ্রীতিপূর্বকম্‌। 
| ম্‌ 
দদামি কদ্ধিইয়োগম্‌ তম্‌ ইয়েন্অ মামুপইয়ান্তি তে ॥ ১০ 


৩১০ 


অধ্যায়: ১০ বিভূতিযোগ শ্লোক; ৮-১০ 


অহং সর্বস্য প্রভবো মন্তঃ সর্ব প্রবর্ততে ৷ 
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাৰসমন্বিতাঃ ॥ ১০/৮ 
অর্থ-(৮ আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ। আমার থেকেই সমণ্ত 
প্রবর্তিত হয়। এইরূপ জেনে বুদ্ধিমানেরা শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাবযুক্ত হনে 
আমাকে ভজনা করেন। 


মচ্চিত্তা মদ্গাতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। 
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যপ্তি চ রমন্তি চ ॥ ১০/৯ 
অর্থ-(৯) যাঁদের চিত্ত আমাতেই অর্পিত, যাঁদের প্রাণ মদগত, এইরূপ 
তত্গণ নিত্য পরস্পর আমার প্রভাব ও আমার কথা বলে সন্তষ্ট হন এবং 
আমাতেই রমণ করেন। 
শর্ঘ, মদগত = যাঁরা জিনের প্রাণ পরমাত্মায় অর্পণ করে দিয়েছেন। রম = 
তত আলোচনা করা ৷] 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং গ্ৰীতিপূর্বকম্‌ ৷ 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০/১০ 
অর্থ: (১০) সেইসব নিত্যযুক্ত এবং ্রীতি-পূর্বক ভজনকারী ভক্তদের সেই 
বুদ্ধিযোগ আমি প্রদান করি, যেন তাঁরা আমাকে প্রাপ্ত হন। 


৩১১ 


শ্রীমন্তগবদণীতা কোক; ১১-১৪ 


্বাঈনাবুকম্ঘাখলনুমহ্ধালজ নম: । 
নাহানাজ্যাননমানভ্মী হ্াননীঘন মাল্লা ॥ ₹৫ ॥ 
তেষামেবানুকম্পার্থম্‌ অহম্অজ্ঞানজম্‌ তমহঅ। 
নাশইয়ামিআতমভাবস্থহঅ জ্ঞানদীপেন্অ ভাসুঅতা ॥ ১১ 
আসুন তবান্ন_ নং সন্ধা নই মাম অনি হম মনালু। 
ঘুর হাস্মণ হ্্ঘিলাতিবন্রলর্জ নিষুল্‌ ॥ £২ ॥ 
পুরুষম্‌ শাশুঅতম্‌ দিব্ইয়ম আদিদেবম্অজম্‌ বিভুম্‌ ॥ ১২ 


আন্তজলামৃঘন: জনন ইনকিনাবব্জনমা । 
অজিলা ইুলতী আল: হলব সন ললীমি লী ॥ ৫২ ॥ 
অসিতো দেবলো বিআসহঅ সুঅইয়ম্‌ চৈব্অ ব্রবীষি মে ॥ ১৩ 
মলনমনৱন ল্য অল্না হুজি হান । 
নহি লী মশনন ভরি নিুরনা ল ্বালনা ॥ ৫% ॥ 
ন হি তে ভগবন্‌ বিঅক্তিম্‌ বিদুর্দেবা ন দানবাহা ॥ ১৪ 


অধ্যায়: ১০ 


৩১২ 


অধ্যায়; ১০ বিডুতিযোগ (gl: ১ 


তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্জানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১০/১১ 


অর্থ:-(১১) তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য তাঁদের হৃদয় থেকে আমি 
অজ্ঞানতা থেকে উৎপন্ন অন্ধকারকে উজ্জ্বল জ্ঞানদীপ দ্বারা বিনষ্ট করি । 


অর্জুন উবাচ - 
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিভ্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্‌ ॥ ১০/১২ 
আহ্স্তামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা ৷ 

অসিতো দেবলো ব্যাস স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১০/১৩ 
অর্থ-(১২-১৩) অর্জুন বললেন_ আপনি পরমত্রক্ম, পরম ধাম, পরম 
পবিত্র; যেহেতু আপনাকে সকল খধিগণ শাশ্বত দিব্য পুরুষ, আদিদেব, 
অজন্মা, সর্বব্যাপী বলে থাকেন; সেইরকম দেবর্মি নারদ, অসিত, 
দেবলখাধি, মহর্ষি ব্যাস আর স্বয়ং আপনিও আমার কাছে বলছেন। 

সর্বমেতদূতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব। 

ন হি তে ভগবন্‌ ব্যকতিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১০/১৪ 
অর্থ- (১৪) হে কেশব (শ্রীকৃষ্ণ! আপনি আমাকে যা বলছেন, এই 
সমন্তই সত্য মনে করি। হে ভগবান! আপনার ব্যক্তিত্ব দানবগণও জানেন 
না, দেবতাগণও জানেন না। 


৩১৩ 


(ll; ১৫ ১৭ 


শ্রীমদ্ভগবদগীতা 
হত্রমনাল্নলাল্নান নল লব ঘুফণীন্লল। 
মুলমানন মূনীহা ইবন জহান্নবী ॥ ৫৭ ॥ 
সুঅইয়মেবাৎমনাৎমানম্‌ বেতথ্অ তুঅম্‌ পুরুষোত্তম্‌অ । 


ভূতভাবন্অ ভূতেশ্‌অ দেবদেব্অ জগৎপতে ॥ ১৫ 


অধ্যায়: ১০ 


লন্তুমহুহহীমযা িলযা স্মাল্ননিমূনব: । 
আসিলিমূলিসিন্ঠান্জানিমাং ল্বাম্ম লিষ্তলি ॥ £৪ ॥ 


বক্তুম্অহসিঅশেষেণ্অ দিব্ইয়া হিআতমবিভূতইয়হঅ। 
ইয়াভির্বিভূতিভির্লোকান্‌ ইমান্স্তঅম্‌ বিআপ্ইয় তিষ্ঠসি ॥ ১৬ 


ক নিন্ালছ নীর্টিজলা জনা নহিল্রিল্নজনূ। 
বত কন স্ব মানমব লিল্যীগলি মশাললনঘা ॥ £৩ ॥ 


কথম্‌ বিদ্ইয়াম্অহম্‌ ইয়োগিন্‌ তুআম্‌ সদা পরিচিন্তইয়ন্‌ ৷ 
কেযু কেষু চ ভাবেযু চিন্তিওসি ভগবন্মইয়া ॥ ১৭ 


৩১৪ 


অধ্যায: ১০ বিভূতিযোগ প্লোক: ১৫ ১৭ 


স্বয়মেবায্মনাত্মানং বেথ ত্বং পুরুযোত্তম। 
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১০/১৫ 


অর্থ-(১৫) হে পুরুষত্তম! হে ভূতভাবন! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! 
আপনি স্বয়ংই নিজে নিজেকে জানেন । 
[শব্দার্থ: ভূতভাবন = প্রাণীদের সৃষ্টিকর্তা । দেবদেব = দেবতাদের দেব |] 


বন্ুম্হস্যশেষেণ দিব্যা ভূতয়ঃ। 

যাভি্বিভূতিভিত্লোকানি মাংস বযাপ্য ভিষ্ঠসি ॥ ১০/১৬ 
অর্থ-(১৬) যে সকল বিভূতি দ্বারা এইসব লোক ব্যাপ্ত করে স্থিত আছেন, 
সেই নিজ দিব্য বিভূতিসমূহ আপনিই সম্পূর্ণরূপে বলতে সক্ষম । 
[শব্দার্থ বিভূতি = এশূৰ্য৷ লোক = জগৎ ৷ ব্যাপ্ত = সকল স্থানেই রয়েছে এমন || 

কথং বিদ্যামহং যোগিং১স্তাং সদা পরিচিন্তয়ন্‌ ৷ 

কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোৎসি ভগবন্ময়া ॥ ১০/১৭ 
অর্থ-(১৭) হে যোগী (শ্রীকৃষ্ণ)! আমি কীরূপে নিরন্তর চিন্তা করে 
আপনাকে জানব? আর হে ভগবান! আমার দ্বারা কোন কোন ভাবে 
আপনি চিন্তা করার যোগ্য হন? 


[টাকা: ‘কিছু গীতাভাষ্যকার 'যোগিন্‌' শব্দের অর্থ করেছেন 'যোগেশ্বর'। কিন্তু যোগিন্‌ 
শব্দের অর্থ যোগী করাই শ্রেয়। গীতার ১১/১৪, ১৮/৭৫ এবং ১৮/৭৮ প্লোকে স্বত্ব ভাবে 
যোগেশ্বর শব্দ পাওয়া যায়। ৪/২৫, ৫/১১, ১৫/১১ গ্লোকে 'যোগেনঃ' শব্দের অর্থ করা 
হয়েছে 'যোগীগণ'। তাই উক্ত গ্লোকে আমরা 'যোগিন্‌' শব্দের অর্থ যোগী" গ্রহণ করেছি ।] 


৩১৫ 


অধায়: ১০ শ্রীন্তগবদশীতা 


শ্লোক; ১৮ ২০ 
লিহ্লংগাললনী হীরা নিমূনি স্ব সনাহুন । 
মৃতঃ কথন নৃমিদ্ি গৃতবলী নাহিল মওমূনম্‌ ॥ £৫ ॥ 
বিস্তরেণাৎমনো ইয়োগম্‌ বিভূতিম্‌ চ জনার্দন্অ। 
ভুইয়হ্‌ কথইয়ূতৰ তৃ্তিহি শৃণ্উঅতো নাস্তি মেহমৃতম্‌ ॥ ১৮ 
গ্রী মাালান অনান্য - 
হুল্ন ন্ৃঘঘিজ্যালি হিজ্যা ল্মান্সনিমূলঅ: । 
সাঘাল্ঘন: ভ্হঈন্ত লাভ্ল্নী বিজনহভব নী ॥ £৫ ॥ 
শ্রীগবান্‌ উউআচ্‌অ - 
হত্তৃঅ তে কথয়িষ্ইয়ামি দিব্ইয়া হিআৎমবিভূতইয়হ্‌অ ৷ 
প্রাধান্ইয়তহৃঅর কুরুশ্েষ্ঠৃঅ নান্তিঅন্তো বিস্তরস্ইয় মে ॥ ১৯ 
অহুদাল্লা যৃত্তান্ধহা মনমূলাহাবহ্যরিন: । 
অহনাবিষ্ মচ স্ব মূনালামদ্ন ভস্ম ॥ ২০ ॥ 


অহমাত্মা গুডাকেশুঅ সর্বভূতাশইয়স্থিতহঅ। 
অহমাদিশ্চ মধ্ইযম্‌ চ ভূতানাম্তন্তম এব্‌অ চ ॥ ২০ 


৩১৬ 


অধ্যায়: ১০ বিভূতিযোগ শ্লোক: ১৮-২০ 


বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন। 
ভূয়ঃ কথং তৃণ্ডিহি শৃম্বতো নাস্তি মেহমৃতম্‌॥ ১০/১৮ 
অর্থ- (১৮) হে জনার্দন (শ্রীকৃষ্ণ)! আপনার যোগশক্তি ও বিভূতিকে 
পুনরায় বিস্তারিত ভাবে বলুন যেহেতু অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করে এখনো 
আমার তৃপ্তি হচ্ছে না। 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ - 
হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ 
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্েষ্ঠ নাস্তন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১০/১৯ 
অর্থ-(১৯) শ্রীভগবান বলেলেন - হে কুরুশ্রেষ্ঠ (অর্জুন)! এখন তোমাকে 
নিজের প্রধানতঃ দিব্য বিভূতিসমূহ বলব, কেননা আমার বিস্তারের অন্ত 


নেই। 
শ্রধণতঃ = মুখ্যতঃ, প্রধান বিষয় সমূহ। বিভূতি এরা অন্ত = শেষ ৷] 


অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ 
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামত্ত এব চ॥ ১০/২০ 


অর্থ:-(২০) হে গুড়াকেশ (অর্জুন)! আমি সকল জীবের হৃদয়ে স্থিত আত্মা 
এবং সকল জীবের আদি, মধ্য আর অন্তও আমিই। 


৩১৭ 


অধ্যায়: ১০ শ্ৰীমন্তগবদগীতা শ্লোক; ১১ 


আাহ্িলানাম নিচ্যু্থীলিমাঁ বলিহ্যুমান্‌ । 
মবীলিমলামভিল লঘলাআমন্ হাহী ॥ ২? ॥ 


আদিতৃইয়ানাম্অহম্‌ বিষ্ণুহ জিওতিষাম্‌ রবির্অম্শুমান্‌। 
মরীচির্মরুতাম্অস্মি নক্ষত্রাণাম্অহম্‌ শশী ॥ ২১ 


৩১৮ 


অধ্যায়; ১০ বিভূতিযোগ প্লোক: ১১ 
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরশুমান্‌। 
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ১০/২১ 


অর্থ-(২১) আদিত্যদের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিসমূহের মধ্যে কিরণ 
বিশিষ্ট সূর্য । আমি মরুতের মধ্যে মরীচি১, নক্ষত্রদের মধ্যে আমি চন্দ্র । 


[টীকা: (১"মরুতের মধ্যে মরীচি” কথাটি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বহু গীতা ভাষ্যকার 
বলেছেন হিন্দুশাস্ত্রে ৪৯ জন বায়ু-দেবতার মধ্যে একজন মরীচি। কিন্তু বায়ুপুরাণ 
(৬৭/১২৩-১৩০) সহ বিভিন্ন পুরাণে আমরা ৪৯ বায়ু-দেবতার যে তালিকা পেয়েছি 
সেখানে কোথাও মরীচি নাম পাওয়া যায়নি । তাহলে 'মরীচি' শব্দে কী বুঝানো হয়েছে? 
মরুর শব্দের অন্যতম অর্থ রশ্মি (মরুতো রশ্যয় তারা: ১৪/১২/৯)। খণ্থেদে 
(১০/১৭৭/১) মরীচি শব্দের উল্লেখ রয়েছে, যেখানে তার অর্থ সূর্যকিরণ। অর্থাৎ সকল 
প্রকার কিরণ বা রশ্মিসমূহের মধ্যে পরমাত্মা সূর্যের কিরণ । 


1২"নক্ষত্রদের মধ্যে চন্দ্র" বর্তমান নক্ষত্র শব্দে আমরা যে সংজ্ঞা পাই আর বৈদিক নক্ষত্র 
শব্দের যে সংজ্ঞা, তাতে পার্থক্য রয়েছে। প্রাচীন ২৮ নক্ষত্রের তালিকা যজুর্বেদ ও লগধের 
বেদাঙ্গ জ্যোতিষে পাওয়া যায়। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে নক্ষত্র হল চন্দ্রপথের 
২৮টি ভাগ। এগুলো “চন্দ্রনিবাস” নামে পরিচিত। অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী 
ইত্যাদি চন্দ্র পৃথিবীকে সম্পূর্ণ পরিক্রমা করে সমাপ্ত করে ২৮ দিনে । ১ম দিনে যতটুকু 
পরিক্রমা করে তার নাম অশ্বিনী, ২য় দিনে যতটুকু পরিক্রমা করে তার নাম ভরণী। 
এভাবে চন্দ্র ২৮ দিনে ২৮ টি নক্ষত্র পরিক্রমা করে। তাই ভগবান বলছেন নক্ষত্রদের 
মধ্যে আমি চন্দ্র । অর্থাৎ নক্ষত্রদের অধিপতি তথা মূল হচ্ছে চন্দ্র । চন্দ্রের নিজস্ব রশ্মি 
নেই বলেই ভগবান চন্দ প্রসঙ্গের পূর্বে রবি অর্থাৎ সূর্যের কথা বলেছেন ।] 


৩১৯ 


অধ্যায়: ১০ 
বানা জামনিহী5জিন ইন্নানামজিন নামল: । 
হুল্রিনাঘা মনগ্মাল্সি মূনানালজিন স্বননা ॥ ২২ ॥ 


বেদানাম্‌ সামবেদোহস্মি দেবানাম্অস্মি বাসবহজ। 
ইন্দ্িইয়াণাম্‌ মনশ্চাস্মি ভূতানাম্অস্মি চেতনা ॥ ২২ 


ত্র হান্কহগ্রাজিন নিন্নহা অধ্বঘ্ালাম্‌। 
নমুনা ঘনকগ্রাজিদ মহ: হাক্রবিতআামহ্দূ, ॥ ৭২ ॥ 


বসুনাম্‌ পাবকশ্চাস্মি মেরুহ্‌ শিখরিণাম্অহম্‌ ॥ ২৩ 


শ্রীমন্তগবদগীতা পো; ১১১ 


অধ্যায়; ১০ বিভূতিযোগ শ্লোক; ২১১৩ 
বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ। 
ইন্দরিয়াণাং মনম্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ১০/২২ 


অর্থ-(২২) বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র । 
ইন্দিয়গুলোর মধ্যে আমি মন এবং প্রাণীদের মধ্যে আমি চেতনা । 


রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসামূ। 
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্‌ ॥ ১০/২৩ 


অর্থ-(২৩) একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর$), যক্ষ ও রাক্ষসদের২ 
মধ্যে আমি কুবের, অষ্ট বসুর" মধ্যে পাবক এবং পর্বতের মধ্যে আমি 
সুমেরু । 

[টীকা; উপনিষদ থেকে একাদশ রুদ্র এবং অষ্ট বসুর বর্ণনা ১৭তম অধ্যায়ের ৪র্থ 
শ্লোকের টীকাতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে অষ্টবসু তালিকায় পাবক অর্থাৎ অগ্নি 
থাকলেও একাদশ রুদ্রের তালিকায় শঙ্কর নেই । পঞ্চ জ্ঞানেন্ড্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দরিয় এবং 
জীবাত্খাকে একাদশ রুদ্র বলা হয়েছে। স্বামী অড়গড়ানন্দ উনার যথার্থ গীতা ভাষ্যে 
বলেছেন - 'শঙ্ক অরঃ স শঙ্করঃ' অর্থ: ‘সমস্ত শঙ্কা থেকে আমি মুক্ত'। এই বিশ্লেষন 
অনুসারে জীবাত্মা সমস্ত শঙ্কা থেকে সর্বদাই মুক্ত থাকে। তাই ভগবান বলছেন, একাদশ 
রুদ্ধের মধ্যে আমি শঙ্কর অর্থাৎ জীবাত্মা। এটি উপনিষধদের তত্ব। তবে হরিবংশে 
(/৩/৫১-৫২) একাদশ রূদদ্রের অন্য পরিচয় পাওয়া যায়। সুরতী তপঃ প্রভাবে 
মহাদেবকে প্রীত করে কশ্যপ হতে একাদশ রূদ্রকে পুত্রবূপে লাভ করেন। এদের 
একজনের নাম শল্তু। সেই শম্তুকেই অনেক ভাষ্যকার শঙ্কর অর্থে গ্রহণ করেছেন। শিখ 
ও রক্ষ শব্দের অর্থ মূলত জাগতিক বস্তু (১৭/৪ টাকা দ্রষ্টব্য), আর জাগতিক বস্তুর মাঝে 
ঈশ্বর হলেন বিশ্তেশ অর্থাৎ সকল বিত্ত তথা ধন-সম্পদের অধিপতি।] 


হীমন্তগবদগীতা-২১ ৩২১ 


সীতা কোক: ১৪ ২১ ] 
চির শ্রীমন্তগবদগীতা ৫ | 


ঘুখীঘলা স্ব মুভ মাঁ নিধি ঘা নৃততহললিসু। 
ননানীনামহ হলত: জালিম ভাঙা: ॥ ২৬ ॥ 


পুরোধসাম্‌ চ মুখ্ইরম্‌ মাম্‌ বিদ্ধি পার্থৃঅ বৃহস্পতিম্‌ । 
সেনানীনাম্অহম্‌ স্কন্দহঅ সরসাম্অস্মি সাগরহৃঅ ॥ ২৪ 


মহুলাথা গৃহ নিহাললচইক্রলহ্হল্‌। 
অন্থালা সনযন্থীডিল জ্যানহাঘা হিমান্ডত্র: ॥ ২৭ 


মহবীণাম্‌ ভৃগুর্অহম্‌ গিরাম্অস্মিএকম্অকৃষরমূ। 
ইয়জ্ঞানাম্‌ জপইয়জ্ঞ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাম্‌ হিমালইয়হঅ ॥ ২৫ 


৩২২ 


অধ্যায়: ১০ বিভৃতিযোগ কোক: 


পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিমূ। 
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ১০/২৪ 


অর্থ:-(২৪) হে পার্থ (অর্জুন)! পুরোহিতদের মধ্যে আমাকে প্রধান 
বৃহস্পতি” জানো। সেনাপতিদের মধ্যে আমি স্কন্দ এবং জলাশয়সমূহের 
মধ্যে আমি মহাসাগর ৷ 


[টাকা: বেদের সর্ববৃহৎ বিদ্বানদের বৃহস্পতি বলা হয় (বৃহস্পতিম্‌ = বৃহতঃ শান্ত্রবোধস্য 
পালকমতিথিম্‌ - খপ্ধেদ: ১/১৯০/১; বাপ্িদ্যারক্ষকম্‌ - ঝগ্থেদ: ৩/৬২/৫)।] 


মহীণাং ভূগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরমূ। 
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোংস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ১০/২৫ 


অর্থ- (২৫) মহর্ষিদের মধ্যে আমি ভৃগু, শব্দসমূহের মধ্যে আমি 
একাক্ষর॥ যজ্ঞসমূহের মধ্যে জপযজ্ঞ')। স্থাবরপদার্থের মধ্যে আমি 
হিমালয় ৷ 

[শন্দার্থ: একাক্ষর = ওঁ] 

[টাকা: মনে মনে বারবার মন্ত্র উচ্চারণের নাম জপযজ্ঞ। কী জপ করতে হবে? এ 
বিষয়ে বৈদিক শাল্্াদির উত্তর হচ্ছে - একাক্ষর অর্থাৎ প্রণব বা ওঁ। যোগদর্শনে 
(সমাধিপাদ : ২৭-২৮) বলা হয়েছে - “তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপন্তদর্থভাবনমূ ॥" অর্থাৎ 
“প্রণব (ও) ঈশ্বর বাচক। তাঁর জপ ও চিন্তা করণীয়।” জপের নিয়ম প্রণালী স্মৃতি প্রাণ 
মহাপুরুবের কাছ থেকে অবগত হোন ।] 


অধ্যায়; ১০ শ্রীমন্জগবদগীতা কোক: ২৬ ১১ 
অস্বত্থ: জবনুষাঘা নলী স্ব লাহবঃ। 
শল্যনাঘা লিল: ভিজানা কথিকী মুনি: ॥ ২৪ ॥ 


অশুঅত্থহ সৰ্ববৃকৃষাণাম্‌ দেবষীণাম্‌ চ নারদহ্অ। 
গন্ধর্বাণাম্‌ চিত্ররথহঅ সিদ্ধানাম্‌ কপিলো মুনিহি ॥ ২৬ 


ত্ৰল্ব:সলমমস্বানা নিজি মামমৃূলীভলনম্‌। 
উযানন াজল্দগাতা লহাতা স্ব নহাত্রিঘমূ ॥ ২৩ ॥ 
উচ্চৈহশ্রবসম্শ্উআনাম্‌ বিদ্ধি মাম্অমৃতোভবমূ । 
এরাবতম্‌ গজেন্াণাম্‌ নরাণাম্‌ চ নরাধিপম্‌ ॥ ২৭ 


আন্ুঘালাল লস পরন্লালতিল ক্কামুদ্ম । 
সঅনগ্যাজিন ননত্থ: জঘাঁঘালকিল ন্ামুন্ধি ॥ ২৫ ॥ 


আইযুধানাম্অহম্‌ ব্রম্‌ ধেবনৃনাম্অস্মি কামধুক ৷ 
ধজনশ্চাস্মি কন্দর্পইঅ সর্গণাম্অস্মি বাসুকিহি ॥ ২৮ 


অধ্যায়; ১০ বিভৃতিযোগ শ্লোক; ১১১৮ 
অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ। 
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ১০/২৬ 


অর্থ-(২৬) বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বথ, দেবর্ষিদের মধ্যে আমি নারদ; 
গন্র্বদের মধ্যে আমি চিত্ররথ এবং সিদ্ধদের মধ্যে আমি কপিল মুনি। 


উচ্চৈঃ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোভবমূ। 
এঁরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্‌ ॥ ১০/২৭ 


অর্থ-(২৭) অশ্বদের মধ্যে অমৃত-জাত উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব। হস্তীদের 
মধ্যে এরাবত নামক হস্তী এবং মানুষদের মধ্যে আমাকেই রাজা জানবে । 


[শব্দ্থ: অশ্ব = ঘোড়া ৷ হত্তী = হাতি] 


আয়ুধানামহং বজ্র ধেনুনামস্মি কামধুক্‌ ৷ 
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ১০/২৮ 
অর্থ-(২৮) আমি অন্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্র, ধেনুসমূহের মধ্যে কামধেনু । 
সন্তান জন্মের কারণসমূহের মধ্যে আমি কন্দর্প এবং সর্পদের মধ্যে আমি 


বাসুকি। 
[শনদার্থ; ধেনু = নবপ্রসূতা দুগ্ধবতী গাভী ৷ কন্দৰ্প = কামদেব অর্থাৎ ধর্মানুকুল 
শ্ৰেষ্ঠ কাম । সৰ্প = সাপ] 


৩২৫ 


শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্লোক; ২৯ ৩০ 


অধ্যায়: ১০ 
অনল্লগ্বাজিন নাগানা লতা আহুলামন্ন্‌। 
ঘিবৃআালবদা স্বাহ্নি বম: মঁঘমলামন্ুম্‌ ॥ ২৫ ॥ 


অনন্তশ্চাস্মি নাগানাম্‌ বরুণো ইয়াদসাম্অহম্‌। 
পিতৃণাম্‌ অর্ইয়মা চাস্মি ইয়মহ্‌ সম্ইয়মতাম্অহম্‌ ॥ ২৯ 


সন্ধানৃশ্থাহ্ল বন্যানা ভা: কু্রনলামন্ুমূ। 
দৃযাঘা স্ব লৃশীল্ীস্থ বনবগ্র অফিতামু ॥ ২০ ॥ 


মুগাণাম্‌ চ মৃগেক্রোত্হম্‌ বৈনতেইয়শ্চ পক্ষিণাম্‌ ॥ ৩০ 


অধ্যায়: ১০ বিভূতিযোগ প্লোক; ১৯:5০ 


অনন্তশ্চাশ্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্‌। 
পিত্ণামর্যমা চাশ্মি যমঃ সংযমতামহম্‌ ॥ ১০/২৯ 


অর্থ-(২৯) নাগদের১। মধ্যে আমি অনন্ত, আর জলচরদের মধ্যে আমি 
বরুণ ৷ পিতৃগণের* মধ্যে আমি অর্ধমা এবং শাসনকারীদের মধ্যে আমিই 
যম" । 

[টীক: ২৮তম শ্লোকে ভগবান বলেছেন সর্পের মধ্যে আমি বাসুকি। ২৯তম গ্লোকে 
এসে বলেছেন নাগের মধ্যে আমি অনত্ত। সর্প এবং নাগের মাঝে কী পার্থক্য সেই সমস্যা 
নিয়ে যুগ যুগ ধরে গবেষনা হয়েছে। অমরকোষ এবং মহাভারতের আদিপর্বে বলা হয়েছে 
বাসুকি সর্পদের রাজা। আর অনন্ত শেষনাগ। অনেক পণ্ডিতের ধারণা, এখানে সর্প এবং 
নাগ শব্দে সাধারণ সর্পবর্গের দুটি ভিন্ন জাতি বুঝানো হয়েছে। শ্রীধর বলেছেন, সর্প 
বিষমুক্ত কিন্তু নাগ বিষহীন। (শিবগুরাণের ধর্মসংহিতায় (৬৩/২) পিতৃগণ হিসেবে 
সাতজনের নাম পাওয়া যায়। এরমধ্যে একজন অর্যমা। যম অষ্টাঙ্গযোগের প্রথম ভাগ। 
সংযমী হবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় যথানিয়মে ইন্ড্িয়দমন বা যম অনুসরণ।]| 


প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্‌। 
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্‌ ॥ ১০/৩০ 


অর্থ-(৩০) দৈত্যদের১ মধ্যে আমি প্রহ্নাদ আর গণনাকারীদের মধ্যে 
কাল। পশুদের মধ্যে মৃগরাজ এবং পক্ষীদের মধ্যে আমি গরুড়। 

[শন্দার্ঘ: কাল = সময় । মৃগরাজ = সিংহ ৷] 

[টীকা; ১কশ্যপ-পত্রী দিতির বংশধরদের দৈত্য বলা হয়। এদের অধিকাংশই অসুর 
প্রকৃতির ছিল। তবে এদের মধ্যে পরম ধর্মাত্মা, ভক্ত ছিলেন প্রস্ণীদ। তাই ভগবান 
বলছেন- আমি দৈত্যদের মধ্যে প্রহ্লাদ অর্থাৎ অসুর প্রকৃতি মানুষদের মধোও আমি 
ধহ্াদের মত ধর্মাগ্না |] 


ধাম; ১০ শ্রীমন্তগবদগীতা 


মনন: নললাম্‌ অলিন হাল: হাজমৃূলামহ্মূ। 
ক্বঘাঘা লক-গ্রাজিন জীনলালভিল আন্ধত্রী ॥ ২? ॥ 


পবনহ পবতাম্অস্মি রামহ শন্ত্রভৃতাম্অহম্‌। 
ঝধাণাম্‌ মকরশ্াস্মি প্রোতসাম্অস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ 


অাঘালানিল্গ্র নচন সনাতন । 
অভ্মাল্নিআ নিআলা নানু: সননানন্থলূ ॥ ২২ ॥ 
সর্গাণামআদির্অন্তশ্চ মধৃইয়ম্‌ চৈবাহম্অর্জ্ন্অ। 
অধৃইয়াৎমবিদ্ইয়া বিদ্ইয়ানাম্‌ বাদহ্‌ প্রবদতাম্অহম্‌ ॥ ৩২ 


অধাবাতামন্কাবী$লিন হলঃ লালালিনর ন্ব। 
অন্থনলাধান: ক্কান্া আনাও্থ নিগ্বলীূল: ॥ ২২ ॥ 


অক্ৃষরাণাম্অকারোহস্মি দুঅন্দুওহ সামাসিকস্ইয় চ। 
অহমেবাক্ষইয়হ কালহঅ ধাতাহম্‌ বিশুঅতোমুখহ ॥ ৩৩ 


অধায: ১০ বিভূতিযোগ শ্লোক; ৩১ ৩৩ 


পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্‌ । 
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ১০/৩১ 
অর্থ:-(৩১) পবিত্রকারীদের মধ্যে আমি বায়ু, শস্ত্রধারীদের মধ্যে রাম” । 
মৎসাকুলের মধ্যে মকর এবং স্রোতস্বিনীসমূহের মধ্যে জাহ্নবী 
শব্দার্থ: স্রোতস্বিনী = স্ৰোতযুক্তা নদী । জাহ্নবী = গঙ্গানদী ৷] 
[টীকা: ১অনেক ভাষ্যকার “রাম” রাম শব্দে পরশুরামকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রামায়ণ 


অনুসারে ত্ররামচন্দ্র পরশুরামকেও যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। সুতরাং এখানে দশরথ 
পুত্র রামের বিষয়েই বলা হয়েছে ৷] 
সর্গাণামাদিরত্তশ্চ মধ্যধ্রৈবাহমর্জুন। 
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্‌ ॥ ১০/৩২ 


অর্থ-(৩২) হে অর্জন! সৃষ্টিগুলোর আদি, অন্ত আর মধ্যেও আমিই। আমি 
সকল বিদ্যামধ্যে আধ্যান্মবিদ্যা। পারস্পারিক বিবাদসমূহের মধ্যে আমি 
(তন্নির্ণয়কারী) বাদ। 

[শন্দর্থ, আধ্যাত্মবিদ্যা = ব্ৰহ্মবিদ্যা বাদ = তর্ক, মত |] 
অক্ষরাণামকারোৎস্মিদন্ৰঃ সামাসিকস্য চ। 
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ১০/৩৩ 
অর্থ-(৩৩) অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অ-কার? এবং সমাসসমূহের মধ্যে 
আমি দ্বন্দ । আমি অক্ষয় কাল আর আমিই বিশ্বের মতো বিরাট স্বরূপ 


ধাতা। 
[টাকা: 'এএতেরেয় ব্রাঙ্মণে (পূ.৩/৬) বলা হয়েছে, সমপ্ত বাক্যই অ-কার। এই জন্য 
ভগবান অ-কারকে নিজের স্বরূপ বলেছেন ।] 


৩২৯ 


অধ্যায়: ১০ শ্রীম্গবদগীতা শ্লোক: ৩৪. 
মৃল্ু: অনগ্রোন্ঘুুনগ্ লনিচ্ঘলাম্‌। 
ন্কীর্ণি: গীনাক্‌ স্ব নাধীঘা জলূলিলঘা ঘূলি: ঘালা ॥ ২৫ ॥ 


মৃত্ইয়ুহ সর্বহরশ্চাহম্‌ উত্ভবশ্চ ভবিষ্ইয়তাম্‌। 
কীর্তি শ্রীর্বাক চ নারীণাম্‌ স্মৃতিরমেধা ধৃতিহ কষমা ॥ ৩৪ 


নৃহন্মাম নখা লামা শাযলী ভন্হ্লামহম্‌ । 
মামালা মাগহীঘীডদ্ুমূবুনা কুতুমাকক: ॥ ২৭ ॥ 


বৃহৎসামূঅ তথা সাম্নাম্‌ গাইয়ত্রী ছন্দসামৃঅরহম্‌ ৷ 
 মার্গশীর্ষোহহম্‌ ঝতৃনাম্‌ কুসুমাকরহ্‌অ ॥ ৩৫ 


অধ্যায়: ১০ বিভূতিযোগ ক: ৩৪৩? 


মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্তবশ্চ ভবিষ্যতাম্‌। 
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্‌ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ১০/৩৪ 
অর্থ-(৩৪) আমি সকলের নাশকারী মৃত্যু এবং যারা ভবিষ্যতে জন্ম হবে 
তাদের উৎপত্তির কারণ। নারীদের মধ্যে কীর্তি, শ্রী, বাক্‌, স্মৃতি, মেধা, 
ধৃতি এবং ক্ষমা। 


[শনদর্থ: কীর্তি = সুনাম শ্রী = সৌভাগ্য । বাক্‌ = মধুর কণ্ঠ স্মৃতি = স্মরণশক্তি । 
মেধা = জ্ঞানবুদ্ধি । ধৃতি = সমভাবাপন্ন ৷] 


বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্‌। 
মাসানাং মার্গশীর্ষহহমৃত্নাং কুসুমাকরঃ ॥ ১০/৩৫ 
অর্থ:-(৩৫) আমি সামবেদের মধ্যে বৃহৎসাম'", ছন্দসমূহ (মন্ত্রের) মধ্যে 


গায়ত্রী" । মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাস, খতুসমূহের মধ্যে আমিই বসন্ত 
ঝতু । 


[টাকা: *বৃহৎসাম = সামবেদে 'বৃহৎসাম' এক গীতবিশেষ। ইন্দ্রকে (পরমাস্মাকে) এর 
দ্বারা স্তুতি করা হয়েছে। "গায়ত্রী = বেদে যত প্রকার ছন্দবদ্ধ মন্ত্র রয়েছে, এর মধ্যে 
গায়ত্রী শ্রেষ্ঠ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই মন্ত্র জপ করে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন (মহাভারত 
শান্তিপর্ব, ১৫২/৭, শ্রীম্ভাগবত: ১০/৭০/৬) । (অগ্রহায়ণ = মহাভারতের যুগে মাস গণনা 
শুরু হত মার্গনীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাস থেকে (অনুশাসন পর্ব: ১০৬)। সুতরাং এটি 
মানের মধ্যে প্রথম মাস । এছাড়া এই মাসে নবান্ন উৎসব হয়। পৌরাণিক শাস্ত্রসমূহে বলা 
হয়েছে এই মাসে প্রত-উপবাস অধিক ফলপ্রদ ।] 


অধ্যায়; ১০ শ্রীম্জগবদগীতা শ্লোক: ৩৪ ৩৯ 
অন কঘলামজিন নলজীজধিবনামন্তম্‌। 
অথী5জিন অনজাতীগতিম জব লক্ননলামন্তুলূ ॥ ২৪ ॥ 
দিউতম্‌ ছলইয়তাম্অস্মি তেজস্তেজসুইনাম্অহমৃ। 
জইয়োংস্মি বিঅবসাইয়োহস্মি সত্তঅম্‌ সত্ুঅবতাম্অহম্‌ ॥ ৩৬ 
নৃঙ্ঘীলা ভাস্নীিল আাঘত্রনালা অলক: । 
মুলালালচ্য্‌ আম: নীলামূহালা নিঃ ॥ ২৩ ॥ 
বৃষ্ণীনাম্‌ বাসুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাম্‌ ধনঞ্জইয়হঅ। 
মুনীনাম্‌অপিঅহম্‌ বিআসহ্অ কবীনামুশনা কবিহি ॥ ৩৭ 
বুঘভী বুলঘনালজিন লীলিহজ্নি জিশীম্বলাল্‌। 
লীন নাজিল যুদ্মানা বান ্ালনবালন্মূ ॥ ২৫ ॥ 

_. দণ্ডো দমইয়তাম্অস্মি নীতির্অস্মি জিগীষতাম্‌ । 
মৌনম্‌ চৈবাস্মি গুহইয়ানাম্‌ জ্ঞানম্‌ জ্ঞানবতাম্অহম্‌ ॥ ৩৮ 
বন্থাণি জনমূরালা শ্রীল অন্ত । 

ন বিন নিনা ল্যান মূ ্যান্বতন্‌ ॥ ২৫ ॥ 


ন জাপি সরবহতানাম্‌ ৰীজম্‌ তদ্অহম্অর্জন। 
আত বিনা ইয়ৎ সিআৎ মইয়া ভূতম্‌ চরাচরম্‌ ॥ ৩৯ 


৩৩২ 


অধ্যায়; ১০ বিভৃতিযোগ শ্লোক; ৩৬-৩৯ 
দ্যুতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্‌ ৷ 
জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্মি সত্বং সত্তববতামহম্‌ ॥ ১০/৩৬ 


অর্থ-(৩৬) আমি ছলনাকারীদের মধ্যে দ্যৃতক্রীড়া এবং তেজস্বিগণের 
তেজ। আমি বিজয়ী মানুষদের বিজয়। আমি অধ্যবসায় এবং সাত্তিকদের 
সত্ৃগুণ। 


বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোহস্মি পাপ্তবানাং ধনঞ্জয়ঃ ৷ 
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ১০/৩৭ 
অর্থ-(৩৭) আমি বৃষ্ণিবংশীয়দের মধ্যে বাসুদেব (শ্রীকৃষ্ণ), পাণ্ডবদের 
মধ্যে ধনঞ্জয় (অর্জুন), মুনিদের মধ্যে ব্যাস, কবিদের মধ্যে উশনা 
(শুক্রাচার্য) কবিও আমিই । 
[টীকা: ১যাদববংশীদের একটি ধারার নাম বৃষ্ণিবংশ ৷] 
দণ্তো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্‌। 
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্‌ ॥ ১০/৩৮ 
অর্থ-(৩৮) দমনকারীদের মধ্যে দণ্ড, জয়লাভ ইচ্ছুকদের নীতি, গোপনীয় 
বিষয়সমূহের মধ্যে মৌন এবং জ্ঞানীদের ততৃজ্ঞন আমিই । 
যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন। 
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্‌ ॥ ১০/৩৯ 
অর্থ-(৩৯) হে অর্জুন! সর্বভূতের উৎপত্তির কারণও আমিই । আমা বিনা 
(উৎপন্ন) হতে পারে সেরূপ কোনো চরাচর প্রাণী নেই। 


অধ্যায়: ১০ শ্রীমর্ভগবদগীতা 
লান্নীচজিন মম হিল্যানা নিমূনীনা অল । 
ত্ কুট্হানঃ সীন্ষী নিমৃবীনিভনতী লা ॥ ৫০ ॥ 
নান্তোহস্তি মম্অ দিব্ইয়ানাম্‌ বিভূতীনাম্‌ পরন্তপ্অ। 
এষ্অ তৃদ্দেশতহ্‌ প্রোক্তহঅ বিভূতের্বিস্তরো মইয়া ॥ ৪০ 
অঅঙ্থিমুলিলল্লন্ ্রীমন্জিনমন ন্া। 
ল্হ্লানশান্ত লৰ মম নলীহালজ্মনমূ ॥ 9? ॥ 


শ্লোক: ৪০ ৪১ 


ইয়দ্‌ ইয়দ্‌ বিভূতিমৎ সত্ুঅম্‌ শ্রীমদুরজিতমেব্অ বা । 
তত্তদেবাবগচ্ছঅ তুঅমূ মম্অ তেজোহম্শসম্ভবম্‌ ॥ ৪১ 


অনা নন্তনণল দি বাল ননাতুল । 
নিভুম্নাহুলিহ্‌ ভূল্লান্কাহীন হিখ্লী সাল ॥ ৬২ ॥ 
অথবা ৰহুনৈতেন্অ কিম্‌ জ্ঞাতেন্অ তবাৰ্জুন্অ ৷ 


4১১১২ 


বিষ্টভূইয়াহমিদম্‌ কৃৎস্নম্‌ একাম্শেন্অ স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ 


{% তৎসদিতি শ্রীমদ্তগবদগীতাসুউপনিষৎসু 
বিভূতি-ইয়োগো নাম্অ দশমোৎধ্ইয়াইয়হ ॥) 


4৯৮১০ 


৩৩৪ 


অধ্যায়; ১০ বিভূতিযোগ শ্লোক: 8০-৪১ 


নান্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ। 
এষ তৃদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভৃতের্বিস্তরো ময়া ॥ ১০/৪০ 
অর্থ-(৪০) হে পরন্তপ (অর্জুন)! আমার দিব্য বিভূতিসমূহের শেষ নেই। 
আমি তোমার জন্য এই সব বিভূতি সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম । 


যদ্‌ যদ্‌ বিভূতিমৎ সত্ত্ব শ্রীমদূর্জিতমেব বা। 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজো২০ংশসম্ভবম্‌ ॥ ১০/৪১ 
অর্থ-(৪১) যা যা শশর্যযুত, শ্রীযুক্ত অথবা শক্তিযুক্ত বস্তু; তা তা তুমি 


আমার তেজের অংশে উৎপন্ন হওয়াই জানবে । 


অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ৷ 
ঝিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ১০/৪২ 
অর্থ- (৪২) অথবা হে অর্জুন! তোমার এই বহু জানায় কী প্রয়োজন? (শুধু 
এটুকু জানো) আমি এই সমস্ত জগৎ আমার একাংশ মাত্র দ্বারা ধারণ 
করে স্থিত আছি। 


(৬ তৎসদিতি শ্রীমন্তগবদগীতাসৃপনিষৎসু ব্ৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্ৰে 
শ্ৰীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে “বিভূতিযোগ” নাম দশমোহ্ধ্যায়ঃ ॥) 
(এই প্রকার শ্রীভগবানের দ্বারা গীত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা অন্তর্গত 
যোগশন্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে “বিভূতিযোগ” নামক 
দশম অধ্যায় সম্পূর্ণ হলো ৷} 


____০৯2295৮০১০07 


অধ্যায়ঃ ১১ শ্ৰীমদ্বগবদগীতা 
একাদশ অধ্যায় 
অথৈকাদশৎধ্যায়ঃ 
বিশ্বরূপদর্শনযোগ 


Ls 


অসুন ত্বান্ন - 
মত্ব্ুসহাত্র ঘংম যুন্সল্ানললহিললূ। 
হলবী্ষ ল্তনল মীহীভত্র নিমানী মম ॥ ₹ ॥ 
অর্জুন্অ উউআচ্অ - 
ইঅহয়োক্তমূ [অ মোহোহইয়ম্‌ বিগতো মম্অ ॥১॥ 


মবাতমধী হি মালা স্থলী বিজলী মা । 
ননী: 
বনভনসাধা লাহালমথি স্বা্য্নূ ২ ॥ 
চন 
চি হি ভূতানাম্‌ শ্রুতৌ বিস্তরশো মইয়া। 
পত্রাক্ষ মাহাৎমিঅম্অপি চাব্ইয়ইয়ম্‌ ॥২ 


৩৩৬ 


অধায়ঃ ১১ বিশ্বরূপদর্শনযোগ শ্লোক; ১১ 
অর্জুন উবাচ - 
মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতমূ । 
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম ॥ ১১/১ 


অর্থ:-(১) অর্জুন বললেন- আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করে যে পরম 
গুহ্য অধ্যাত্ম-তত্তব বর্ণনা করলেন তাতে আমার এই মোহ দূর হলো । 


[শন্দর্থ: শুহ্য = গোপনীয় । আধ্যাত্ম-তত্ব = পরমাত্মা বিষয়ক জ্ঞান। মোহ = 


অজ্ঞানতা ৷] 


ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া । 
তৃত্ঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্যমপি চাব্যয়ম্‌ ॥ ১১/২ 


অর্থ:-(২) হে কমললোচন (শ্রীকৃষ্ণ)! আমি প্রাণীদের উৎপত্তি এবং প্রলয় 
সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত শুনেছি এবং অবিনাশী মাহাত্ম্যও 


শুনেছি । 


শ্রীম্গবদগীতা-২২ ৩৩৭ 


অধ্যায়: ১১ শ্ীমগবদশীতা শ্লোক: ৩.৫ 


হুনলনঅঘাজ্ঘ লমাল্নান অহলীম্হ। 
ুস্ুমিন্ালি ন ভললপ্মং ঘুঘীনলল ॥ ২ ॥ 
এবমেতদ্‌ ইয়থাৎথ্অ তুঅম্‌ আত্মানম্‌ পরমেশুঅর্অ। 
দ্ৰষ্টুমিচ্ছামি তে রূপম এশুঅরম্‌ পুরুষোত্তমঅ ॥ ৩ 
মল্নজী অনি লক্ভত্ব লা লস্ভুলিলি সলী । 
আীপ্বহ ননী ঈ ত্র হাঘাললাললচ্দজল্‌ ॥ ৪ ॥ 
ইয়োগেশুঅর্অ ততো মে তুঅম্‌ দর্শইয়াৎমানম্অব্ইয়ইয়ম্‌ ॥ ৪ 
পরী মানাল তনান্ন _ 
ঘহন ম নাশ ঘাটি হালহী5গ জন্ভাহা: । 
নালানিঘানি ব্যান লানালগান্ধুনীনি স্ব ॥ এ ॥ 


পশ্ইয় মে পার্থঅ রূপাণি শতশোহথ্অ সহত্রশহঅ । 
নানাবিধানি দিবৃইয়ানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ 


ধায়: ১১ বিশ্বরূপদর্শনযোগ শ্লোক; ৩4 


এবমেতদ্‌ যথাথ ত্রমাত্মানং পরমেশ্বর । 
দ্ৰ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ১১/৩ 


অর্থ:-(৩) হে পরমেশ্বর (শ্রীকৃষ্ণ)! আপনি আত্মতত্ব সম্পর্কে আমাকে যা 
বলেছেন, তা যথার্থ । হে পুরুষোত্তম! আমি আপনার এঁশুর্যবূপ১) দেখতে 
ইচ্ছা করি। 


[টীকা: *পশ্বৰ্যরূপ অর্থাৎ অসীম ও অনন্ত জ্ঞান, শক্তি, বল, বীর্য, ইত্যাদি গুণ বিশিষ্ট এবং 
সমগ্র বিশ্ব যাঁর একাংশে স্থিত -এই রকম রূপ। ১০ম অধ্যায়ের ৪৬তম গ্লোকে ভগবান 
যে রূপের কথা শুনালেন ৷] 


মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্ৰভো 
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্‌ ॥ ১১/৪ 


অর্থ--(৪) হে প্রভো (শ্রীকৃষ্ণ! আমার দ্বারা সেই রূপ দেখার যোগ্য- 
এইরূপ যদি বিবেচনা করেন, তাহলে হে যোগেশ্বর! আপনি অবিনাশী 
স্বরূপ আমাকে দর্শন করান। আমাকে তোমার সেই অক্ষয় আত্মরূপ 
প্রদর্শন কর । 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ - 
পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহসত্রশঃ। 
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ১১/৫ 


অর্থ-(6) শ্রীভগবান বললেন- হে পার্থ (অর্জন)! আমার শতশত ও সহস্র 
সহ নানা গুকাদের এবং নানা বর্ণ ও বিচিত্র দিব্য রূপসমূহ দেখ। 


৩৩৯ 


অধ্যায়; ১১ শ্রীমদ্রগবাদগীতা Gp: ১ 


ঘহমান্িহাল্লজুব হল্সানস্মিলী মহা । 
নুল্যত্ঘুনীতা ঘহুযাগ্াথীথা লাল ॥ ঘ ॥ 
পশ্ইয়াদিত্ইয়ান্‌ বসূন্‌ রুদ্রান অশ্উইনৌ মরুতস্তথা । 
ৰহুনিঅদৃষ্টপূৰ্বাণি পশ্ইয়াশ্চর্ইয়াণি ভারতৃঅ ॥ ৬ 


হইনজ্খ আাবুলন হাব জন্বহান্মহল্‌। 
মম হুট যুত্তান্ধহা অন্থাল্নভুভুলিন্ভজি ॥ ৩. 


ইহৈকস্থম জগৎকৃৎস্নম্‌ পশ্ইয়াদ্‌ইয় সচরাচরম্‌ ৷ 
মম্অ দেহে গুডাকেশ্অ ইয়চ্চান্ইয়দ্‌ দ্ষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ 


ন নব মা হাব পুস্ুমননল হনলুমা । 
বিল্য বুনি ন স্ৰম: হয ম শীলাঈগ্বহল্‌ ॥ < ॥ 


ন তু মাম্‌ শক্ইয়সে দ্রষ্টুম্‌ অনেনৈব্তঅ সুঅচকৃষুযা ৷ 
দিব্ইয়ম্‌ দদামি তে চক্‌যুহু পশ্ইয় মে ইয়োগম্তশুঅরম্‌ ॥ ৮ 


অধ্যায়: ১১ বিশ্বরূপদর্শনযোগ শ্লোক: ৬৮ 


পশ্যাদিত্যান্‌ বসুন্‌ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা। 
বহুন্যদৃষ্পূর্বাণি পশ্যাশ্চৰ্যাণি ভারত ॥ ১১/৬ 


অর্থ-(৬) হে ভারত (অর্জুন), আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, 
অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎগণকে দেখ; তথা আগে যা কখনো দেখনি এরকম 
বহু আশ্চর্যময় রূপসমূহ দেখ। 

[টীকা: আদিত্য এবং মরুৎগণের ব্যাখ্যা ১০ম অধ্যায়ের ২১তম শ্লোকে এবং বসু ও 
কুদ্রদের ব্যাখ্যা ২৩তম শ্লোকে দেওয়া হয়েছে । আর অশ্রিনীকুমারদের নিয়ে বৈদিক এবং 
পৌরাণিক শাস্ত্রসমূহে মতবেদ আছে। ঝগ্থেদ, বিষুঃপুরাণ ৩/২/৭, অগ্নিপুরাণ ২৭৩/৪, 
বাযুপুরাণ ৬৫/৫৭ ইত্যাদি স্থানে এদের উল্লেখ রয়েছে ।] 

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎম্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্‌ । 
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্‌ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ১১/৭ 


অর্থ-(৭) হে গুড়াকেশ” (অর্জুন)! এখন আমার এই দেহে একত্রে 
অবস্থিত চরাচর সমগ্র জগৎ দেখ । আরো যা দেখতে চাও... (সব কিছুই 
দেখ) । 

[টাকা: নিদ্রা জয় করায় অর্জুনের আরেক নাম “গুড়াকেশ” ৷] 


ন তু মাং শক্যসে দ্ৰষ্টূমনেনৈব স্বচক্ষুষা । 
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ ॥ ১১/৮ 


অর্থ-(৮) কিন্তু আমাকে তোমার এই প্রকৃত চক্ষু দ্বারা দেখতে সমর্থ নও । 
সেজন্য আমি তোমাকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করছি। আমার যোগ-শক্তির এশর্য 
দর্শন কর। 

[শব্দার্থ: চক্ষু = চোখ । দিব্যদৃষ্টি = দৈবগুণ সম্পন্ন দৃষ্টিশক্তি ] 


৩৪১ 


অধ্যায়ঃ ১১ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্লোক; ৯-১১ 
জজ তান - 
হুলমু্ধলা নলী হাজল্নন্াবীনীম্ববী হুহিং | | 
নুহাঁঘালাল ঘাঘাঁভ মহন ভমমন্দংম্‌ ॥ ৭ ॥ 
সঞ্জইয় উউআচৃঅ - 
এবমুক্তআা ততো রাজন্‌ মহাইয়োগেশুঅরো হরিহি। 
দশইয়ামাস্অ পার্থাইয় পরমম্‌ রূপমৈশুঅরম্‌ ॥ ৯ 
২ ~ [J \ 
জনন্কহ্ল্মামব্ডা হিল্মালন্ধীঅ্রনান্ুমম্‌ ॥ ৫০ ॥ 
অনেকবকৃত্রনইয়নম্‌ অনেকাডুতদর্শনমৃ । 
অনেকদিবইয়াভরণম্‌ দিব্ইয়ানেকোদ্ইয়তাইয়ুধম্‌ ॥ ১০ 
হি্ল্মিদাহআবহঘং হ্ি্াল্মান্ণ্ডঘনম্‌ । 
অনাগ্বধম্ বনলনন্ব নিশ্মনীমূলম্‌ ॥ ৫৫ ॥ 


দিৰ্ইয়মাল্ইয়াম্ৰরধরম্‌ দিব্ইয়গন্ধানুলেপনম্‌ । 
সর্বাশ্চর্ইয়ম্অয়ম্‌ দেবম্‌ অনন্তম্‌ বিশুঅতোমুখম্‌ ॥ ১১ 


৩৪২ 


অধ্যায়: ১১ বিশ্বরূপদর্শনযোগ শ্লোক: ৯-১১ 
সঞ্জয় উবাচ - 
এবমুক্তা ততো রাজন্‌ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ। 
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্‌ ॥ ১১/৯ 


অর্থ-৯) সঞ্জয় বললেন- হে রাজন (ধৃতরাষ্ট্)! মহাযোগেরশ্বর হ্‌রি 
এরকম বলে তারপর পার্থকে (অর্জুনকে) পরম ধঁশির্ষযুক্ত রূপ দর্শন 
করালেন। 


অনেকবন্নয়নমনেকাডুতদর্শনম্‌। 
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্‌ ॥ ১১/১০ 


দিব্যমাল্যান্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনমূ। 
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্‌ ॥ ১১/১১ 


অর্থ-(১০-১১) (সেই এশবর্যযুক্ত রূপে) অনেক মুখ এবং নেত্রযুক্ত, অনেক 
অরড়ুত দর্শনবিশিষ্ট, অনেক দিব্য ভূষণযুক্ত, উদ্যত দিব্য বহু অস্ত্রধারী, দিব্য 
মালা এবং বন্ত্র ধারণকারী, দিব্য গন্ধের অনুলেপনকারী, সকল প্রকার 
আশ্চরযযুক্ত, সীমাহীন বিশ্বস্বরূপ পরমদেবতাকে অর্জুন দেখলেন । 

[শন্দার্থ: নেত্র = চোখ। দিব্য = দৈবগুণ সম্পন্ন । উদ্যত = কর্তব্য পালনে প্রবৃত্ত 
এমন। বস্ত্র = কাপড় ৷ অনুলেপন = প্রলেপ দিয়েছে এমন |] 


[টাকা: অনুরূপ শ্লোক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩/১৪) রয়েছে ।] 


৩৪৩ 


অধ্যায়: ১১ শ্রীদ্রগবদণীতা শ্লোক; ১১ ১৪ 


বিন জুত্রন্ত্ভন মন্তাণন্তুম্থিনা । 
অহি মা: জলুহা জা হযাত্ামফনডৰ মন্থাল্সনঃ ॥ ৫৭ ॥ 


দিবি সূর্ইয়সহস্রসূইয় ভবেদ্‌ ইয়ুগপদুৎখিতা । 
ইয়দি ভাহ্‌ সদৃশী সা সিআৎ ভাসস্তস্ইয় মহাৎমনহৃঅ ॥ ১২ 


ব্রড বং রা 
জনহঘইলেইন্নভ হাহীই দান্ত্তনহলহা ॥ ৫২ ॥ 


তত্রৈকস্থম্‌ জগৎকৃৎস্নম্‌ প্রবিভক্তম্অনেকধা। 
অপশ্ইয়দ্দেবদেবস্ইয় শরীরে পাণ্ুবস্তদা ॥ ১৩ 


লন: ল নিজলআানিছী ইচ্বীলা লজ; | 
সঘাচ্ন হাহ্লা ইন কুলাজ্রক্তিতমান্বল ॥ ও ॥ 


ততহ স বিস্মইয়াবিষ্টহঅ হৃষ্টরোমা ধনঞ্জইয়হঅ। 
প্রণম্ইয় শিরসা দেবম্‌ কৃতার্জলির্অভাষতৃঅ ॥ ১৪ 


৩৪৪ 


অধ্যায়; ১১ বিশ্বরূপদর্শনযোগ শ্লোক: ১২১৪ 


দিবি সূর্যসহত্স্য ভবেদ্‌ যুগপদুথিতা ৷ 


যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্‌ ভাসম্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১১/১২ 


অর্থ-(২) আকাশে সহস্রসূর্য একত্রে উদয় হলে যে প্রকাশ উৎপন্ন হয়. 
সেই প্রকাশও এই মহাত্মার প্রকাশের কিঞ্চিৎ তুলনা দেওয়া যেতে পারে। 


তব্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা । 
অপশ্যন্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১১/১৩ 


অর্থ-(১৩) তখন পাণ্ডুপুত্ৰ (অৰ্জুন) অনেক, প্রকারে বিভক্ত সমগ্র জগতকে 
সেই দেবাদিদেবের শরীরে এক স্থানে স্থিত দেখোলেন। 


ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হষ্টরোমা ধনজয়ঃ। 
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১১/১৪ 


অর্থ-(১৪) তখন ধনঞ্জয় (অর্জুন) বিস্ময়, রোমাঞ্চিত হয়ে সেই 
মহাদেবতার প্রতি নত মস্তকে করজোড়ে প্রণাম করে বললেন... 


৩৪৫ 


অধ্যায়; ১১ শ্রীম্গবদগীতা শ্লোক; ১৫-১৭ 


0 


অতন তনান্ব 
ঘহমামি ইাঁভিনন ইন ইই ললাফনঘা মুলনিহীময়ন্বান। 
নন্মাণামীহা কনভাজলজ্যনৃতীগ্ঘ অনানুযোস্ম বিল্বান ॥ দে ॥ 
অর্জুন উউআচূঅ - 
পশ্ইয়ামি দেবান্স্তবৃঅ দেবৃঅ দেহে র্বান্স্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্। 
খঘীন্শ্চ সর্বানুরাগান্শ্ দিব্ইয়ান্‌ ॥ ১৫ 
অনকলানুব্ক্ষনর্ন হমালি লা অন্লীলন্নফললু। 
নান্ন ন মদ ন ঘুনজললাতি অহমালি নিষ্র্নহ নিন্ম ॥ £৪ ॥ 


অনেকৰাহুউদরবকৃত্রনেত্রম্‌ পশ্ইয়ামি তুআম্‌ সর্বতোহনস্তরূপম্‌ ৷ 
নান্তম্‌ ন মধ্ইয়ম্‌ ন পুনস্তবাদিম্‌ 
পশ্ইয়ামি বিশুএশুঅর্অ বিশুঅরূপ্অ ॥ ১৬ 


কিবীহিন মবিন বকা স্ব নলীবাহি জননী ন্ৰীমিমন্নম্‌। 
ঘহঘালি লা ন্নিখীঘঘ মমন্নাগীমালন্যাকসুলিমসমত্রম্‌ ॥ ৫৩ ॥ 
কিরীটিনম্‌ গদিনম্‌ চক্রিণম্‌ চ তেজোরাশিম্‌ সর্বতো দীপ্তিমন্তম্‌। 


পশ্ইয়ামি তুআম্‌ দুর্নিবীকষিঅম্‌ সমন্তাদ্‌ 
দীপ্তানলার্কদিউভিম্অপ্রমেইয়ম্‌ ॥ ১৭ 


৩৪৬ 


অধায়; ১১ বিশ্বরূপদর্শনযোগ শ্লোক: ১৫১৭ 


অর্জুন উবাচ - 
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্‌। 
ব্ৰহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃযীংস্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্‌ ॥ ১১/১৫ 
অর্থ- (৫) অর্জুন বললেন- হে দেব! আমি আপনার দিব্য দেহে সকল 
দেবতাদের এবং সকল ভূতসমূহকে, কমল আসনে অধিষ্ঠিত ব্রহ্মাকে, 
মহাদেবকে, সকল খাষিদেরকে এবং দিব্য সর্পসমূহকে দেখছি। 
অনেক বাহুদরবস্তুনেত্রং পশ্যামি তাং সর্ব্বতোহনন্তরূপম্‌ ৷ 
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১১/১৬ 
অর্থ-(১৬) হে বিশ্বেশ্বর! আপনাকে সকল দিক থেকে অনন্তরূপ বিশিষ্ট 
অনেক বাহু, উদর, মুখ এবং নেত্রযুক্ত দেখছি। হে বিশ্বরূপ! আপনার 
আদি, মধ্য, অন্ত- কিছুই দেখছি না। 
(শব্দার্থ: বাহু = হাত। উদর = পেট। নেত্র = চোখ ৷] 


কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম ৷ 
পশ্যামি ত্বাং দুনিরীক্ষ্যং সমস্তাদ্‌ দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্‌ ॥ ১১/১৭ 
সকল দিকে দীপ্তিমান 
দেখতে অতি দুর্গম ও 


অর্থ- (১৭) আপনাকে মুকুটযুক্ত, গদাযুত। ৯৫২৩, 
তেজোরাশিযুক্ত, অগ্নি এবং সূর্যের মত জ্যোতিযুক্ত, 
সকল দিকেই অপ্রমেয় স্বরূপ দেখছি। 


[শনদার্থ: দীর্তিমান = উজ্জ্বল । অপ্রমেয় = পাওয়া ইচ্ছা ৷] 


৩৪৭ 


অধ্যায়! ১১ শ্ৰীমন্ভগবদগীতা কক: ১ ১০ 


লমফ্ং ঘহ নীহিলভ্থ করলভম নিগ্মকন মং নিআনমূ। 
ল্বমল্মব: হাস্মনভ্রমণীমা জনালনজব্র ঘুফঘী নী লী ॥ ৪৫ ॥ 
তুঅম্অকৃষরম্‌ পরমম্‌ বেদিতব্ইয়ম্‌ 
তুঅম্অস্ইয় বিশুঅস্ইয় পরম্‌ নিধানম্‌। 
তুঅম্অব্ইয়ইয়হ্‌ শাশুঅতধর্মগোর্তা 
সনাতনস্তঅম্‌ পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ 
অনাহিমচ্যাল্নননল্নানীবনললল নান হাহাভুক্রননল। 
অহযালি জরা দীমন্তুনাহালক্ষঁ করবীজমা হিষ্্লিব্‌ নঘন্নম্‌ ॥ ৫৭ ॥ 
পশ্ইয়ামি তুআম্‌ দীপগ্ুহুতাশবক্ত্রমূ 
সুঅতেজসা বিশুঅমিদম্‌ তপন্তম্‌ ॥ ১৯ 


আৰাঘৃঘিল্যাবিবিলন্নং হি জ্যাম লইনিন হিহাগ্ না: । 
সদ্বাস্তুণ ভমৃত্র লব ভীনলর্য সন্মথিন মন্থাল্নল্‌ ॥ ২০ ॥ 
দিআবাপৃথিব্ইয়োরিদম্অন্তরম্‌ হি 
বিআগ্তম্‌ তুঅইয়ৈকেন্অ দিশশ্চ সর্বাহা। 


দৃ্টআডুতম্‌ রূপমুগ্রম্‌ তবেদম্‌ 
লোকত্রইয়ম্‌ প্রবিঅথিতম্‌ মহাত্মন্‌ ॥ ২০ 


অধ্যায়; ১১ বিশ্বরূপদর্শনযোগ প্লোক: ১৮-১০ 


তৃমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্‌। 
তৃমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনন্ত্ং পুরুষো মতো মে ॥ ১১/১৮ 
অর্থ-(১৮) আপনি জানার যোগ্য পরম অক্ষর। আপনি এই জগতের 
পরম আশ্রয়। আপনি শাশ্বত ধর্মের রক্ষক। আপনি অবিনাশী সনাতন 
পুরুষ -এই আমার মত। 
অনাদিমধ্যাত্তমনত্তবীর্যমূ অনত্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্‌। 
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহতাশবন্তুং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্‌ ॥ ১১/১৯ 


অর্থ-(১৯) আমি দেখছি তোমার আদি, মধ্য, অন্ত নেই। অনন্ত 
সামর্থযু, চন্দ্র সূর্যের মত নেত্র বিশিষ্ট, প্রজুলিত অগ্নিরূপ মুখযুক্ত, নিজ 
তেজের দ্বারা এই বিশ্বকে সন্তাপকারী রূপে দেখছি। 


দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাগুং তবয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ। 
দৃষ্টাডুতং রূপমুগ্ধং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্ুন্‌ ॥ ১১/২০ 


অর্থ-(২০) হে মহাত্মন্! স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী এই আকাশ আর সকল 
দিক একমাত্র আপনার দ্বারা পরিপূর্ণ। আপনার এই অদ্ভুত উগ্ররূপ দেখে 
ত্ৰিলোক অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছে” । 

[শব্দার্থ: মহাত্মান্‌ = মানুষের মধ্যে মহান। ত্রিলোক = সম্পূৰ্ণ বিশ্ব । ব্যথিত = 
দুঃখিত ।] 

[টাকা: ৮ম গ্লোকে ভগবান বলেছেন দিব্যচক্ষু ছাড়া এই বিশ্বরূপ দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু 
এখানে অর্জুন দেখেছে ভগবানের অড়ূত উগ্ররূপ দেখে ত্রিলোক অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছে। 
বাস্তবে সর্বভূতের ধারণকর্তা পরমেশ্বরের ভিতর জগতের সবকিছু একসাথে দেখে অর্জুন 
ভীত হয়ে এই কথা বলেছেন। যুদ্ধক্ষেরে অর্জুন ছাড়া আর কেউ এমন বিশবরূপ দেখেনি | 


৩৪৯ 


শ্রীম্গবদণীতা শ্লোক: ২১ ২২ 


অধ্যায়: ১১ 
জমী হবি লা ভূন লিহাল্নি কব্দিত্সীলা: সাজা মৃঘাল্নি। 
ভলজলীল্যুকলা মহুঘিতিভজন্ধা: 
হনুলন্নি লাঁ হনুলিসি: ভুচ্ষুত্তালি: ॥ ২৫ ॥ 
অমী হি তুআম্‌ সুরসজ্ঘা বিশন্তি কেচিদৃভীতাহ্‌ প্রাঞ্জলইয়ো গৃণন্তি । 


সুঅস্তীতিউক্তুআ মহৰ্ষিসিদ্ধসজ্ঘাহা 
স্তুবন্তি তুআম্‌ স্তুতিভিহ্‌ পুষ্কলাভিহি ॥ ২১ 


হল্রান্বিনা নললী অ স্ব লাভনা নিশ্রওস্মিলী লহলগ্গীজ্ননাগ্র । 
বাল্মনজঞ্ানূজিত্রসন্্া লীঘান্নী লা লিজিননাগ্্ীল অন ॥ ২২ ॥ 
ক্ুদ্রাদিত্ইয়া বসবো ইয়ে চ সাধ্ইয়াহা 
বিশুএহশুইনৌ মরুতশ্চোম্মপাশ্চ । 


বীক্ষন্তে তুআম্‌ বিস্মিতাশ্চৈব্অ সৰ্বে ॥ ২২ 


৩৫০ 


অধ্যায়: ১১ বিশ্বরূপদর্শনযোগ শ্লোক: ১১-২২ 


অমী হি ত্বাং সুরসজ্ঘা বিশন্তি কেচিন্ীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণপ্তি ৷ 
স্বত্তীত্যুক্তা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্ধলাভিঃ ॥ ১১/২১ 
অর্থ-(২১) এই সকল দেবতা আপনাতেই প্রবেশ করছেন। কেউ কেউ 
ভীত হয়ে করজোড়ে স্তুতি করছেন। ‘কল্যাণ হোক'_-এইরকম বলে মহর্ষি 
এবং সিদ্ধসহ সকল শ্রেষ্ঠগণ স্তবের দ্বারা আপনাকে স্তুতি করছেন। 


[টীকা: অর্জুন এখানে সৃষ্টির নিত্যদিনের কর্ষক্রম দেখছেন |] 


রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেহশ্বিনৌ মরুতশ্োম্মপাশ্চ। 

গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ১১/২২ 
অর্থ-(২২) রুদ্র ও আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, বিশ্ব দেবগণ, বিশ্বদেব, 
অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মরুৎ, উম্মপা, গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ 
সকলেই বিস্মিত হয়ে আপনাকে দেখছেন। 


[শন্দার্থ: সাধ্গণ = যারা বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য প্রযত্র করেন।। উদ্মপা = 
নেতাদের উৎসাহ দ্বারা প্রেরিত উৎসাহী বীরপুরুষ । বিশ্বদেব = বিদ্বানগণ |] 


৩৫১ 


অধ্যায়: ১১ শ্রীম্গবদণীতা শ্লোক: ২৩-১৫ 
কর্ণ সন্ী নন্ুক্ষনর্ন সন্তানানী অন্তুনানুহআাহুল্‌। 
নঙুব্‌ং লতহভাক্ষতানড সদ্বা লীক্কাঃ সন্নখিলাহনশ্রান্তন ॥ ২২ ॥ 


রূপম্‌ মহত্তে ৰহুবকৃত্ৰনেত্ৰম্‌ মহাৰাহো ৰনহুৰাহুরুপাদম্‌ । 
ৰহুদরম্‌ বহুদংস্ট্রাকরালম্‌ দৃষ্টআ লোকাহ্‌ প্রবিঅথিতাস্তখাহম্‌ ॥ ২৩ 


নম: আহাঁ হীমমলন্ধল্রাঁ লযাভালল ন্রীমলিহান্ডনসম্‌ । 
ভদ্বা হি লা সম্মঘিলাল্নহালমা ছবি ন নিললালি হাম স্ব লিজ্যী ॥ ২৪ 
নভহস্পৃশম্‌ দীপ্তমৃঅনেকবর্ণম্‌ বিআত্তাননম্‌ দীপ্তবিশালনেত্রমূ । 
দৃষ্টআ হি তুআম্‌ প্রবিঅথিতাস্তরাৎমা 
ধৃতিম্‌ ন বিন্দামি শমম্‌ চ বিষ্ণো ॥ ২৪ 


হঁমন্কবান্যানি স্ব ন মূল্ৰানি ভু ন্কান্যালন্তলল্লিমানি । 
বিহবী ন লান ল কন সব হাম সলীৱ্‌ বন্য নগল্লিনাল ॥ ২৭ ॥ 


দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টধবঅ কালানলসন্নিভানি ৷ 
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্‌অ 
প্রসীদৃঅ দেবেশ্আ জগনিবাস্অ ॥ ২৫ 


৩৫২ 


অধ্যায়; ১১ বিশ্বরূপদর্শনযোগ প্লোক: ১৩:১৫ 


রুপং মহত্তে বহুবক্রুনেত্রং মহাবাহো বহুবাহুরুপাদম্‌ । 
বহুদরং বহুদংস্টরাকরালং দৃষ্টা, লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্‌ ॥ ১১/২৩ 
অর্থ- (২৩) হে মহাবাহো! আপনার বহু মুখ ও নেত্র, বহু বাহু, উরু, 
পদবিশিষ্ট, বহু উদরযুক্ত এবং বহু দন্তবিশিষ্ট মহান রূপ দেখে সমগ্র 
জগতের সাথে আমিও অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছি। 


নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণধ ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রমৃ। 
দৃষ্টা, হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ 
১১/২৪ 

অর্থ- (২৪) কারণ হে বিষে! আকাশ ছোঁয়া দীপ্তিমান অনেক বর্ণবিশিষ্ট, 
হাঁ-করা মুখসহ এবং অগ্নিপ্রভ নেত্রযুক্ত আপনাকে দেখে আমার হৃদয় 
ভীত হচ্ছে এবং আমি ধৈর্য ও শান্তি পাচ্ছি না। 
[শনদার্থ; দীপ্তিমান = উজ্জ্বল । বৰ্ণ = রং। অগ্নিপ্রভ = আগুনের মত প্রকাশ । ভীত 
= ভয়৷] 

দণষ্টরাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টের কালানলসন্নিভানি। 
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ১১/২৫ 
অর্থ-(২৫) আপনার ভয়ানক দন্তযুক্ত আর প্রলয়কালের অগ্নির সমান 
জ্বলন্ত মুখগুলো দেখে আমি দিশাহারা, শান্তি পাচ্ছি না। হে দেবেশ! হে 
জগনিবাস! প্রসন্ন হোন । 


শ্রীমন্ভগবদগীতা-২৩ ৩৫৩ 


অধ্যায়: ১১ শ্রীমদ্রগবদণীতা শ্লোক; ২৬ ১৯ 


জমী নন লা সূলবাচুহয ঘুলা: জব লইনানলিসান্র: । 
শী রীতা: অূনতৃভলঘাভী অন্থাজনত্রীধতি আীঅযুভীং ॥ ২৪ ॥ 
অমী চ তুআম্‌ ধৃতরাষ্স্ইয় পুত্রাহা সর্বে সহৈবাবনিপালসভ্ঘৈহি। 
ভীম্মো দ্রোণহ্‌ সূতপুত্ৰস্তথাসৌ 
সহাস্মদীইয়ৈরপি ইয়োধমুখ্ইয়ৈহি ॥ ২৬ 
লক্ষাণা ন লহলাঘা নিহাল্লি ভচ্মান্সবান্তানি মণ্ানন্ধানি । 
জিকা হৃহানাল্নইম্তু জল্ছহঅলণ ন্নতিনিভললাউ: ॥ ২৩ ॥ 
বকত্রাণি তে তুঅরমাণা বিশন্তি দং্ট্রীকরালানি ভইয়ানকানি। 
কেচিদ্‌ বিলগ্লা দশনান্তরেষু সম্দৃশ্ইয়ন্তে চূর্ণিতেরুত্তমানৈহি ॥ ২৭ 
বঘা নহীলা লননী5ম্ুরিমাঃ অমুদ্মনাসিমুল্া হুনল্নি। 
না ললালী লবলরীন্কলীহা নিহাল্লি নক্ষাঘঅলিনিজ্লভ্ঞল্লি ॥ ২৫ ॥ 
ইয়থা নদীনাম্‌ ৰহবোহম্ৰবেগাহা সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি। 
তথা তবামী নরলোকবীরাহা বিশন্তি বক্ত্রাণিঅভিবিজুঅলন্তি ॥ ২৮ 
হা সন্মীম তন ঘলত্না বিহাল্নি নাহাাত্র অমৃত্তল্যা: । 
অধীন নাহা বরিহালনি ন্ীন্কাহলন্রাদি নক্ষাথা মমৃত্তন্যা: ॥ ২২ ॥ 
ইয়থা প্রদীপ্তম্‌ জুঅলনম্‌ পতঙ্গাহা বিশন্তি নাশাইয় সমৃদ্ধবেগাহা ৷ 
তথৈব্অ নাশাইয় বিশন্তি লোকাহা 
তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাহা ॥ ২৯ 


ff 


অধ্যায়: ১১ বিশ্বরূপদর্শনযোগ গ্লোক: ১৬১৯ 


অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্টস্য পুত্রাঃ সর্বে সহৈবাবনিপালসউ্ঘৈ। 
ভীম্মো দ্রোণঃ সৃতপুত্রস্তথাসৌ সহাম্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ১১/২৬ 
বন্তাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্াকরালানি ভয়ানকানি। 
কেচিদ্বিলগ্না দশনাত্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চুর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ১১/২৭ 
অর্থ- (২৬-২৭) ধৃতরাষ্ট্রের এই সকল পুত্ররা, ভীষ্ম, দ্রোণ, সূতপুত্র, 
রাজন্যবর্গ এবং প্রধান যোদ্ধাদের সঙ্গে সকলে দ্রুতবেগে আপনার বিশাল 
করাল দন্তবিশিষ্ট মুখের ভেতরে প্রবেশ করছে। তাঁদের কারো কারো 
মস্তক চূর্ণিত হয়ে আপনার দত্তের মাঝে সংলগ্ন দেখা যাচ্ছে। 
যথা নদীনাং বহবোহন্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি ৷ 
তথা তবামী নরলোকবীরাঃ বিশন্তি বক্তাণ্যভিবিভ্ববলন্তি ॥ ১১/২৮ 
অর্থ-(২৮) যেমন নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ সমুদ্রের অভিমুখে ধাবিত 
হয়, সেরকম এইসব বলশালী মানুষেরা আপনার প্রস্বলিত মুখগুলোর 
মধ্যে প্রবেশ করছে। 
যথা প্রদীপ্তং জবলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ। 
তখৈব নাশায় বিশন্তি লোকান্তবাপি বক্তাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ১১/২৯ 
অর্থ-(২৯) যেমন পতঙ্গসকল নাশ হওয়ার জন্য অতি বেগযুক্ত হয়ে জ্বল 
অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেইরকমই এইসব লোকও বিনাশ হওয়ার জন্য 
অতি বেগযুক্ত হয়ে আপনার মুখগুলোতে প্রবেশ করছে। 


৩৫৫ 


অধ্যায়: ১১ শ্রীম্গবদগীতা শ্লোক: ৩০-৩২ 


ভত্তিন্মল সমমান: জনল্নাল্লীন্কা্লনসান্নব্নতভলজি: | 
বজীলিহাদৃতন জান্সমন্র মাজভনীগ্সাঃ সলনল্নি নিম্যা ॥ ২০ ॥ 
লেলিহ্ইয়সে গ্রসমানহ্‌ সমন্তাৎ লোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈর্জুঅলডিহি। 
তেজোভিরাপূর্ইয় জগৎসমগ্রম্‌ 
ভাসম্তবোগ্রাহ্‌ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০ 


জাকনান্তি ঈ কী লানুসজ্তী ললী5ভ্ত ন হলৰ সমীহ । 
নিশ্বান্লিক্ভালি মনল্নমাত ন হি সসানামি লন সনৃষিসূ ॥ ২৫ ॥ 
আখ্ইয়াহি মে কো ভবানুগ্ররূপহ নমোৎ্ত তে দেববর্অ প্রসীদ্অ। 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্‌ইয়ম্‌ 
ন হি প্রজানামি তব্অ প্রবৃত্তিম্‌ ॥ ৩১ 
গী সমনান অনাব - 
ব্নাী5বিল ন্ঠীকধ্বঅন্কুমসনৃত্জী ভ্ী্ধাল্সমাহুণুমিহু সন: । 
সনওথি লা ন মনিভ্মনিল জন ব5নহ্থিলা: সমভলীকম্ভু আলা: ॥ ২২ 
শ্রীভগবান্‌ উউআচ্অ - 
কালোহস্মি লোকক্ষইয়কৃৎ প্রবৃদ্ধহঅ 
লোকান্‌ সমাহৰ্তুমিহৃঅ প্রবৃত্তহঅ। 
খাতেহপি তুআম্‌ ন ভবিষ্ইয়ন্তি সৰ্বে 
ইয়েতবস্থিতাহ প্রত্ইয়নীকেমু ইয়োধাহা ॥ ৩২ 


অধ্যায়; ১১ বিশ্বরূপদর্শনযোগ Glo: ৩০ ৩১ 


লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমস্তাৎ লোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈর্জলডিঃ। 
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপত্তি বিষে ॥ ১১/৩০ 
অর্থ:-(৩০) হে বিষ্ণো! সম্পূর্ণ জগতকে প্রজ্বলিত মুখগুলো দ্বারা গ্রাস করে 
সবদিক থেকে লেহন করছেন। আপনার উগ্র প্রকাশ সম্পূর্ণ জগতকে 
তেজের দ্বারা পরিপূর্ণ করে উত্তপ্ত করছে। 
[শন্দার্থ: প্রজ্বলিত = জ্বলছে এমন। গ্রাস = ভক্ষণ, গিলে খেয়ে নিচ্ছে এমন। 
লেহন = জিহ্বা দ্বারা চেটে খাওয়া । উত্তপ্ত = গরম 1] 


আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোহস্ত তে দেববর প্রসীদ। 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তি ॥ ১১/৩১ 
অর্থ-(৩১) আমাকে বলুন, উগ্ররূপী আপনি কে? হে দেবশ্রেষ্ঠ! আপনার 
উদ্দেশ্যে নমস্কার, প্রসন্ন হোন। আদি স্বরূপ আপনাকে তত্বুতঃ জানতে 
ইচ্ছা করি। কারণ আপনার প্রবৃত্তি আমি জানি না। 

শ্রীভগবান্‌ উবাচ - 

কালো২স্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্‌ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ। 
ঝতেপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥১১/৩২ 
অর্থ-(৩২) শ্রীভগবান বললেন- আমি জগৎ নাশকারী প্রবৃদ্ধ মহাকাল ৷ 
এই সময়ে প্রাণীসমূহকে বিনষ্ট কার জন্য প্রকাশিত হয়েছি। এমনকি 
তোমাকে ছাড়াও (তুমি যুদ্ধ না করলেও) প্রতিপক্ষ দলে অবস্থিত যোদ্ধারা 
কেউই জীবিত থাকবে না । 


ললদাহনঘুিন্ত অহী কলহ জিলা হানল্যন্্ ঘত্খ লমৃজনূ। 


৩৫৭ 


বব নিলা: ঘূন্বলীন নিলিঅলার মন অল্যলান্বিন্‌ ॥ ২২ ॥ 
তস্মাৎ তৃতযুক্তিষ্ঠঅ ইয়শো লভসুঅ 
জিতউআ শত্রন্‌ ভুঙ্ক্ষুঅ রাজ্ইয়ম্‌ সমৃদ্ধমূ। 
নিমিত্তমাত্রম্‌ ভব্অ সব্ইয়সাচিন্‌ ॥ ৩৩ 


রঙ স্ব শীষ্ণ স্ব অবনত নব কী লআাল্মালথি আঘন্বীবান্‌ । 
মনা হুনাজির্ব জহি লা লুধিষ্া বুভঘতৰ জীলালি হতী লঘলান্‌ ॥ ২৪ ॥ 
দ্রোণম্‌ চ ভীনম্মম্‌ চ অইয়প্রথম্‌ ৮ 
কর্ণম্‌ তথান্ইয়ান্অপি ইয়ো ধবীরান্‌ । 
মহয়া হতান্স্তমম্‌ জহি মা বিঅথিষ্ঠাহা 
ইয়ুধইয়সুঅ জেতাসি রণে সপত্বান্‌ ॥ ৩৪ 


৩৫৮ 


অধ্যায়: ১১ বিশ্বরূপদর্শনযোগ শ্লোক: ৩৩-৩৪ 


তম্মাৎ তৃমুত্িষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রন্‌ ভুঙ্ষবরাজ্যং সমৃদ্ধমূ। 

ময়েবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিততমাত্রং ভব সব্যসাচিন্‌ ॥ ১১/৩৩ 
অর্থ-(৩৩) অতএব, তুমি (যুদ্ধের জন্য) ওঠ; যশ লাভ কর। শক্রদের 
জয় করে সমৃদ্ধ রাজ্যকে ভোগ কর। হে সব্যসাচী (অর্জুন)! এইসব 
আগেই আমার দ্বারা নিহত হয়েছে। তুমি কেবল নিমিত্তমাত্র হও ৷ 


(শব্দার্থ: যশ = খ্যাতি ৷ নিহত = হত্যা। নিমিত্ত কারণ |] 


[টীকা: (ভগবান এখানে অর্জুনকে 'সব্যসাটা' নামে ডেকেছেন, কারণ অর্জুন দুই হাত 
দিয়ে সমানভাবে তীর নিক্ষেপ করতে পারত তাই তার নাম হয়েছিল সব্যসাচী ভগবান 
অর্জুনকে এই নামে ডাক দিয়ে অর্জুনের এই সামর্থ্যের কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন '] 


দ্ৰোণঞ্চ ভীম্মঞ্চ জয়দ্রথণ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্। 
ময়া হতাংস্তুং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্রান্‌ ॥ ১১/৩৪ 
অর্থ-(৩৪) দ্রোণ ও ভীষ্ম এবং জয়দ্রথ ও কর্ণ তথা অন্যসবও আমার 
দ্বারা নিহত” যোদ্ধাদের তুমি সংহার কর। ভয় কর না, (নিঃসন্দেহে 
তুমি) যুদ্ধে শত্রুদের জয় করবে। তাই যুদ্ধ কর। 


[টীকা: (দ্রোণ, ভীন্মসহ সকলেই এখনো জীবিত। তবুও ভগবান এখানে তাদের নিহত 
বলেছেন। কারণ, জন্ম এবং মৃত্যুর একমাত্র কারণ ঈশ্বর যুদ্ধে এরা সঞচলে মৃত্যুবরণ 
করবেই । এই সত্য প্রকাশ করার জন্য দ্বোণ, ভীগ্মসহ সকলবে নিহত বলেছেন ।] 


৩৫৯ 


শ্রীম্গবদণীতা শ্লোক; ৩৫ ৩৭ 


অধ্যায়: ১১ 
লতার তলাব - ঘলস্স্থুলা লন কহানভ্ৰ কৃলাজ্রক্তিননলান; কিমীতী। 
নমহকজা মূৱ হান ভৃত্য জান শীলমীল: সঘাচ্ || ২৭ ॥ 
সঞ্জয় উউআচু - 
এতচ্ছ্ুতউআ বচনম্‌ কেশবস্ইয় কৃতাঞ্জলির্বেপমানহ্‌ কিরীটা। 
নমস্কৃতৃউআ ভূইয় এবাহঅ কৃষ্ণম্‌ 
সগদ্গদম্‌ ভীতভীতহ্‌ প্রণম্ইয় ॥ ৩৫ 
জান তবাল্ল _ হান ভা লন সন্দীল্যা অহাসনচ্যত্ববুতযব স্ব । 
বালি শীলানি হিহা নল্লি লব ললভল্নি ল জিভজন্্াং ॥ ২৪ ॥ 
স্থানে হযীকেশ্অ তবন্র প্রকীর্তিআ জগৎ প্রহৃবুইয়তিঅনুরজ্ইয়তে চ। 
রক্ষাম্সি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্ইয়ন্তি চ সিদ্ধসজ্ঘাহা ॥ ৩৬ 
ললান্থ ন ন ললিহলনভ্ালনলাহীনকী লন্ততী5ঘাব্বিস । 
অনল্ন হনহা লঙালিলাল ললধাং লন্নজব্নং বনু ॥ হ৩ ॥ 
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্‌ মহাৎমন্‌ গরীইয়সে ৰরহ 
মণোহগিআদিকর্তে। 
অনন্ত দেবেশ্অ জগন্নিবাস্অ 
তুঅম্অকৃবরম্‌ সদৃঅসৎ তৎপরম্‌ ইয়ৎ ॥ ৩৭ 


অধ্যায়: ১১ বিশ্বরূপদর্শনযোগ হো: ৩৫ ৩৭ 


সঞ্জয় উবাচ - 
এতজ্ছুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতার্জলির্বেপমানঃ কিরীটা । 
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ১১/৩৫ 
অর্থ-(৩৫) সঞ্জয় বললেন- কেশবের (শ্রীকৃষ্ণের) এই কথা শুনে 
মুকুটধারী (অর্জুন) করজোড়ে কাঁপা শরীরে নমস্কার করে পুনরায়ও অতি 
ভীত হয়ে প্রণাম করে শ্রীকৃষ্ণকে গদগদ স্বরে বললেন... 
অর্জুন উবাচ - 
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহয্যত্যনুরজ্যতে চ। 

রক্ষাংসি ভীতানি দিশো ভ্রবস্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসভ্ঘাঃ ॥ ১১/৩৬ 
অর্থ-(৩৬) অর্জুন বললেন- হে হৃষীকেশ (শ্ৰীকৃষ্ণ)! আপনার প্রভাবের 
কীর্তনে জগৎ অত্যন্ত আনন্দিত ও অনুরাগ প্রাপ্ত হচ্ছে। ভয়ে রাক্ষসরা 
নানা দিকে পালিয়ে যাচ্ছে এবং সমস্ত সিদ্ধগণ নমস্কার করছে- তা খুবই 
যুক্তিযুক্ত । 

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্‌ মহাত্মন্‌ গরীয়সে বরন্মাণোথ । 
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ॥ ১১/৩৭ 
অর্থ-(৩৭) হে মহাত্মন্‌ (শ্রীকৃষ্ণ)! ব্ৰহ্মারও আদিকর্তা এবং সকলের শ্রেষ্ঠ 
আপনাকে কেন নমস্কার করবে না? হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগনিবাস! 
যা সৎ, অসৎ, তা থেকেও শ্রেষ্ঠ অক্ষর আপনিই । 
[শন্দা্থ: দেবেশ = দেবতাদের দেবতা। জগন্নিবাস = জগতের আশ্রয় অক্ষর = 
প্রমাত্মা ॥] 


৩৬১ 


শ্রীমগবদ্গীতা শ্লোক: ৩৮-৪০ 


অধ্যায়: ১১ 


মারি: ঘু:ভাতাহনভ নিস্বভ্ অই নিঘানম্‌। 
নাজি রত স্ব দহ স্ আম জবা নন নিদ্দ্মনল্নহ্নণ EH 
তুঅমাদিদেবহ্‌ পুরুষহ্‌ পুরাণহৃঅ 
তুতম্অস্ইয় বিশুঅস্ইয় পরম্‌ নিধানম্‌ ৷ 
বেত্তাসি বেদ্ইয়ম্‌ চ পরম্‌ চ ধাম্অ 
তুঅইয়া ততম্‌ বিশুঅম্অনত্তরূপ্অ ॥ ৩৮ 
নাসুষলীগিনতা: হাহা: সামনি সঘিলামন্্র। 
নদী নল অহুজকুল: ঘুলগ্ মৃযী5ঘি ললী ললজনী ॥ ২৫ ॥ 
বায়ুর্ইয়মোংরির্বরুণহ্‌ শশান্বহঅ প্রজাপতিস্তুমম্‌ পরপিতামহ ৷ 
HE SUE 
পুনশ্চ ভূইয়োহপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ 
নম: হুোব্যঘৃদ্ধনহন নমী্ত ন জনন ঘুর জন । 
অলন্লনীযীমিননিন্লমহল ৩ 
জন লমামীঘি লতী5জি অনু: ॥ ৪০ ॥ 
নমহ্‌ পুরস্তাদঅৎ | 
হ {অথ্অ পৃষ্ঠতস্তে নমোহস্ত তে সর্বতৃঅ এব্অ সর্ব! 


সর্বম্‌ 
{ সমাপ্লোষি ততোহসি সর্বহৃঅ ॥ ৪০ 


অধ্যায়: ১১ বিশ্বরূপদর্শনযোগ প্লোক: ৩৮-৪০ 


তৃমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্তমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্‌ । 
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্ণ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনত্তরূপ ॥ ১১/৩৮ 

অর্থ-(৩৮) আপনি আদিদেব, সনাতন পুরুষ, আপনি এই জগতের পরম 
আশ্রয় এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য, আপনি পরমধাম। হে অনন্তরূপ! আপনার 
দ্বারা বিশ্ব পরিপূর্ণ । 

বাযুর্যমোহগ্ির্বরুণঃ শশাঙ্ক প্রজাপতিস্ত প্রপিতামহশ্চ। 
নমো নমস্তে্ত সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভুয়োহপি নমো নমস্তে ॥ ১১/৩৯ 
অর্থ-(৩৯) আপনি বায়, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক, প্রজাপতি এবং 
প্রপিতামহ॥ আপনাকে সহস্রবার নমস্কার করা হচ্ছে। আপনাকে 
পুনরায়ও নমস্কার, বারংবার নমস্কার! নমস্কার! 


নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ব। 
অনন্তবীর্যামিতবিক্রম্তং সৰ্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্বং ॥ ১১/৪০ 


অর্থ-(৪০) হে অনন্তবীর্য! আপনাকে সামনে থেকে এবং পিছন থেকে 
নমস্কার । হে সর্ব আপনাকে সকল দিক থেকেই নমস্কার হোক। অন 
পরাক্রমশালী আপনি সকল কিছু বাণ্ড করে স্থিত আছেন”। সেই হেতু 


আপনিই সর্বরূপ ॥ 

(টাকা: পরমাত্মা সর্বব্াপী__এই দৃষ্টান্ত অর্জুন এখানে দেখতে পেয়েছেন। ছান্দোগ্য 
উপনিষদে (৭/২৫/১) অনুরূপভাবে বলা হয়েছে, “তিনি উর্ধ্বে, তিনি পশ্চাতে, তিনি 
সম্মুখে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই বামে, তিনিই এই সম কিছু ৷"] 


অধ্যায়: ১১ শ্রীমজগবদর্গীতা পোল: ॥. 
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অনি ললা সনম অতৃত্ধ ই কৃজ্যা ই আালুন ষ্ট লঙ্ীনি। 
জলাললা মন্টিমান ননহ্‌ মনা সলান্ান্সতামিল ল্রাণি ॥ %? ॥ 


সখেতি মতৃউআ প্রসভম্‌ ইয়দুক্তম্‌ 
হে কৃষ্ণৃঅ হে ইয়াদব্অ হে সখেতি। 
অজানতা মহিমানম্‌ তবেদম্‌ মইয়া প্রমাদাৎ প্রণইয়েন্অ বাপি ॥ ৪১ 


অন্থানভ্ালাধরনলল্নীলি নিশ্বাংহাত্মানমীঅনদ্ু। 
হুাওঘ নাচ্তক্যুন নল্লমধা লগ্ানধ লালন্লসদঅলূ ॥ ৪২ ॥ 


ইয়চ্চাবহাসার্থমঅসৎকৃতোহসি বিহারশইইয়াসনভোজনেযু। 
একোহথবাপিঅচ্ইযুতুঅ তৎসমক্ৃষম্‌ 
তৎকঘামইয়ে তুআম্অহম্অপ্রমেইয়ম্‌ ॥ ৪২ 


ঘিনাজি ভীবন্ নবযান্ববয লব ঘৃগ্ৰ যুলধীযান্‌। 
ন লল্মমাসবম্যমিন্কঃ জুল 5ল্ন্া ন্ান্দসণওঅসণিমসমান ॥ ২ ॥ 


পিতাসি লোকসৃইয় চরাচরস্ইয় 
তুঅম্অস্ইয় পূজ্ইয়শ্ঠ গুরুর্গরীইয়ান্‌। 
ন তুঅৎসমোতন্তিঅভ্যধিকহ কুতোহন্হয়হঅ 
লোকক্রয়েথপিঅপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ 


অধ্যায়; ১১ বিশ্বরূপদর্শনযোগ ফ্লোক: ৪১৪৩ 


সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ১১/৪১ 


যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোহসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু। 


একোহথবাপ্যচ্যত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্‌ ॥ ১১/৪২ 


অর্থ-(৪১-৪২) আপনার এই মাহাত্ম্য না জেনে, আপনাকে সখা মনে করে 
প্রেমবশতঃ বা প্রমাদবশতঃ আমি ‘হে কৃষ্ণ!" “হে যাদব!’ ‘হে সখা!" -এই 
বলে তাচ্ছিল্যের মতো ডেকেছি। হে অচ্যুত! উপহাস ছলে বিহার, শয্যা, 
আসন, ও ভোজনে একা অথবা সেই সখাদের সামনেও যে আপনি 
অপমানিত হয়েছেন, তার জন্য আপনার কাছে আমি অপ্রেমেয়স্বরূপ ক্ষমা 
প্রার্থনা করছি। 

[শব্দার্থ : প্রমাদবশতঃ = ভান্তি হয়েছে এমন । অচ্যুত = অবিনাশী । বিহার = যে 
স্থানে শাস্তরচর্চা হয়। শয্যা = বিছানা ৷ অপ্রেমেয়স্বরূপ = যা প্রমাণ করা যায় না 
এমন ৷] 


পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্‌ । 
ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো লোকত্ৰয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥ 
১১/৪৩ 
অর্থ-(৪৩) আপনি এই চরাচর জগতের পিতা এবং গুরু থেকেও শ্রেষ্ঠ 
গুরু, অতি পূজনীয় হন। ত্রিলোকে আপনার সমান অন্য কেউ নেই । হে 
অতুলনীয় শক্তিধর! তাহলে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে থাকবে? 


| & শ্লোক; 8৪ 8, 
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অদৃষ্টপূর্বম্‌ হৃষিতোস্মিদৃষ্টআ ভয়েন্অ চ প্রবিঅধিতম্‌ মনো দি! 
তদেবৃত্র মে দর্শইয় দেবরূপমূ ্সীদূ্ দেবেশ্‌অ জগগিবাদ্ 


8৫ 
। 


তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীডাম্‌ ৫ 
লিতেৰ পুতৰস্য সখেবসথু রি ্রিায়হসি দেব সেঢুন ৷? 


৩৬৬ 


অর্থ-(88) সেজন্য আমি নিজ শরীরকে উত্তমরূপে আপনার চরণে সমর্পণ 
করে, প্রণাম করে, স্তুতি করার যোগ্য ঈশ্বররূপ আপনাকে প্রসন্ন হওয়ার 
জন্য প্রার্থনা করি। হে দেব! পিতা যেরূপ পুত্রকে, সখা যেরূপ সখাকে, 
প্রিয় যেরূপ প্রিয়াকে (ক্ষমা করে), সেইভাবে আমার অপরাধ ক্ষমা 
করুন। 


অদুষ্টপূ্বং হষিতোহস্মি দৃষ্টা, ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে। 

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ১১/৪৫ 
অর্থ-(8৫) অদৃষ্টপূর্ব (আপনার এই রূপ) দেখে আনন্দিত হচ্ছি এবং 
আমার মন ভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্ছে। হে দেবেশ! সেই পূর্বরূপই 
আমাকে দর্শন করান। হে জগন্নিবাস! প্রসন্ন হন। 


[শব্দার্থ: অদৃষ্টপূর্ব = আগে কখনো দেখা হয়নি এমন ৷ জগন্নিবাস = যাঁর মধ্যে 
জগতের বাস ।] 


৩৬৭ 


অধ্যায়; ১১ শ্রীমগবদগীতা শ্লোক: ৪৩৪৭ 
বিলিন কতা ল্নুুিন লহুজন্ান্ী লন লিপ্রমূতী ॥ ৬৪ ॥ 
কিরীটিনম্‌ গদিনম্‌ চক্রহস্তম্‌ ইচ্ছামি তুআম্‌ দর্টমঅহম্‌ তথৈব। 


তেনৈব্অ রূপেণ্অ চতুর্ভজেন্অ সহত্রৰাহো ভব্অ বিশুতমূর্তে ॥ 
৪৬ 


গ্রী মানাল তনাস্ব - 
মনা লন ননাসুনন কর্ণ নং ভুহিললাললআনাবু। 
নীল বিস্রমনন্ননা্ বলদ জবলধল নল, ॥ ৮০ ॥ 


শ্রীভগবান্‌ উউআচৃঅ - 


মইয়া প্রসন্নেন্অ তবার্জুনেদম্‌ রূপম্‌ পরম্‌ দৰ্শিতমাৎমইয়োগাং! 
তেজোমইয়ম্‌ বিশুঅম্অনন্তমাদ্হয়* 


ইয়ন্মে তুঅদ্তন্ইয়েন্অ ন দৃষ্টপূর্বম্‌ ॥ ৪৭ 


অধ্যায়; ১১ বিশ্বরূপদর্শনযোগ শ্লোক: ৪৬-৪৭ 


কিরীটিনং গদিনং চত্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রটূমহং তথৈব। 
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহত্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ১১/৪৬ 


অর্থ-(৪৬) আমি সেরকমই আপনার মাথায় মুকুটযুক্ত, হাতে গদা ও 
চত্রযুক্ত দেখতে ইচ্ছে করি । হে বিশ্বস্বরূপ! হে সহস্রবাহু! সেই চতুর্ভুজ 
রূপ ধারণ করুন। 

[টিকা: *চতুর্ভুজ" শব্দ দেখে অনেকেই ভাবতে পারেন অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চার 
হাতের রূপ দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চার হাতের রূপ দেখতে চাইলে শঙ্খ, চক্র, গদা, 
পদ্বের উল্লেখ করতেন কিন্তু উক্ত শ্লোকে কেবল চক্র এবং গদার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
তাহলে প্রশ্ন আসে চতুর্ভুজ শব্দের অর্থ কী? ভুজ’ অর্থে পালনকারী । অর্থাৎ যিনি চারের 
(ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) পালন করেন। ভুজম্‌ = ভোক্তব্যা প্রজাম্‌ - খগ্থেদ : ১/১০৪/৬; 
পালিকামূ- ঝগ্েদ: ৩/২/৯; ভুজে = ভোগায় - ঝগ্থেদ: ৫/৭৩/২, ভুজ্যতে যঃ স ভূক 
তম্মৈ। অত্র কৃতো বহুলম্‌ ইতি কর্মণি কিপ্‌ - খঁ্বেদ: ১/৩০/২০; যান্‌ 
অন্তঃপ্রকাশরূপান্‌, আনন্দরূপান্‌ বা ভোগান্‌ - সামবেদ: ২৫৪] 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ - 
ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ । 
তেজোময়ং বিশ্বমনভ্তমাদ্যং যন্ে ত্বন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্‌ ॥ ১১/৪৭ 
অর্থ-(৪৭) শ্রীভগবান বললেন- হে অর্জুন! প্রসন্নতাপূর্বক আমার 
আত্মযোগের প্রভাবে সকলের আদি আমার এই পরম তেজোময় অনন্ত 


বিশ্বূপ তোমাকে দেখিয়েছি। যা তুমি ছাড়া অন্য কেউ আগে কখনো 
দেখেনি । 


শীমন্তগবদগীতা-২৪ ৩৬৯ 


টিন 
অধ্যায়: ১১ শ্রীম্গবদগীতা 
শ্লোক: ৪৮-৫০ 


ন নন্ন্বাভ্বনন নানল স্ব ক্ষিলালিন লণীসিহসী: । 
হুল: হাব অস্থ নূজীন নষ্ু অত্ল্যন ক্কৃফসনীহ ॥ < ॥ 
ন বেদইয়জ্ঞাধ্ইয়ইয়নৈর্ন দানৈহি ন চ ক্রিইয়াভির্ন তপোভিরুপ্রৈহি। 
এবম্রূপহ্‌ শকৃইয় অহম্‌ নূলোকে 
দ্ৰষ্টুম্‌ তুঅদ্অন্ইয়েন্অ কুরুপ্রবীর্অ ॥ ৪৮ 
মা ন লঘা মা স্ব নিলৃত্ুলালী ভৃঘ্া জর্থ ঘীংদীহভ্মমহুম্‌। 
ল্রদললী: দীললনা: ঘুলজ্ব লবন ম লিন সঘহ ॥ ২ ॥ 
মা তে বিঅথা মা চ বিমূঢ়ভাবহ্‌ দৃষ্টআ রূপম্‌ ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্‌। 


বিঅপেতভীহ্‌ প্রীতমনাহ্‌ পুনস্তঅম 
তদেব্ মে রূপমিদম্‌ প্রপশৃইয় ॥ ৪৯ 


ভক্ত তবান্ন - 
হনযতুন নানূর্ফনখীা হব ভর হুহাামাম মূ 
জান্মালযামাম নব শীনঈন মূলা ঘুন: জীম্যবততদন্াললা ॥ ০ | 
সঞ্জইয় উউআচ্অ - 


ইতিঅর্জুনম্‌ বাসুদেবস্তথোক্তুআ সুঅকম্‌ রূপম্‌ দর্শইয়ামাস্অ ভূইয়হ 
আশুআসইয়ামাস্অ চ ভীতমেনম্ 


ভূতৃউআ পুনহ্‌ সৌম্ইয়বপূর্মহাৎমা ॥ ৫০ 


৩৭০ 


অধ্যায়: ১১ বিশ্বরূপদর্শনযোগ শ্লোক: ৪৮-৫০ 


ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্ৈঃ ৷ 
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্ৰষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ১১/৪৮ 
অর্থ-(৪৮) হে কুরুপ্রবীর (অর্জুন)! এই জগতে তুমি ছাড়া অন্য কেউ 
আমার এই বিশ্বরূপ বেদপাঠ বা যজ্ঞের দ্বারা, দান বা ক্রিয়াদির দ্বারা 

অথবা কঠোর তপস্যা দ্বারাও দেখতে সক্ষম হয়নি। 
মা তে ব্যথা মা চ বিমুড়ভাবো দৃষ্টা, রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্‌ । 
ব্যপেতভীঃ শ্রীতমনাঃ পুনস্তং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ১১/৪৯ 


অর্থ-(৪৯) আমার এই ভীষণরূপ দেখে তোমার কষ্ট না হোক এবং 
বিমুঢ-ভাব না হোক। ভয় ছেড়ে শ্রীতিযুক্ত মনে তুমি পুনরায় আমার এই 
(কৃষ্ণ) রূপ দর্শন কর। 


[শব্দাৰ্থ: বিমূঢ়-ভাব = অজ্ঞানতা ৷] 
সঞ্জয় উবাচ - 
ইত্যরজনং বাসুদেবস্তথোক্তা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ। 
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপূর্মহাত্মা ॥ ১১/৫০ 


অর্থ-(৫০) সঞ্জয় বললেন- বাসুদেব (শ্রীকৃষ্ণ) অর্জুনকে এইপ্রকার বলে 
পুনরায় নিজের সেই (শ্রীকৃষ্ণ) রূপ দর্শন করালেন এবং পুনরায় মহাত্মা 
(শ্রীকৃষ্ণ) শান্তরূপ ধারণ করে ভীত (অর্জুনকে) আশ্বস্ত করলেন । 


৩৭১ 


অধ্যায়: ১১ শ্ৰীমদ্রগবদগীতা শ্লোক: ৫১.০৩ 


আসুন তবান্ন - হর মানুম ফু নন আয আনানুনা। 


বহালীমজিন জনৃলঃ জব্থনা: সন্ক্ণি ফান: ॥ ৬? ॥ 
অর্জন উউআচ্‌অ - 
দৃষ্টএদম্‌ মানুষম্‌ রূপম্‌ তব্অ সৌম্ইয়ম্‌ জনার্দন্অ। 
ইদানীস্অস্মি সম্বৃ্তহৃঅ সচেতাহ্‌ প্রকৃতিম্‌ গতহৃঅ ॥ ৫১ 


স্ৰী মযাল্রান ভলাস্ব - সুন্তনুহামিল কর্ণ তছ্নানজি অমল । 
বা জন্য ভয লিক বহার: ॥ ৭২ ॥ 


শ্রীভগবান্‌ উউআচৃঅ - 


সুদুরদশমিদম্‌ রূপম দৃষ্টবান্জ হর 


রসি \ 
যব হ্বনিঘী ষ্ঠ েনাললি মা অথা ॥ এ২ ॥ 


নাহম্‌ বেদৈর্ন তপসা ন 


দানেন্অ ন 
শকৃইয় চেজ্ইয়ইয়া। 


টিনার ৃষ্টবান্অসি মাম্‌ ইয়থা ॥ ৫৩ 


৩৭২ 


অধ্যায়: ১১ বিশ্বরূপদর্শনযোগ শ্লোক: ৫১:৫৩ 


দৃষ্টেদ্বং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন। 
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ১১/৫১ 
অর্থ-(৫১) অর্জন বললেন- হে জনার্দন (শ্রীকৃষ্ণ)! আপনার এই শান্ত 
মনবরূপ দেখে এখন আমার মন শান্ত হয়েছে এবং স্বাভাবিক স্থিতি প্রাপ্ত 
হয়েছি। 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ - 


সুদুর্দশমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম। 
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্কিণঃ ॥ ১১/৫২ 


অর্থ-(৫২) শ্রীভগবান বললেন- তুমি আমার যে রূপ দেখোলে, তা অতি 
দুর্লভ ৷ দেবতারা ও সবসময় এই রূপ দর্শনের জন্য ব্যাকুল থাকেন। 


নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেভ্যয়া । 
শক্য এবংবিধো দ্ৰষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ১১/৫৩ 


অর্থ-(৫৩) যে রূপে আমাকে দেখেছ, এই রূপ না-বেদপাঠ, না-তপস্যা, 
না-দান এবং না-যজ্ঞ দ্বারা দেখতে উপযুক্ত। 


৩৭৩ 


অধ্যায়; ১১ শ্রীষ্গবদণীতা শ্লোক: ৫৪-৫৫ 


সা লরনল্যথা হাব অহুমনুলিমী5তুন । 
ভানু ষ্ স্ব লুল সমষ্ঠু স্ব নহল্নন ॥ এ ॥ 


ভক্তিআ তুঅনন্ইয়ইয়া শকৃইয় অহমেবম্বিধোৎজুন্অ । 
জ্ঞাতুম্‌ দ্রষ্টুম্‌ চ তত্বুএন্অ প্রবেষ্ুম্‌ চ পরন্তপ্অ ॥ ৫৪ 


লল্ষলন্ুলনত্নবলী লন: জ্লনজিল: । 
নিন: অনন্বীস্ত অ: ল মামনি মাত ॥ খখ ॥ 
মৎকর্মকৃন্মৎপরমহৃঅ মদ্ভক্তহ্‌ সঙ্গবর্জিতহ্অ। 
নির্বৈরহ্‌ সর্বভূতেষু ইয়হঅ স মামেতি পাণ্ডব্ ॥ ৫৫ 


=0= 


1৪ তৎসদিতি শ্রীম্গবদণীতাসুউপনিষৎসু ৰ্রহ্মবিদ্ইয়াইয়াম 
ইয়োগশাস্তরে শ্রীকৃষ্ণর্জ্নসম্বাদে বিশুঅরূপদর্শন্অ-ইয়োগো নাম্অ 
একাদশোধৃইয়াইয়হ্‌ ॥) 
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৩৭৪ 


অধায়: ১১ বিশ্বরূপদর্শনযোগ কোন ৫৪-৫৫ 


ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোর্জুন। 
জ্ঞাতুং দরুণ তন্বেন প্রবে্ুধ্ পরন্তপ ॥ ১১/৫৪ 
অর্থ-(৫8) কিন্তু হে অর্জুন! অনন্য ভক্তি দ্বারা এই রূপ দেখা যায়, তত্বুতঃ 
জ্ঞাত হওয়া যায় এবং আমার অন্তর্গত হওয়া যায়। হে পরন্তপ! আমাতে 
তত্তৃতঃ প্রবেশ করা সম্ভব হয়। 
[শন্দার্থ: তত্ৃতঃ = যথাযথভাবে ৷ জ্ঞাত = অবগত ৷] 
(টীকা: তবে কি বেদপাঠ, তপস্যা বা দান বৃথা? না, ভগবান ১৮তম অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে 
পরিদ্ধার করেই বলেছেন- এগুলো ত্যাগ করা যাবে না। বরং অবশ্যই করতে হবে । ৪র্থ 
অধ্যায়ের ৩২তম শ্লোকে বলেছেন- বেদে যজ্ঞের বিস্তারিত তথ্য জেনে কর্ম করলে 
মোক্ষলাভ হবে। এছাড়া ভগবান ১৭তম অধ্যায়ের ২৩-২৫তম শ্লোকেও একই উপদেশ 
দিয়েছেন। অর্থাৎ জ্ঞান এবং ভক্তি (নিষ্কাম কর্ম) দ্বারা পরমাত্মার কৃপা প্রাপ্ত হলে 
মোক্ষলাভ সম্ভব হয়।] 
মৎকর্মকৃন্মৎংপরমো মন্তক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ । 
নির্বেরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ১১/৫৫ 
অর্থ-(৫৫) হে পাণ্ডব (অর্জুন)! যে মানুষ আমার জন্যই যজ্ঞ দান এবং 
তপস্যাসহ সমস্ত কর্ম করে আমার পরায়ণ হয়, আমার ভক্ত হয়, আসক্তি 
বর্জন করে এবং সমস্ত প্রাণীতে শক্রভাব রহিত হয় -সেই অনন্য 
ভক্তিযুক্ত মানুষ আমাকেই লাভ করেন। 


(৪ তৎসদিতি শ্রীমডগবদগীতাসৃপনিষৎসু বৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্তরে 


শ্ীকৃষণর্জুন-সংবাদে “বিশ্বরূপদর্শনযোগ” নাম একাদশোৎধ্যায়ঃ | 
(এই প্রকার শ্রীভগবানের দ্বারা গীত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা অন্তর্গত যোগশাস্্র 
বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে “বিশ্বরূপদর্শনযোগ” নামক একাদশ 
অধ্যায় সম্পূর্ণ হলো ॥) 


৩৭৫ 


অধ্যায়:১২ শ্রীষ্উগবদগীতা শ্লোক: ১১ 
দ্বাদশ অধ্যায় 
অথদ্বাদশোতধ্যায়ঃ 
ভক্তিযোগ 


৩. 


অতলীতনানন _ 
হন জলবন্ুদ্দা শর মক্তাজলা নতুাজন । 
শব স্বাচ্বহলভ্র্ধ না ক আালিন্ললাঃ ॥ £ ॥ 
এবম্‌ সততইয়ুক্তা ইয়ে ভক্তাস্তআম্‌ পরিউপাসতে । 
ইয়ে চাপিঅকৃষরম্অব্ইয়ক্তমূ তেষাম্‌ কে ইয়োগবিভ্তমাহা ॥ ১ 


গী লালু তলার - 
মত্যানিহয মনী ধ লা লিভননুতা ত্রনালনি। 
পদ্মা ঘতোঘলাভী ম বুন্ূনমা মলা: ॥ ২ ॥ 


শ্রদ্ধইয়া পরইয়োপেতাহা তে মে ইয়ুক্ততমা মতাহা ॥ ২ 


৩৭৬ 


অধ্যায়: ১২ ভক্তিযোগ প্লোক: ১-২ 


অর্জুন উবাচ - 


এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্াং পর্যুপাসতে । 
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিভ্তমাঃ ॥ ১২/১ 


অর্থ- (১) অর্জুন বললেন- যে ভক্ত এই প্রকার নিরন্তর আপনার সাথে 
যুক্ত হয়ে আপনাকে শ্রেষ্ঠ ভাবে উপাসনা করেন এবং যে ভক্ত অব্যক্ত 
ক্ষরকেই (উপাসনা করেন) -এই দুই প্রকার ভক্তের মধ্যে উত্তম | 
যোগসাধনকারী কে? 


[শব্দার্থ: নিরন্তর = সবসময় । অব্যক্ত = সাধারণ জ্ঞানের অতীত ৷ অক্ষর = 
পরমাত্মা ৷] 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ - 
ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যুক্তা উপাসতে । 
শরদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ১২/২ 
অর্থ-€২) শ্রীভগবান বললেন- যে ভক্তগণ আমাতে মন একাগ্র করে 
নিত্যযুক্ত হয়ে পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমাকে ভজনা করেন, আমার শঙে 
তাঁরাই উত্তমভাবে আমাতে যুক্ত । 


৩৭৭ 


অধ্যায়; ১২ শ্রীষদ্ভগবদগীতা শ্লোক; ৩? 


ঘৰ লঙ্বাংলনিহ্হযলল্ন্ষ ঘন্তুনালনী। 
জনলালন্ছিলত স্ব ভু্্রনন্ভ ঘুলল্‌ ॥ ২ ॥ 


সর্বত্রগম্অচিন্তিঅম্‌ চ কুটস্থমূঅচলম্‌ প্রুবম্‌ ॥ ৩ 


অলিঅজ্বল্লিঅস্সান লবন জন্তু: । 
ন সাম্ুলল্নি লাঈল জলমূহ্িনি বলা: ॥ ৫ ॥ 
সনিইয়ম্ইয়েন্দ্িইয়গ্রামম্‌ সর্বত্র সমকদ্বইয়হ্অ। 
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব্অ সর্বভূতহিতে রতাহা ॥ ৪ 


উহাওপিন্ধলহবীমানল্ক্কাক্ননজানু। 
অন্যন্তা হি মাঝি বহুনকিহনা্বনী ॥ ২ ॥ 


ক্লেশোহধিকতরস্তেষাম্‌ অব্ইয়ক্তাসক্তচেতসাম্‌। 
অব্ইয্তা হি গতিদুরখম দেহবডির্অবাপৃইয়তে ॥ ৫ 


৩৭৮ 


২ ভক্তিযোগ প্লোক: ৩-৫ 


যেতৃক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে। 
সর্বত্রগমচিত্তয্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্‌ ॥ ১২/৩ 


সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ 
তে প্রাপ্তি মামেৰ সৰ্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ১২/৪ 
অর্থ-(৩-৪) কিন্তু যে ভক্তগণ ইন্দিয়সমূহকে সংযত করে, অবিনাশী, 
রব্ণনীর, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্যনীয়, অপরিবর্তনীয়, স্থির, শাশ্বত অক্ষরকে 
উপাসনা করেন, সেই সর্বভূতে মঙ্গল কামনায় রত সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন 
ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন। [শব্দার্থ: অক্ষর = পরমাত্মা] 
ক্রেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌। 


অব্যক্তা হি গতিদুঃখং দেহবডিরবাপ্যতে ॥ ১২/৫ 

র্থ-(৫ অব্যক্ত ব্রন্মে আসক্তচিত্ত সেই ভক্তগণের সিদ্ধি লাভে অধিকতর 
ক্লেশ হয়" । কারণ, ব্যক্ত দেহধারী ভক্তগণ অতি কষ্টে অব্যক্ত গতি লাভ 
করে থাকেন। 

ঢাকা: অব্যক্ত বিষয়ক গতি লাভ “অতি কষ্ট" -এই অভিপ্রায়ে বলা হয়েছে, কারণ তা 
সমধান্রত সমাধি অপেক্ষা অধিক কঠিন। সস্পাজ্ঞত সমাধিতে বিশেষণরূপ বৃত্তিগুলোর 
সংযোগ থাকার ফলে ধীরে ধীরে সর্ববৃত্তিনিরোধরূপ সাধনা কঠিন হয় না। পতগাল 
যোগদর্শণে (১/১৭) সম্প্রাজ্ঞত সমাধি সম্পর্কে বলা হয়েছে- আনন্দ, অশ্মিতা, বিচার, 
বিতর্ক ইত্যাদির অবস্থা দ্বারা প্রাপ্ত সমাধিকে “সম্প্রাজ্ঞত সমাধি" বলা হয়। “আনন্দ” অর্থ 
হলো মহত্তকু, অহংকার, মন এবং ইন্দ্রিয় হতে চিত্ত অকাগ্র করলে সন্তৃগুণের প্রভাবে 
সুখের অনুভূতি হয়। “অস্মিতা” অর্থ হলো জীবাস্মার সাক্ষাৎকার হওয়া। পদ্ষা্ডরে 
“শসম্পাজ্ঞত সমাধি" যেখানে সকল চিন্তবৃত্তির নিরোধ করতে হয় পরবৈরাগ্যের দারা, তা 
প্রাথমিকভাবে দেহভিমানী জীবের পক্ষে কঠিন। কিছু গীতাভাষাকার প্লোকের অনুবাদে 
লিখেছেন- “অব্যক্ত উপাসনার ফলে দুঃখ লাভ হয়” কিন্তু মূল লোকে “উপাসনার ফল” 


৩৭৯ 


অধ্যায়: ১২ ্ীমতগবদশীতা 
ইত অবাতি বলীতা মতি মন্ত মন্মযা: । 
অলল্দন আীলীন মা ভ্ঘাত্মলল তাজ ॥৪ ॥ 


ইয়ে তু সর্বণি কর্মাণি ময়ি সন্নিঅস্ইয় মৎপরাহা ৷ 
অনন্ইয়েনৈব্জ ইয়োগেন্অ মাম্‌ ধিআইয়ন্অ 


উপাসতে ॥ 
~ i Ly ১ ৷ 
সনালি ন স্বিহান্মাধ মত্যা্হালনঈনলামূ ॥ ৩ ॥ 


তেষাম্অহম্‌ সযুদ্ধর্তা মৃত্ইয়ুসম্সারসাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থঅ ময়িআবেশিতচেতসাম্‌ ॥ ৭ 
মহন মন আঘল্ব মি নতি নিনহাঘ। 
লিনলিচ্মমি লবন অল কল অহা: ॥ ৫ ॥ 
ময়িএব্‌অ মন্অ আধৎসুঅ ময়ি কদ্ধিম নিবেশইয়। 
নিবসিষ্ইয়সি ময়িএব্‌অ অত্অ উর্ধুঅম্‌ ন সম্শইয়হঅ ॥ ৮ 
অঘ ন্বিঘ ললাঘান্ ন হান্গীধি মখি ভ্যিংসূ। 
অম্যালযাশীন ননী মামিস্ত্ডামু এনজয় ॥ ৭ ॥ 


অথ্ত চিত্ত সমাধাতুম্‌ ন শকনোষি ময়ি স্থিরম্‌ ৷ 
অভ্ইয়াসইয়োগেন্অ ততহ্অ মামিচ্ছাপ্তম্‌ ধনঞ্জইয় ॥ ৯ 


অধ্যায়: ১২ ভক্তিযোগ শ্লোক: ৬-৯ 


যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ। 
অনন্যেনৈৰ যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ১২/৬ 
তেষামহং সমুদ্র্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥ ১২/৭ 
অর্থ-(৬-৭) কিন্তু যে সব মৎপরায়ণ ভক্তগণ সকল কর্মগুলো আমাতে 
অর্পণ করে আমাকেই অনন্যযোগে ধ্যান করে উপাসনা করেন, হে পার্থ 
(অর্জুন)! আমাতে চিত্তযুক্ত ভক্তদের আমি শীঘ্বই মৃত্যুরূপ সংসার সমুদ্র 
থেকে উদ্ধার সাধন করি । 
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 
নিবসিষ্যসি ময্যেব উধ্বং ন সংশয়ঃ ॥ ১২/৮ 


অর্থ-(৮) আমাতেই মন স্থাপন কর, আমাতে বুদ্ধিকে স্থির কর; এইরূপ 


তুমি নিঃসন্দেহে আমাতেই বাস করবে। 
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শর্লোষি ময়ি স্থিরমূ। 
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তং ধনঞ্জয় ॥ ১২/৯ 


অর্থ-(৯) হে ধনপ্রয় (অর্জুন)! যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখতে না পার, 
তাহলে অভ্যাস-যোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত করতে ইচ্ছা কর। 


[কা: ভগবানের মাহাধ্য শোনা, ভগবানের গুণ কীর্তন করা, বেদ, উপনিষদ, গীতা 
ইত্যাদি শাপ্সমূহ বার বার পাঠ করাকে “অভ্যাস-যোগ" বুঝানো হয়েছে ] 


৩৮১ 


অধ্যায়: ১২ শ্রীমত্তগবদগীতা শ্লোক: ১০১৩ ] 


অম্মাল5তঅললঘাঁডজি লক্ষণ মন । 
মহ্ঘঁমদি ন্কমাঁণি ভ্তুলনজিভিিনলাচ্ভনতি ॥ ৫০ ॥ 
অভূইয়াসেপিঅসমর্থোহসি মৎকর্মপরমো ভব্অ। 
মদ্তর্থমঅপি কর্মাণি কুর্বন্‌ সিদ্ধিমৃঅবান্সিঅসি ॥ ১০ 
জধলনুচ্ৰহান্ীগজি ন্ট নতীমানাঙ্সিন: । 
অনক্ষদক্ষুতাা নন: কু অলালননাল্‌ ॥ £৫ ॥ 
অখৈতদ্অপিঅশক্তোহসি কর্তুম্‌ মদৃইয়োগমাশ্রিতহঅ। 
সর্বকর্মফলতিআগম্‌ ততহ্‌ কুরু ইয়তাত্মবান্‌ ॥ ১১ 
গ্রনাি হ্বাললম্যাজাত্বানাত্যান নিহিভ্মন। 
ছনানালনক্মকাাজনালান্ভান্লিলেল্নহল্‌ ॥ £৭ ॥ 
ধিআনাৎ কর্মফলতিআগহঅ তিআগাচ্ছান্তির্অনন্তরম্‌ ॥ ১২ 


জন্টু্ভা লনমূনানা মীন: ব্রা হত ন। 
নিদনী নিহত্বা(: লন: দামী [EES 


অদুএষ্টা সর্বভূতানাম্‌ মৈত্রহ করুণ্অ এব্অ চ! 
নির্মমো নির্অহঙ্কারহঅ সমদুহ্খসুখহ কৃষমী ॥ ১৩ 


৩৮২ 


অধ্যায়: ১২ ভক্তিযোগ শ্লোক: ১০-১৩ 
অভ্যাসেংপ্যসমর্থোংসি মৎকর্মপরমো ভব । 
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্‌ সিদ্ধিমবান্সাসি ॥ ১২/১০ 


অর্থ-(১০) যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে কেবল আমার জন্য কর্ম 
পরায়ণ হও । আমার জন্য কর্ম করেও তুমি সিদ্ধিই লাভ করবে । 


অখৈতদপ্যশক্তোহসি কর্তৃং মদ্যোগমাশ্রিতঃ। 
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌ ॥ ১২/১১ 


অর্থ-(১১) যদি এটিও করতে অসমর্থ হও, তবে সংযত চিত্তে আমাকে 
্রাপ্তিরূপ যোগে আশ্রিত হয়ে সকল কর্মফল ত্যাগ করো । 


শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজজ্ঞানাদ্ানং বিশিষ্যতে। 

ধানাৎ কর্মফলত্যাগস্তাগাচ্ছান্তিরনত্তরম্‌ ॥ ১২/১২ 
অর্থ-(১২) অভ্যাসের চেয়ে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানের চেয়ে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যানের 
চেয়েও শ্রেষ্ঠ হয় কর্মফল ত্যাগ করা ৷ ত্যাগের দ্বারাই সবসময় পরম শাস্তি 
লাভ হয়। 

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১২/১৩ 
অর্থ:-(১৩) যিনি কাউকে হিংসা করেন না, সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন ও 
দয়ালু, মমতা রহিত, অহংকার রহিত, সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন এবং 
ক্ষমাশীল; 


৩৮৩ 


অধ্যায়: ১২ শ্রীম্জগবদগীতা 


জন্তু: ললন নীল অলাললা ন্েনিগ্গান। । 
মন্নর্দিলললাব্ুত্রিনা লন: ল ম সিম: ॥ £% ॥ 
সন্তষ্টহ সততম্‌ ইয়োগী ইয়তাৎমা দৃঢনিশ্চইয়হঅ। 
ময়িঅর্পিতমনোকদ্ধিহি ইয়ো মন্ভক্তহ স মে প্রিইয়হজ ॥ ১৪ 
অজলানীন্তিলন ভীন্ডী কীন্দালীন্িলন ন্ব অ: । 
হমালনবলতীন্ীুক্ী অঃ জন ম সিম: ॥ £ | 
ইয়স্মানোদ্বিজতে লোকহঅ লোকানোদ্বিজতে চ ইয়হঅ। 
হর্ষামর্ভইয়োদৃবেগৈহি মুক্তো ইয়হ্‌ স চ মে প্রিইয়হৃআ ॥ ১৫ 
জনদষ্বঃ হন্নিন্ ত্াজীনী হালন্নগ্ঃ । 
অনাহল্লনবিত্যা্গী জা লু: সম সিঅঃ ॥ £দ ॥ 
সর্বারভ্তপরিতিআগী ইয়ো মভ্ভভ্ভহ্‌ স মে প্রিইয়হ্‌অ ॥ ১৬ 
তাল ন্থজ্ঘনি ন ষ্টষ্টি ন হান্দনি লন্দান্্ুনি। 
হ্লাহযলঘকিতা্ণী লক্ষিনাল্ন: লল দিত: ॥ ৩ ॥ 
ইয়ো ন হষ্ইয়তি ন দুএষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ৷ 
শুভাশুভপরিতিআগী ভক্তিমান্ইয়হ্‌ স মে প্রিইয়হ্‌অ ॥ ১৭ 


৩৮৪ 


অধ্যায়: ১২ ভক্তিযোগ শ্লোক; ১৪-১৭ 


সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। 
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১২/১৪ 


যিনি যোগী, সবসময় সন্তুষ্ট, মন এবং ইন্দরিয়সমূহের সঙ্গে শরীর বশকারী, 
আমাতে দৃঢ় বিশষ্ট; তিনি আমাতে অর্পিত মন ও বুদ্ধিযুক্ত আমার প্রিয় 


ভক্ত । # 
যম্মান্নোদ্বজতে লোকো লোকান্নোদ্িজতে চ যঃ। 
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈমুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১২/১৫ 


অর্থ- (১৫) যাঁর দ্বারা জগৎ উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি নিজেও জগতের 
ছারা উদ্বিগ্ন হন না; যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় এবং উদ্বেগ থেকে যুক্ত - সেই 
ভক্ত আমার প্রিয় । 

[দা উদ্বিগ্ন = দুশ্চিত্তাগ্ত হর্ষ - আনন্দ। অমৰ্ষ = অন্যের উন্নতি দেখে অন্তরে 
সন্তাপ হওয়া ।] 


অনপেক্ষঃ শুচিদক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ। 
সর্বারস্তপরিত্যাগী যো মনক্তঃ স মে প্রিয় ॥ ১২/১৬ 
অর্থ-(১৬) যে মানুষ আকাঙ্া রহিত, শুদ্ধ, দক্ষ, পক্ষপাত রহিত, কষ্ট 
রহিত; সেই কর্ম উন্মাদনা ত্যাগী ভক্ত আমার প্রিয়। 
যো ন হষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স যে প্রিয়ঃ ॥ ১২/১৭ 
অর্থ-(১৭) যে মানুষ হর্ষিত হয় না, দেখ করে না, শোক করে না, কামনা 


করে না; যে মানুষ শুভ অশুভ পরিত্যাগ করেছে, সেই ভক্তিমান আমার 
প্রিয় । 


শ্রীম্তগবদগীতা-২৫ ৩৮৫ 


অধ্যায়: ১২ শ্রীষগবদণীতা ক্লোক: ১৮ ১০ 


জল: হালী স্ব মিন স্ব না লানানলানতী: । 


হীলীজ্ঘান্তুভতঃম্ত জম: জল্পনিনজিল: ॥ ₹৫ ॥ 
সমহ্‌ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানইয়োহো । 
শীতোষ্ঃসুখদুহখেষু সমহ্‌ সঙ্গবিবর্জিতহঅ ॥ ১৮ 


নুল্নলিল্াজ্ুলিলীলী জননী অন ক্লন্নিনু। 
অনিক্কলঃ ভিম্ললিলীকিলালটী সিতী নহ: ॥ ৫৫ ॥ 
তুল্ইয়নিন্দান্ততিরমৌনী সন্তুষ্টো ইয়েন্অ কেনচিৎ। 
অনিকেতহ্‌ স্থিরমতিহি ভক্তিমান্‌ মে প্রিইয়ো নরহৃঅ ॥ ১৯ 
অন্তু ঘ্রলামূললিনু লঘীর্ষ ঘনডুঘা্নি। 
গহানালা মন্দ লো মন্দাংন5লীল ম সিনা: ॥ ২০ ॥ 
শ্রদ্দধানা মৎপরমাহা ভক্তান্তেংতীব্অ মে প্রিইয়াহা ॥ ২০ 


=0= 


ডি তৎসদিতি শ্ৰীমন্ভগবদগীতাসুউপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্ইয়াইয়াম্‌ 
ইয়োগশান্তে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসম্বাদে ভক্তি-ইয়োগো নাম্অ দুআদশোহধ 
ইয়াইয়হ্‌ ॥) 


৩৮৬ 


অধ্যায়: ১২ ভক্তিযোগ শ্লোক: ১৮-২০ 


সমঃ শতৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। 
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১২/১৮ 
তুল্যনি দাস্তৃতিৰ্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনতিৎ। 
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১২/১৯ 
অর্থ-(১৮-১৯) শত্ৰু ও মিত্রতে এবং মান ও অপমানে সমান, তথা শীত- 
গ্ৰীষ্ম ও সুখ-দুঃখ দন্ৰসমূহে সমান ভাব যুক্ত এবং সঙ্গ বর্জিত; নিন্দা ও 
স্ততিতে সমানবোধ, মননশীল যে-কোনো শরীর নির্বাহে সন্তষ্ট বাসস্থান, 
মমতা রহিত, স্থিরবুদ্ধি বিশিষ্ট ভক্তিমান মানুষ আমার প্রিয় ৷ 
যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে ৷ 
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ১২/২০ 
অর্থ-(২০) যাঁরা শ্রদ্ধাবান ও মৎপরায়ণ হয়ে পূর্বের বর্ণনা অনুসারে 
ধর্মময় অমৃতকে নিষ্কামভাবে গ্রহণ করে, সেই সকল ভক্ত আমার খুব 
প্রিয় । 
(৬ তৎসদিতি শ্ৰীমন্তগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্ৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশান্তর 
শ্ৰীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে “ভক্তিযোগ” নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥} 
(এই প্রকার শ্রীভগবানের দ্বারা গীত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা অন্তর্গত 
যোগশন্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জনের সংবাদে “ভক্তিযোগ” নামক 
দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ হলো ৷} 


৩৮৭ 


জারির শ্ৰীমদ্তগবদগীতা শ্লোক: * ২ 
ত্রয়োদশ অধ্যায় 
অথত্রয়োদশোত্ধ্যায়ঃ 
ক্েব্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ 
অতুল তনান্_ 
সন্কৃণি ঘুর নন ধান হীলহাঈন স্ব । 
হ্রনহিনুলিন্ভালি হান হীত স্ব হা ॥ * ॥ 
অর্জন উউআচৃঅ - 
প্রকৃতিম্‌ পুরুষম্‌ চৈব কৃষেত্রম্‌ কৃষেত্রভ্ঞমেব্অ চ। 
এতদ্‌ বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানম্‌ জ্ঞেইয়ম্‌ চ কেশবৃঅ ॥ * 


স্ৰী নানান তনান্ব_ 
বব হাবীই ভীন্দীম ধীললিলিতীঘবী । 
হুলল্রা নন্মি ন সান্তু: হীনহা হলি নন্লিতূ: ॥ ৫ ॥ 
শ্ৰীভগবান্‌ উউআচৃঅ - 


ইদম্‌ শরীরম্‌ কৌন্তেইয় কৃষেত্রমিতিঅভিধীইয়তে । 
এতদ্‌ ইয়ো বেত্তি তম্‌ প্রাহুহু কৃষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদহত ॥ ১ 


অধ্যায়: ১৩ ক্ষেতক্ষেত্রজ্ঞবিভীগযোগ শ্লোক: ১ 


প্রকৃতিং পুরুষধ্বৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ। 
এতদেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্েয়ঞ্চ কেশব ॥0) ১৩/+ 


অর্থ-(৯) অর্জুন বলেলেন- হে কেশব (শ্রীকৃষ্ণ)! প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র 
০০ যত জয়পাল জয়াডাদনিছতাি। 
[টীকা: "অনেকেই এই শ্লোকটি প্রক্ষিপত বলে মনেকরেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য এবং 


হীধরস্বামী গীতা সহ অনেক ভাষ্যে এই শ্লোক পাওয়া যায় না। তবে গীতার্ঘসন্দীপনীকার 


এই শ্লোকের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। গীতায় ৭০০ শ্লোক পূরণ করার জন্য এই 
শ্লোকটি রাখা হয়েছে।] 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ - 
ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে । 


এতদ্‌ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্ৰজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ১৩/১ 


অর্থ:-(১) শ্রীভগবান বললেন- হে কৌন্তেয় (অর্জুন)! এই শরীরকে ক্ষেত্র" 
বলা হয় এবং যিনি এই ক্ষেত্রকে জানেন তিনিই ক্ষেত্ৰজ্ঞ) তত্বজ্ঞানীরা 
এই রকম বলে থাকেন। 
[টাকা: "ক্ষেত্র: ক্ষেতে বীজ রোপন করলে তার ফল যথাযথ সময়ে পাওয়া যায়। 
তেমনভাবে প্রকৃতির শরীরে বপন করা কর্ম সংস্কাররূপ বীজ সময়মতো প্রদান করে। 
সেজন্য শরীরকে ক্ষেত্র বলা হয়েছে। শরীর রূপ ক্ষেত্র কীভাবে সৃষ্টি হয় তা ভগবান ৫ম 
কে বলেছেন। 

ক্ষে্রজ্ঞ: যিনি এই শরীর তথা বীজের তত্ব জানেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। ভগবান পরবর্তী 
প্লোকে বলছেন- সকল ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্ৰজ্ঞ জানবে ।] 


৩৮৯ 


অধ্যায়: ১৩ শ্রীম্তগবদগীতা শ্লোক: ১ 
হীলহা স্বামি লা নিজি জন্রহীনিত্ু নাহল । 
হীলহীনহাবীহান অনভ্হান মর মম ॥২ ॥ 
কৃষেত্রজ্ঞম্‌ চাপি মাম্‌ বিদ্ধি সর্বকৃষেত্রেষু ভারতৃঅ। 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞইয়োর্জঞানম্‌ ইয়ত্তজ্জ্ঞানম্‌ মতম্‌ মম্অ ॥ 
২ 
লীন অন্ধ আনন স্ব অন্লিজ্জাহি অল্প অনু । 
ভর স্ব নী অসসমানশ্ব লল্ললাজল ম স্থঘয ॥২ ॥ 


তৎ কৃষেত্রম্‌ ইয়চ্চ ইয়াদৃক্‌ চ ইয়দ্‌ বিকারি ইয়তশ্চ ইয়ৎ । 
স চ ইয়ো ইয়ৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন্অ মে শৃণু ॥ ৩ 


ঈহদিসিনন্তুঘা শী ভ্তল্তীমিনিনিম: ঘৃখন্ধ । 
নন্মমূস্ণ্সীন ইন্তনকিবিলিগ্রিন: ॥ ৭ ॥ 


ঝষিভির্বহুধা গীতম্‌ ছন্দোভির্বিবিধৈহ্‌ পৃথক্‌। 
ৰ্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈৰ্অ হেতুমভির্বিনিশ্চিতৈহি ॥ ৪ 


৩৯০ 


অধ্যায়: ১৩ ক্ষেত্ক্ষেত্রর্বিভাগযোগ শ্লোক: ২-৪ 


ক্ষেত্ৰজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেযু ভারত । 
ক্ষেত্ৰক্ষেত্ৰজ্ঞয়োর্জ্জানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ১৩/২ 


অর্থ-(২) হে ভারত (অর্জুন)! সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞও আমাকে জানবে । 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্ৰজ্ঞের যে জ্ঞান, সেটিই আমার মতে যথার্থ জ্ঞান । 


তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্‌ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ। 
সচ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ১৩/৩ 
অর্থ- (৩) সেই ক্ষেত্র যা এবং যেসব স্বভাবযুক্ত, যে (ইন্দ্রিয়সমূহ) 
বিকারযুক্ত ও যে কারণ থেকে যা উৎপন্ন হয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞও যা 
ও যেসব প্রভাব সম্পন্ন - তা সংক্ষেপে আমার কাছ থেকে শ্রবণ কর। 


ঝৃষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধেঃ পৃথক ৷ 
ব্ৰহ্মসূত্ৰপদৈশ্চৈব হেতুমভিরবিনিশ্চিতৈঃ ॥ ১৩/৪ 


অর্থ-(8) ঝধিদের দ্বারা বহু ভাবে বলা হয়েছে, নানা প্রকার বেদমন্্র দ্বারা 
পৃথক ভাবে বলা হয়েছে এবং ভালোভাবে নিশ্চিত যুক্তিযুক্ত বরহ্মসূত্রের 
পদসমূহ দ্বারাও বলা হয়েছে। 


৩৯১ 


অধ্যায়; ১৩ শ্রীম্ভগবদগীতা 
মন্তামূাল্নহুত্াহী স্তুত্তিস্ম কমন স্ব । 
হল্লিআাথি নৃহীক্ধ নন মন্ত স্বল্দ্িভমাস্তৰা: ॥ এ ॥ 
মহাভূতানিঅহঙ্কীরহ্‌ কদ্ধিরঅবিঅক্তমেব্অ চ। 
ইন্দ্ৰিয়াণি দশৈকম্‌ চ পঞ্চঅ চেন্দ্িইয়গোচরাহা ॥ ৫ 
হন ই: স্বত্ত হু: জন্বালগ্রীললা ঘূলি: । 
ভ্লন্জীন লমালীন মিন্ধাতমল্ানুনম্‌ ॥ ঘ ॥ 
ইচ্ছা দুএষহ্‌ সুখম্‌ দুহখম্‌ সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিহি। 
এতৎক্ষেত্রম্‌ সমাসেন্অ সবিকারমুদাহতম্‌ ॥ ৬ 
জঅলানিললমন্রল্নিলন্থিজা ধ্বাল্নিবাসল্ম। 
জান্নাতাঁদালন হান হীধলালনবিলিসন্্ঃ ॥ ৩ ॥ 
অমানিতুঅম্অদস্তিতুঅমৃ অহিম্সা কৃষান্তিরার্জবম্‌ ৷ 
আচার্ইয়োপাসনম্‌ শৌচম্‌ স্বৈর্ইয়মাৎমবিনিগ্রহহৃঅ ॥ ৭ 
হন্দিযাধঁঘব বহাযনননত্াহ ত স্ব । 
অল্নদূত্তুসঘত্যানিত্ত'অনীনানুর্হালন্‌ ॥ < ॥ 
ইন্দরিইয়ার্থেষু বৈরাগ্ইয়ম্‌ অন্অহঙ্কার্অ এব্ চ। 
জন্মমৃত্ইযুজরাবিআধি দুহখদোষানুদর্শনম্‌ ॥ ৮ 


শ্লোক; ? ৮ 


ধায় ক্ষেক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ শ্লোক; ৫৮ 


মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রি়গোচরাঃ ॥ ১৩/৫ 
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ॥ 
এতৎ ক্ষেত্ৰং সমাসেন সবিকারমুদাহতম্‌ ॥ ১৩/৬ 


অর্থ-(৫-৬) পঞ্চমহাভূত”, অহংকার, বুদ্ধি এবং মূল প্রকৃতি তথা দশ 
ইন্দ্রিয়", এক মন এবং ইন্দ্রিয়ের পঞ্চবিষয়; ইচ্ছা দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, 
সংঘাত, চেতনা, ধৃতি - বিকারযুক্ত এই ক্ষেত্রও সংক্ষেপে বলা হল । 

টীকা: পঞ্চমহাভূত’ গুলো হলো- ভূমি, আকাশ, তাপ, বায়ু, জল। “দশ ইন্ডিয়' গুলো 
হলো- পাঁচ কর্মেন্রিয় (বাক্‌, হাত, পাঁ, মলদ্বার, যোনি) এবং পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চোখ, কান, 
নাক, জিহ্বা ও তৃক)। (০ইন্দরিয়ের পঞ্চবিষয়' গুলো হলো- রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ ।] 

অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরারবম্‌। 
আচার্ষোপাসনং শৌচং স্থৈযমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ১৩/৭ 

অর্থ-(৭) শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান না থাকা, নম্রতা, অহিংসা, ক্ষমাশীলতা, 
সরলতা, গুরুসেবা, শুদ্ধতা, স্থিরতা, আত্মসংযম... 


ইন্দিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ। 
ন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্‌ ॥ ১৩/৮ 
অর্থ-(৮) ইহলোক এবং পরলোকের সকল ভোগে বৈরাগ্য এবং 
অহংকার ত্যাগ, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ, দোষ বারবার বিবেচনা 
করা... 
[শব্দার্থ বৈরাগ্য = কোনো কিছুতে আসক্ত নয় এমন ৷ জরা = বার্ধক্য। ব্যাধি = 
রোগ পীড়া ।] 


৩৯৩ 


অধ্যায়: ১৩ শ্রীমন্তগবদণীতা ক্লোক: ৯১১ 


অজক্ষিংলমিজ্্ল: ভুলব্াহানাবিত্ত। 
নিল স্ব ললন্বিললিষ্ঞানিভীঘঘলি্ত Ne NM 


অসক্তির্অনভিষুঅঙ্গহৃঅ পুত্রদারগৃহাদিষু । 
নিত্ইয়ম্‌ চ সমচিত্ততুঅম্‌ ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥৯ 


লঘি স্বানল্নআবীল লফিত্যলিলাতিতী । 
নিনিক্ষইহাবনিল্রনহলিঅলজঅঁলহি ॥ ৫০ 0 


ন সীক্ষমন্থান অনবী5ল্যথা ॥ ৫৫ ॥ 


অধ্ইয়াৎমজ্ঞাননিত্ইয়তুঅম্‌ ততুঅজ্ঞানাৰ্থদৰ্শনম্‌ ৷ 
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তম্‌ আজান ইরদত্তোহনত্রথা 18 


৩৯৪ 


গর 
E 
wv 
6 


ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ শ্লোক; ৯১১ 
অসক্তিরনভিহ্ঃ পুত্রদারগৃহাদিষু । 
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিযু ॥ ১৩/৯ 


অর্থ-(৯) স্তী-পুত্র সংসারে অনাসক্তি, মমতার অভাব, প্রিয় এবং অপ্রিয় 
প্রাপ্তিতে সর্বদাই সাম্যভাব... 


[শনার্থ: অনাসক্তি = আসক্ত নয় । সাম্যভাব = সমান মনোভাব ৷] 
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী । 
বিবিজ্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১৩/১০ 


অর্থ-(১০) আমাতে অবিচ্ছিন্ন যোগ দ্বারা অব্যভিচারিণী ভক্তি” আর নির্জন 
ও শুদ্ধ স্থানে বাস করার প্রবণতা, আসক্ত মানুষের প্রতি অনাসক্ত; 


[টাকা: শুধুমাত্র এক পরমাত্মাকে প্রভু মেনে স্বার্থ এবং অভিমান ছেড়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে 
পরমপ্রেমে সবসময় ভগবানের চিন্তা করার নাম “অব্যভিচারিণী ভক্তি'।] 


অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ৃজ্ঞানার্থদর্শনমূ। 
এতজজ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোখন্যথা ॥ ১৩/১১ 
অর্থ-(১১) নিত্য আধ্যান্রজ্ঞানের প্রতি নিষ্ঠা, তত্ৃজ্ঞানের অর্থ বুঝতে পারা- 
এই সকলই জ্ঞান। (৭ম শ্লোক থেকে ১১তম শ্লোক পর্যন্ত যে সকল 
জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, এই সকল বিষয়) এর বিপরীত যা কিছু তা 
অজ্ঞান এইরূপ বলা হয়েছে। 


৩৯৫ 


অধ্যায়: ১৩ শ্রীম্গবদগীতা শ্লোক: ১২১৩ 
হী অ্ল্সনধলামি অজ্ভালামূললগ্কুনী। 
জনাহি মন্ত নন্ধ ন লন্লনাভন্তুভ্ননী ॥ £২ ॥ 


জ্ঞেইয়ম্‌ ইয়ৎ তৎ প্রবকৃষিআমি ইয়জ্জ্ঞাতুআমৃতম্অধুতে। 
অনাদিমৎপরম্‌ ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচুইয়তে ॥ ১২ 


অব: ঘাজিনাহু বক্নলীওস্মিহিবীমুজ্রদূ। 
অঃ গ্রিন অবদানৃল্ বিশ্তুন | £হ ॥ 


র্বতহ্‌ পাথিপাদম্‌ তৎ সর্বতোহকৃষিশিরোমুখম্‌। 
৯২ শর তমল্লোকে সর্বমাবৃত্ইয় তিষ্ঠতি ॥ ১৩ 


৩৯৬ 


[৮ 


অধ্যায়: ১৩ ক্ষেতক্ষেতজ্ঞবিভাগযোগ ক: ১১-১৩ 


জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমগুতে ৷ 
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১৩/১২ 
অর্থ--(১২) যা জানার যোগ্য ও যা জেনে (মানুষ) অমৃত প্রাপ্ত হয় 
উত্তম রূপে বলব। সেই অনাদি পরমন্রক্মকে না সৎ বলা যায় আর ৭ 
অসৎ বলা যায়। 
[শব্দার্থ অমৃত = পরমাত্মা ৷] 


এ. 


= 


সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩/১৩ 


অর্থ-(১৩) তাঁর সব দিকেই হাত ও পাঁ; সব দিকেই চোখ, মাথা ও মুখ; 
সব দিকেই কান দিয়ে সকল জগৎ ব্যাপ্ত করে স্থিত আছেন। 


[টাকা: শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩/১৬) এই সম্পূর্ণ ভ্লোকটি রয়েছে। এছাড়া যজুর্বেদেও 
(৩১/১) অনুরূপ মন্ত্র রয়েছে। পরমাত্মা সর্বদরষ্টা, সর্বশ্রোতা, সর্বশক্তিমান, সর্বগামী, সর্বজ্ঞ, 
এটাই এই শ্লোকের মূল তাৎপর্য; প্রাকৃত হাত পা এখানে উদ্দিষ্ট নয়। শ্রেতাশ্বতর 
উপনিষদে (৩/১৭) বলা হয়েছে, “সর্বেদ্দিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্িয়বিবর্জিতম্” অর্থাৎ ঈশ্বর 
সকল ইন্দ্রিয় বিবর্জিত হয়েও স্ব স্ব ইন্দ্িয়ের বিষয়ভূত কাজ করতে সক্ষম । এছাড়াও, 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩/১৯) বলা হয়েছে, “তাঁর হাত নেই, তথাপি দ্রুতগামী ও 
ুহণকর্তা, চক্ষুবিহীন হয়েও সর্বদষ্টা” ইত্যাদি ৷] 


৩৯৭ 


অধ্যায়: ১৩ শ্রীমঙ্গবদগীতা 


অনীন্রিযুগাসা জল্রিমনিনসিলম। 
অজন অনমৃন্দন নিযুঘা যুগলীত় নন ॥ ৫৫ ॥ 


অসক্তম্‌ সর্বভূচ্চেব নির্ণম্‌ গুণভোক্ত চ ॥ ১৪ 


অভ্হিল্তগ্র শূলানাললঙ স্বমেন নল । 
অূ্লবনাজন্নিহী ভূ স্বাল্নিন্ স্ব নল ॥ ৫৭ ॥ 


বহিরন্তশ্চ ভূতানাম্‌ অচরম্‌ চরমেবৃঅ চ। 
সুক্ষমতুআৎ তদ্অবিজ্ঞ্েইয়ম্‌ দূরস্থম্‌ চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ 


অলিমক্ধ স্ব রন্তু ন্িসকমিল স্ব হিশ্নম্‌ । 
সূমমত্ৃ স্ব লজ্্বীধ সলিজ্যু সমন্রিভ্যু সম ॥ ৫৪ ॥ 


অব্ভিক্তম্‌ চ ভূতেষু বিভভমিবজ চ স্থিতম। 
ভূতভর্ত চ তজজ . | 
ই তজ্জ্ঞেইয়ম গ্রসিযুঃ প্রভবিযুঃ চ ॥ ১৬ 


৩৯৮ 


8০ 


ক্ষেতক্ষেত্রজ্জবিভাগযোগ গ্লোব; ১৪-১৬ 


সর্বেজ্দরিয়গুণাভাসং সর্বেন্জিয়বিবর্জিতম্‌। 
অসক্তং সর্বভূচচৈৰ নির্থণং গুণভোক্ত চ ॥ ১৩/১৪ 


অধ্যায়: ১৩ 


অর্থ (১৪) সকল ইন্দ্িয়ের প্রকাশক, অথচ তাঁর কোনো ইন্দ্রিয় নেই 
এবং তিনি অনাসক্ত ৷ নির্ণ হয়েও সকলের গুণের আশ্রয় এবং সকলের 
ধারণকর্তা । 


টীকা: অনুরূপ ভাবে এই গ্লোকটি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩/১৯) রয়েছে।] 


বহিরত্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। 
সুন্ত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৩/১৫ 


অর্থ-(১৫) স্থাবর-অস্থাবর সকল প্রাণীর অন্তরে এবং বাহিরে (পরিপূর্ণ 
আছেন) ৷ অতি সুক্ষ হওয়ায় তিনি অবিজ্ঞেয়, তথা খুব নিকটে ও দূরেও 
স্থিত। 


ঢাকা: অনুরূপ ভাবে এই গ্লোকটি ঈশোপনিষদের ৫ম মন্ত্রে রয়েছে৷] 


অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌ ৷ 
ভূতভর্ত চ তজেন্জয়ং গ্রসিষু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৩/১৬ 


অর্থ- (১৬) অবিভক্ত হয়েও সকল প্রাণীতে বিভক্ত হয়ে স্থিত হন, সেই 
জানার যোগ্য পরমাত্মা প্রাণীদের পালনকর্তা, সংহারকর্তা এবং সৃষ্টিকর্তা । 


৩৯৯ 


অধ্যায়; ১৩ শ্রী্জগবদণীতা শ্লোক: ১৭১৯ 
ভনীলিম্বালঘি লক্নীলিভবলল: নহ্ুক্সণী । 
ন্থান ই হবানমদ্ধ নুহি জনন নিষ্ঠিনমূ ॥ £৩ ॥ 


জিওতিষাম্অপি তজ্জিওতিহি তমসহ্‌ পরমুচ্ইয়তে। 
জ্ঞানম্‌ জ্ঞেইয়ম্‌ জ্ঞানগম্ইয়ম্‌ হৃদি সর্বস্ইয় বিষ্ঠিতম্‌ ॥ ১৭ 


ন ঘনিত্বান লল্লানাধীঘঘতব ৫৫ ॥ 


ইতি কষে তথা জুঞানম্‌ জ্ঞেইয়ম্‌ চোক্তম্‌ সমাসতহ্অ। 
মডজ্অ এতদৃবিজ্ঞাইয় মন্তাবাইয়োপপদ্ইয়তে ॥ ১৮ 


8০9০ 


ক্ষেবক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ শ্লোক; ১৭ ১৮ 


জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে। 
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্‌ ॥ ১৩/১৭ 
অর্থ- (১৭) সেই পরমাত্মা জ্যোতিসমূহেরও জ্যোতি(”| বলা হয় তিনি 
নি সকলের হৃদয়ে স্থিত আছেন। 
কা: টপরমাস্থা “জ্যোতিসমূহেরও জ্যোতি” কারণ তিনি সকলের প্রকাশক । কঠ 
উপনিষদ (২/২/১৫) বলছে- “সূর্য, চন্দ্র, তারকাও দীপ্ত পায় না। দীপ্তমান পরমাত্মার 


অনুগত হওয়ায় তারা দীপ্ত পাচ্ছে পরমাত্মার দীপ্ততে সকলে দীপ্তমান।” অনুরূপ কথা 
অছে হেতাশ্বতর উপনিষদে (৩/৮, ৬/১৪) এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে (8/৪/১৬)।] 


ইতি ক্ষেত্ৰং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ধ্যোক্তং সমাসতঃ। 

মন্তক্ত এতদ্বিজ্ঞায় ম্তাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৩/১৮ 
অর্থ-(১৮) এই প্রকারে ক্ষেত্র” তথা জ্ঞানা২ এবং জ্ঞেয়" সংক্ষেপে বলা 
হনো। আমার ভক্ত এই তত্ত্ব জেনে আমার স্বরূপ লাভ করে। 


টিকা: ৮৫ম ও ৬ষ্ঠ প্লোকে বিকারসহ ক্ষেত্রের স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে। ২৭ম 
দেকে ১১তম শ্লোক পর্যন্ত জ্ঞানের এবং ১২তম থেকে ১৭তম গ্লোক পর্যন্ত জ্ঞেয় অর্থাৎ 
নার যোগ্য পরমার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে] 


ইমবদদীত-২৬ ৪০১ 


অধায়; ১৩ শ্রীম্গবদণীতা শ্লোক; ১৯ ১১ 


সকৃনি ভু বন নিঅনানী ত্মান্রসি। 
নিন্কাাগ্ মান নিভি সকুলিলজ্মনাল্‌ ॥ ৪৫৭ ॥ 


প্রকৃতিম্‌ পুরুষম চৈৰ বিদ্ধিঅনাদী উভাবপি । 
বিকারান্শ্চ গুণান্‌শ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্তবান্‌ ॥ ১৯ 


জবা্ন্াহঘানন ইন: সন্ভুলিভ্যণী। 
ভন: ভালা লী ইন্দ্ৰ ॥ ২০ ॥ 


কার্ইয়করণকর্তৃতুএ হেতুহ্‌ প্রকৃতিরুচ্ইয়তে। 
পুরুষহ সুখদুহখানাম ভোতৃতুএ হেতুরুচ্ইয়তে ॥ ২০ 


সুদ: সন্ধুনিংখ্বী হি যুদ্ধ সনধুবিলালযৃগানু। 
বা যুগলন্নী চহ অনুলতীনিজলনন্তু ॥ ২৮ ॥ 


কু পকৃতিস্থো হি ভূঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌ 
কারণম্‌ গুণসঙ্গোহসৃইয় সদ্অসদ্ইয়োনিজন্মসু ॥ ২১ 


৪০২ 


অধ্যায়: ১৩ ক্ষেতরক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ শ্লোক! ১৯-২১ 


প্রকৃতিং পুরুষধ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। 
বিকারাংস্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্‌ ॥ ১৩/১৯ 
অর্থ- (১৯) প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়কেই অনাদি জেন। আর বিকারসমূহ 
এবং গুণসমূহ প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন জানবে । 
[টীকা: এখানে পুরুষ শব্দ দ্বারা জীবাত্মা বুঝানো হয়েছে। ২১তম শ্লোক অনুসারে এটি 


স্পষ্ট । অনেকেই মনে করে প্রকৃতি বা জীবাত্মা অনাদি নয়। কিন্তু ত্রৈতবাদে এটি সিদ্ধ যে 
প্রকৃতি, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা অনাদি ৷] 


কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে । 
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোতৃত্বে হেতুরচ্যতে ॥ ১৩/২০ 
অর্থ-(২০) শরীর ও ইন্দ্রিয় উৎপাদন বিষয়ে প্রকৃতিই কারণ বলা হয় 
এবং সুখ-দুঃখের ভোগবিষয়ে পুরুষই (জীবাত্মাই) কারণ বলা হয়। 


পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি তুঙ্ে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনিজন্মসু ॥ ১৩/২১ 


অর্থ-(২১) প্রকৃতিতে স্থিত পুরুষই (জীবাত্মাই) প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন 
গুণসমূহ ভোগ করে। গুণের সংযোগেই এই (জীবাত্মার) উত্তম ও অধম 
যোনিতে জন্ম নেওয়ার কারণ হয়। 

[টাকা: জীবাত্মার ভোক্তাস্বরূপ বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর 8/৫-৭ দরষ্টবা। জীব জগতে আবির্ভূত 
হয়ে নানা প্রকার কর্ম করে এবং তার শুভাশুভ ফলভোগ করে। কিন্তু পরমাত্মা কেবল 
কর্মফলদাতা, তাই তিনি সাক্ষীস্বরূপ এবং কোন ফল ভোগ করেন না।] 


৪০৩ 


37 শি 


অধ্যায়: ১৩ শ্রীম্গবদগীতা শ্লোক: ২২-২৪ 
তঘ্ঞানুলললা স্ব লী শীক্কা সইস্তহঃ । 
অহলালীনি লাচ্যুকী ইইডভিনল্যুকন্ঃ অঃ ॥ ২২ ॥ 


উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশুঅরহ্অ। 
পরমাৎমেতি চাপিউক্তহৃঅ দেহেৎস্মিন্‌ পুরুষহ্‌ পরহ্অ ॥ ২২ 


ভর তল ললি ডু সুরত নন ঘৃতী: মহ । 
অনা লবীনানী5ণি ন ম মৃল্রী5সিলাঅণ ॥ ২২ ॥ 


ইয় এবম্‌ বেত্তি পুরুষম্‌ প্রকৃতিম্‌ চ গুণৈহ্‌ সহঅ। 
সৰ্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূইয়োহভিজাইয়তে ॥ ২৩ 


চ্মাননানসনি ঘহযল্ন কত্বিহালসানমানসনা । 
অন্য জাল নাশীন কবীনীন স্থান ॥ ২৬ ॥ 


ধিআনেনাৎমনি পশ্ইয়ন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা। 
অন্ইয়ে সামৃখিএন্অ ইয়োগেন্অ কর্মইয়োগেন্অ চাপরে ॥ ২৪ 


8০৪ 


অধ্যায়: ১৩ ক্ষেতক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ শ্লোক; ২২-২৪ 


উপদ্ৰষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। 
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥ ১৩/২২ 
অর্থ- (২২) এই দেহে (জীবাত্মার সাথে) যে পরম পুরুষ”) আছেন, তিনি 
উপদরষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হন। 
[শব্দার্থ উপদ্ষ্টা = সব কিছু দেখেন ৷ অনুমন্তা = অনুমতি দেন ৷ ভর্তা = প্রভু] 
[টীকা: পরম পুরুষ হচ্ছে স্বয়ং ঈশ্বর । গীতায় (১৮/৬১) ভগবান বলছেন- ‘ঈশ্বর সমস্ত 
প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন। (২“ভোক্তা” অর্থে পালনকর্তা; ভুজ্‌ ধাতু পালনে (পাণিনীয় 
ধাতুপাঠ)] 
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ। 
সৰ্বথা বর্তমানোহপি ন স ভুয়োহভিজায়তে ॥ ১৩/২৩ 
অর্থ-(২৩) যে মানুষ এইভাবে পুরুষকে (পরমাত্মাকে) এবং গুণের সঙ্গে 
প্রকৃতিকে জানে, সে সকল প্রকার ব্যবহারেও পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন 
না। 


ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা । 
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ১৩/২৪ 

অর্থ- (২৪) কেউ কেউ পরমাত্মাকে শুদ্ধ বুদ্ধিতে ধ্যান দ্বারা আত্মাতে 
দেখেন, অন্য মানুষেরা সাংখ্যযোগ'* দ্বারা এবং অপর কোনো মানুষ 
(নিষ্কাম) কর্মযোগ'ও দ্বারা দেখেন। 

[টাকা: ধ্যানের বিষয়ে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১১তম শ্লোক থেকে ৩২তম শ্লোক পর্যন্ত 
বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। (২সাংখ্যযোগের বিষয়ে ২য় অধ্যায়ের ১১তম শ্লোক 
থেকে ৩০তম শ্লোক পর্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। (৩)কর্মযোগের বিষয়ে 
২য় অধ্যায়ের ৪০তম শ্লোক থেকে সমাপ্ত পর্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।] 


8০৫ 


y নীতা শ্লোক: ২৫-২৭ 
আল্ব লীনমলানন্ল: গ্ুলালইম্য তাৰ । 
বগি বিন মর স্থলিমহাভতা: ॥ ২ ॥ 


অন্ইয়ে তুএবম্অজানন্তহঅ শ্রুতুআন্ইয়েভুইয় উপাসতে । 
তেহপি চাতিতরন্তিএব্অ মৃত্ইয়ুম্‌ শ্রুতিপরাইয়ণাহা ॥ ২৫ 


অধ্যায়: ১৩ 


আন্্ললাঘব ন্স্তিন্ন লে জমানহজক্ললল্‌। 
হীলহীনহাললীনান্ন্রিতি লহলনল ॥ ২৪ ॥ 


ইয়াবৎ সম্জাইয়তে কিঞ্চিৎ সত্তুঅম্‌ স্থাবরজঙ্গমম্‌ । 
ক্ষেত্রকেত্রজ্ঞসম্ইয়োগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্যভূঅ ॥ ২৬ 


লম জন মীন নি্ভন্ন অহসপ্নহলূ। 
বিলহমরমনবিলহমল্ন অঃ অহলি অ ঘহঅলি ॥ ২৩ ॥ 
সমম্‌ সর্বেধু ভূতেষু তিষ্ঠন্তম পরমেশুত 
[ পরমেশুঅরম্‌ । 
বনশ্ইয়ৎসুঅবিনশ্ইয়ন্তম্‌ ইয়হ্‌ পশ্ইয়তি স পশ্ইয়তি ॥ ২৭ 


৪০৬ 


a 
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স্‌ 


আধা: ১৩ ক্েরক্ষের্বিভাগমোগ 


অন্যে ত্বেবমদ্রানন্তঃ শ্রুত্বান্যেত্য উপাসতে । 
তেহপি চাতিতরপ্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ১৩/২৫ 


অর্থ-(২৫) আবার অন্য কেউ এই প্রকার না ছেনে অন্য ভগ গান 
মানুষের কাছ থেকে শ্রবণ করেই উপাসনা করে এবং সেহ শ্রবণ পরায়ণ 
মানুষেরাও মৃত্যুর্ূপ সংসারকে নিঃসন্দেহরাপে পার হয়ে যায়। 


যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সততং স্থাবরদঙ্গমম্‌ । 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্িদ্ধি ভরতর্মভ ॥ ১৩/২৬ 
অর্থ-(১৬) হে ভরতর্মভ (অর্জন)! যা কিছু স্থাবর, জঙ্গম, বন্ধ উৎপন্ন হয়, 
তা ক্ষেত্র ও গেত্রজ্ঞের সংযোগ সৃষ্টি । 


টাকা; এই অধ্যায়ের ৫ম প্লোকে ক্ষেত্রের স্বরূপ বলা হয়েছে ॥ এম অধ্যারের ৪র্দ ও ৫ম 
প্লোকে যাকে "অপরা প্রকৃতি বলা হয়েছে, সেটিই ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রকে যিনি জানেন 
অর্থ ৭ম অধ্যায়ের ৫ম প্লোকে মাকে পরা প্রকৃতি বলা হয়েছে, দেহ চেতন তথ 


'ক্ষেঞ্ে। চেতন তন এবং অপরা প্রকৃতির সংযোগের ফলেই প্রাদাসমূহ উৎপন্ন হয়।] 


সমং সর্বেধু ভূতেষু তিষ্ন্তং পরমেশ্বরম্‌ । 
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ১৩/২৭ 


অর্প-(২৭) যে মানুষ বিনাশশাল সর্বভূতে পরমেশ্বরকে নাশরহিত এবং 
সমানভাবে অধিষ্ঠিত দেখেন, সেই মানুষ যথার্থ দেখেন। 


80৭ 


অধ্যায়: ১৩ শ্রীম্গবদণীতা শ্লোক: ২৮-৩০ 
জম ঘহভ্রন্ছি জনন মমনহ্খিনমীস্মহম্‌। 
ন হ্থিলজআাল্লনাললাল নলী আনি দহা শলিল্‌ ॥ ২৫ ॥ 


সমম্‌ পশ্ইয়ন্‌ হি সর্বত্বঅ সম্অবস্থিতমীশুঅরম্‌ । 
ন হিনস্তিআৎমনাত্মানম্‌ ততো ইয়াতি পরাম্‌ গতিম্‌ ॥ ২৮ 


সকল স্ব নমাণি ক্ষিভলাতালি জনহা:। 
অঃ ঘহঘলি লঘান্সানমন্ধন্না জ নহঅলি ॥ ২৫ ॥ 


প্রকৃত্ইয়ৈবৃঅ চ কর্মাণি ক্রিইয়মাণানি সর্বশহ্অ। 
ইয়হ পশৃইয়তি তথাতমানম্‌ অকর্তারম্‌ স পশ্ইয়তি ॥ ২৯ 


যা মূলমৃখন্মানদন্ধজ্ঘলনূনহহলি | 


নল ঘন স্ব নিকলাং নন্ম লঘঅলী নহা ॥২০ ॥ 


ইয়দা ভূতপৃথগ্ভাবম্‌ এক হ্থম্অনুপশ্ইয়তি। 
তত্অ এব্অ চ বিস্তারম্‌ ব্রহ্ম সম্পদ্ইয়তে তদা ॥ ৩০ 
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অধম: ১৩ ক্ষেব্রক্ষেঞ্জবিভাগযোগ প্লোক: ১৮ 59 


সমং পশ্যন্‌ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরমূ। 

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্খানং ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ১৩/২৮ 
অর্থ-(২৮) যেহেতু (সেই মানুষ) সর্বত্র সমানভাবে স্থিত ঈশ্বরকে সমান 
ভাবে দেখে নিজেকে নিজে হিংসা করে না, সেই হেতু তিনি পরম গতি 
প্রাপ্ত হন। 

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ। 
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ১৩/২৯ 
অর্থ-(২৯) এবং যে মানুষ দেখেন সকল প্রকার কর্ম প্রকৃতি দ্বারাই 
ক্রিরামান১ এবং আত্মা অকর্তা, সেই মানুষ যথার্থ দেখেন। 


[টীকা: (প্রকৃতি দ্বারাই সমস্ত কিছু চলমান- এটি বুঝাতে 'ক্রিয়ামান' শব্দ ব্যবহার করা 
হয়েছে। )আর আত্মা নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত অর্থাৎ প্রকৃতির সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই । 
তিনি কর্তাও নন আবার কর্মফলের ভোক্তাও নন- এরূপ বোধগমাতাই আত্মাকে 'অকর্তা' 
বুঝে নেওয়া ৷] 


যদা ভূতপৃথগভাবমেকস্থমনুপশ্যতি। 
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ১৩/৩০ 


অর্থ-(৩০) যখন প্রাণীগুলোর পৃথক পৃথক ভাবকে এক (পরমাত্মায়) স্থিত 
দেখেন এবং সেই পরমত্র্গ থেকেই (সকল প্রাণীর) বিস্তার উপলব্ধি 
করেন, তখন তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করেন। 


৪০৯ 


অধ্যায়: ১৩ শ্রীম্গবদণীতা শ্লোক: ৩১-৩৩ 
জলান্রিলালিযুভাল্লান্হলাললাঅলভ্মঅঃ । 
হাহীহ-জ্ীডঘি কীল্দী ন ন্ষতীলি লক্তিত্বন ॥ ২৫ ॥ 


অনাদিতুআনির্তণতুঅৎ পরমাতমাইয়ম্অব্ইয়ইয়হ্অ। 
শরীরস্থোহপি কৌন্তেইয় ন করোতি ন লিপ্ইয়তে ॥ ৩১ 


অঘা মলম লীঘ্মযাহ্ান্ধাহা লীঘভিচ্যন। 
অননানধ্যিনী ইই লঘাললা লীঘক্তিতবী ॥ ২২ ॥ 


ইয়থা সর্বগতম্‌ সৌক্ষ্মিআৎ আকাশম্‌ নোপলিপ্ইয়তে। 
সবত্রাবস্থিতো দেহে তথাৎমা নোপলিপ্ইয়তে ॥ ৩২ 


ঘা সন্কাহাঅল্র্ধ: ভুল কীন্ূমিম বনি: । 
: হীন সী রমা লজ সক্াহানলি মালে ॥ ২২ ॥ 


ইয়থা প্রকাশইয়তিএকহঅ কৃতৎ্নম্‌ লোকমিমম্‌ রবিহি। 
কৃষেত্ৰম্‌ কৃষেত্রী তথা কৃৎস্নম্‌ প্রকাশইয়তি ভারতৃঅ ॥ ৩৩ 


৪১০ 


অধ্যায়: ১৩ ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ শ্লোক: ৩১-৩৩ 


অনাদিত্বানিগডণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ। 
শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ১৩/৩১ 
অর্থ-(৩১) হে কৌন্তেয় (অর্জুন)! অনাদি হওয়ার জন্য এবং নির্তুণ হওয়ার 


জন্য এই অবিনাশী পরমাত্মা শরীরে স্থিত হয়েও কিছু করেন না, 
(কর্মফলেও) লিগুও হন না। 


যথা সর্বগতং সৌক্ষ্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ৷ 
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ১৩/৩২ 


অর্থ-(৩২) যেমন আকাশ সৰ্বব্যাপ্ত হলেও সুক্ষ হওয়ার জন্য লিপ্ত হয় না, 
তেমনি আত্মা দেহের সর্বত্র অবস্থিত হয়েও (কর্মফলে) লিপ্ত হয় না। 


যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃতননং লোকমিমং রবিঃ। 
ক্ষেত্র ক্ষেত্ৰী তথা কৃত্রং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ১৩/৩৩ 


অর্থ-(৩৩) হে ভারত (অর্জুন)! যেমন এক সূর্য সমস্ত জগৎ প্রকাশিত 
করে, সেরূপ এক ক্ষেত্ৰজ্ঞ! সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন। 


৪১১ 


অধ্যায়; ১৩ শ্রীমর্তগবদগীতা শ্লোক: ৩৪ 
হীলহীলহাঘীনেলল্নত হ্বানস্রধ্নুমা । 
মূলসন্কৃিলীর্ধ স্ব ও নিল্তুষান্নি ন নহস্‌ ॥ ২৫ ॥ 


কৃষেত্রকেত্রজ্ঞইয়োরেবম্‌ অন্তরম্‌ জ্ঞানচকৃষুষা ৷ 
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষম্‌ চ ইয়ে বিদুর্ইয়ান্তি তে পরম্‌ ॥ ৩৪ 


=0= 


(৯ তৎসদিতি শ্রীম্ভগবদগীতাসুউপনিষৎসু ৰ্রহ্মবিদৃইয়াইয়াম্‌ 
ইয়োগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্যার্জুনসম্বাদে ক্ষেত্রকৃষেত্রজ্ঞবিভাগ-ইয়োগো 
নাম্অ ত্ৰইয়োদশোহধ্ইয়াইয়হ্‌ ॥} 


_ COED — 


অধ্যায়: ১৩ ক্ষেত্রক্ষেঅজ্জবিভাগযোগ শ্লোক: ৩৪ 


ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা । 
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্জ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্‌ ॥ ১৩/৩৪ 
অর্থ:-(৩৪) যে মানুষ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা এইপ্রকার ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ 


আর ভূত-প্রকৃতি থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় জানেন, সেই মহাত্মা পরমাত্মা 
প্রাপ্ত হন। 


=0= 


{৪৯ তৎসদিতি শ্রীমন্তগবদণীতাসৃপনিষৎসু ব্ৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্তরে 
শ্রীকৃষ্পার্জুন সংবাদে “ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ” নাম ত্ৰয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥} 


(এই প্রকার শ্রীভগবানের দ্বারা গীত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা অন্তর্গত 
যোগশান্্ বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জনের সংবাদে 
“ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্বিভাগযোগ” নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হলো ৷} 


৪১৩ 


অধ্যায়: ১৪ শ্রীম্জগবদগীতা 


চতুর্দশ অধ্যায় 
অথচতুর্দশোতধ্যায়ঃ 
গুণত্রয়বিভাগযোগ 


স্ৰী লগানানু বান - ঘং মৃত: সলফ্যামি হবানানা ছবালমুলদন। 


জ্বালা মুল: জন না ভিজিমিনী হালা: ॥ 10 


পরম্‌ ভূইয়হ্‌ প্রবকৃষিআমি জ্ঞানানাম্‌ জ্ঞানমুত্তমমূ। 
ইয়জ্জঞাতুউআ মুনইয়হ্‌ সর্বে পরাম্‌ সিদ্ধিমিতো গতাহা ॥ ১ 
হু হ্বালনুদাগ্ি্ৰ মম লাঘজ্বলানালাঃ । 
অনীভিি লীনজানবল্ট স্তন ন ল্মশ্রল্লিন্ন ॥ ২ ॥ 
ইদম্‌ জ্ঞানমুপাশ্রিতৃইয় মম্অ সাধর্মিঅমাগতাহা। 
সর্গেহপি নোপজাইয়ন্তে প্রলইয়ে ন বিঅথন্তি চ ॥ ২ 
মল আানিদন্হ নন্ধ নভ্সিলাম তুঘাচ্যনুল্‌। 
লল্লন: অনমূলালা ননী মনি লাল ॥ ২ ॥ 


মম ইয়োনির্মহদ্ৰ্রহ্মঅ তস্মিন্‌ গর্ভম্‌ দধামিঅহম্‌ ৷ 
সভবহ্‌ সর্বভূতানাম ততো ভবতি ভারতৃঅ ॥ ৩ 


৪১৪ 


অধ্যায়: ১৪ গুণত্রয়বিভাগযোগ ক্লোন; ১5 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ - 
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমমূ। 
যজজ্াত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১৪/১ 
অর্থ-(১) শ্রীভগবান বললেন- আমি পুনরায় সকল জ্ঞানের মধ্যে সর্বোত্তম 


জ্ঞান বলব, যা জেনে সকল মুনি এই দেহবদ্ধন থেকে (মুক্ত হয়ে) পরম 
সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন । 


ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্মমাগতাঃ। 
সর্গেপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথত্তি চ ॥ ১৪/২ 
অর্থ-(২) এই জ্ঞানকে আশ্রয় করে আমার স্বরূপ প্রাপ্ত মানুষেরা সৃষ্টির 
সময়ে (পুনরার) উৎপন্ন হন না এবং প্রলয়কালেও ব্যথিত হন না। 
মম যোনির্মহ্দ্ষ তস্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌। 
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ১৪/৩ 


অর্থ-(৩) হে ভারত (অর্জন)! মহৎ ব্রহ্মরূপণ প্রকৃতি আমার গর্ভাধান- 
স্থান, তার ভিতর আমি (সৃষ্টির) বীজ স্থাপন করি। সেই (জড় ও 
চেতনের) সংযোগে সকল প্রাণীগণের উৎপত্তি হয়। 


[টাকা: ৯ম অধ্যায়ের ৭ম প্লোকে ভগবান যে সৃষ্টির বিষয়ে বলেছিলেন, সেটির বর্ণনা এই 
শ্লোকে দিয়েছেন। (অব্যক্ত প্রকৃতিকেই এই শ্লোকে ভগবান মহত ব্রহ্মরূপ বলেছেন ॥] 


8১৫ 


অধ্যায়: ১৪ শ্ৰীমন্ভগবদগীতা 


জনণীনিম্তু নী মূহীম: হামপনন্লি যা: । 
নামা নন্ধ নুতীনিত্ লীলসন্: ঘিনা ॥ ৮% ॥ 


সর্বইয়োনিষু কৌন্তেইয় মূর্তইয়হ্‌ সম্ভবন্তি ইয়াহা। 
তাসাম্‌ ব্রহ্ম্অ মহদৃইয়োনিহি অহম্‌ বীজপ্রদহ পিতা ॥ ৪ 


অল্ল েভলল হলি মৃত্যাঃ সকুলিলজ্নলাঃ | 
নিন্ন্নি মন্তানাহী ই বু্বিললত্বল্‌ ॥ ২ ॥ 


সত্ৃত্ম রজস্তমূঅ ইতি গুণাহ্‌ প্রকৃতিসম্ভবাহা। 
নিবধূনত্তি মহাৰাহো দেহে দেহিনম্অব্ইয়ইয়ম্‌ ॥ ৫ 


নন লহ নিমন্যল্রাসসন্ধাহান্ধমনামত্রমূ । 
ভুল নানি হ্বানজক্ল স্থানম ॥ ঘ ॥ 


তত্র সত্তুঅম্‌ নিৰ্মলতৃউআৎ প্রকাশকম্অনামইয়ম্‌। 
শুখসঙ্গেন্অ ৰধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন্অ চানঘৃঅ ॥ ৬ 


৪১৬ 


অধ্যায়; ১৪ শুণত্রয়বিভাগযোগ শ্লোক; ৪-৬ 
সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সন্ভবন্তি যাঃ। 
তাসাং ব্ৰহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ১৪/৪ 


অর্থ-(৪) হে কৌন্তেয়! সকল যোনিতে যেসব দেহ উৎপন্ন হয়, মহৎ 
বক্মরূপ প্রকৃতি তাদের গর্ভ এবং আমি বীজ স্থাপনকারী পিতা। 


সত্বং রজন্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ। 
নিবধত্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্‌ ॥ ১৪/৫ 


অর্থ-(৫) হে মহাবাহো! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, প্রকৃতিজাত এই তিনটি গুণ 
অবিনাশী জীবাত্াকে দেহে বন্ধন করে। 


তত্র সত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়মূ। 
সুখসঙ্গেন বয্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ১৪/৬ 
অর্থ-(৬) হে অনঘ (অর্জুন)! এই তিন গুণের মধ্যে সত্তৃগুণ নির্মল 


হওয়ায় প্রকাশশীল এবং বিকাররহিত। সেটি সুখের সঙ্গে এবং জ্ঞানের 
সঙ্গে (জীবাত্মাকে) বন্ধন করে। 


[শন্দার্থ: বিকাররহিত = অস্বাভাবিক আচরণ করে না এমন 1] 


[টাকা: )পাপকে ‘অঘ’ বলা হয়। যাঁর মধ্যে পাপ থাকে না, তাকে 'অনঘ' বলা হয়। 
অর্জুনের পাপ নেই বুঝাতে ভগবান এখানে 'অনঘ' শব্দে সম্বোধন করলেন ॥] 


শ্রীমন্রগবদণীতা-২৭ ৪১৭ 


অধায়: ১৪ শ্রীমভগবদশীতা শ্লোক: ৭-১০ 


হলৌ যানালদর্ক নিতি বৃজ্যাজল্রলম্তজনল্‌। 
ললিলমালি কীলীব কল্ল ইন্থিলল ॥ ৩ ॥ 
রজো রাগাৎমকম্‌ বিদ্ধি তৃষ্যসঙ্গসমুত্তবম্‌ । 
তনিৰধন তি কৌন্তেইয় কর্মসঙ্গেন্অ দে ইনম্‌ ॥৭ 
লমভলভানল বিজি লীন্বন অনবন্তিলাল্‌। 
সলাহ্ালিল্রামিভ্লিনগালি লাহল ॥€ ॥ 
তমন্তঅজ্ঞানজম্‌ বিদ্ধি মোহনম্‌ সর্বদেহিনাম্‌। 
প্রমাদালস্ইয়নিদ্রাভিহি তন্নিৰধ্নাতি ভারতৃঅ ॥ ৮ 


অন্ন লল্পননি হল: লতা লাহন। 
বালান ন নম: লানু লক্রন্থুল ॥ ৭ ॥ 
সন্ভুঅম্‌ সুখে সঞ্জইরতি রজহ কর্মণি ভারতৃঅ । 
জ্ঞান তু তমহঅ প্রমাদে সঞ্জইয়তিউতৃঅ ॥ ৯ 


হজ্ললগ্কালিমূ্ লন লনলি লালে । 
[095750 ॥ ০ ॥ 
রজস্তমশ্চাভিভূইয় সত্ুঅম্‌ টঅম্‌ ভবতি ভারতৃঅ । 
রজহ্‌ সত্তুঅম্‌ তমশ্চৈব্অ তমহ সতুঅম্‌ রজন্তথা ॥ ১০ 


8১৮ 


অধ্যায়: ১৪ গুণত্রয়বিভাগযোগ শ্লোক: ৭-১০ 


রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্তবম্‌ । 
তশ্নিবপ্লাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্‌ ॥ ১৪/৭ 

অর্থ-(৭) হে কৌন্তেয় (অর্জুন)! রাগাত্মক রজোগুণ কামনা এবং আসক্তি 
থেকে উৎপন্ন জানবে ৷ সেটি জীবাত্মাকে কর্ম এবং কর্মফলের আসক্তি 
দ্বারা বন্ধন করে। 

তমস্তবজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্‌ । 

প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্লিবপনাতি ভারত ॥ ১৪/৮ 
অর্থ-(৮) হে ভারত (অর্জুন)! সকল দেহধারীর মোহজনক তমগুণকে 
অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন জানবে। তা (এই জীবাত্বাকে) প্রমাদ), অলসতা 
এবং নিদ্রা দ্বারা বন্ধন করে। 
[টাকা: "ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের বার্থ চেষ্টাগুলোকে বলা হয় প্রমাদ।] 


সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত। 
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ১৪/৯ 
অর্থ-(৯) হে ভারত (অর্জন)! সত্তৃগুণ সুখে আসক্ত করে, রজোগুণ কর্মে 
আসক্ত করে । কিন্তু তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করে প্রমাদে আসক্ত করে। 


রজস্তমশ্চাভিভুয় সত্বং ভবতি ভারত। 
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্বং রজস্তথা ॥ ১৪/১০ 
অর্থ-(১০) হে ভারত (অর্জুন)! রজোগুণ আর তমোগুণকে কাতর করে 
সত্বগুণ তৈরি হয়, রজোগুণ আর সত্তৃগুণকে কাতর করে তমোগুণ তৈরি 
হয় এবং সেরকম ভাবেই তমোগুণ আর সত্ৃগুণকে কাতর করে রজোগুণ 
তৈরি হয়। 


৪১৯ 


শ্রীমজগবদণীতা শ্লোক; ১১ ১৩ 


অধ্যায়; ১৪ 
জলন্ত ইগজিনল্সকাহা ঘলাঘন | 
ভান অনা নহা নিলি অন্লিল্ভুল NER? 
সর্বদুআরেষু দেহেংস্মিন্‌ প্রকাশ্অ উপজাইয়তে ৷ 
জৃঞানম্‌ ইয়দা তদা বিদৃইয়াৎ বিবৃদ্ধম্‌ সতুঅ মতিউত ॥ ১১ 


ভীম: সনুজিহাহম্নঃ কলতালহাল; অনা । 
হলকবলানি লালন নিনৃক্ত মনল ॥ £৫২ ॥ 
লোভহ প্রবৃত্তিরারন্তহঅ কর্মণাম্অশমহ্‌ স্পৃহা । 


রজসিএতানি জাইয়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ 


জসক্যাহাডসনৃলিগ সমানী লীন ভৰে স্ব । 
নমললনানি লাবন্ত নিনৃত্ধ ক্কুফলল্বুন ॥ £২ ॥ 


অপ্রকাশোতপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ্‌অ এব্‌অচ। 
তমসিএতানি জাইয়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন্অ ॥ ১৩ 


8২০ 


অধ্যায়; ১৪ শুণত্রয়বিভাগযোগ শ্লোক; ১১১৩ 


সর্বদ্বারেষু দেহেংস্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে। 
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্‌ বিবৃদ্ধিং সত্তমিত্যুত ॥ ১৪/১১ 


অর্থ-(১১) যখন এই দেহে অন্তঃকরণ ও ইদ্রিয়গুলোতে চৈতন্য ও জ্ঞান 
উৎপন্ন হয়, তখন এইরূপ জানতে হবে যে সত্তৃগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 


লোভঃ প্রবৃত্তিরারস্তঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা ৷ 
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১৪/১২ 
অর্থ-(১২) হে ভরতর্ষভ (অর্জুন)! রজোগুণ বৃদ্ধি পেলে লোভ, প্রবৃত্তি, 
সকল প্রকার কর্ম আরম্ভ, অস্থিরতা এবং স্পৃহা_এই সব উৎপন্ন হয়। 


[শব্দার্থ: প্রবৃত্তি = কোনো কিছু করার প্রবণতা স্পৃহা = কামনা, লোভ ৷] 


অপ্রকাশোত্প্রবৃত্িশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ। 
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৪/১৩ 
অর্থ-(১৩) হে কুরুনন্দন (অর্জুন)! তমোগুণ বৃদ্ধি পেলে অপ্রকাশ, 
অপ্রবৃত্তি*। আর প্রমাদ্ এবং মোহ__এই সবই উৎপন্ন হয়। 
[টীকা: ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের অজ্ঞানতাই 'অপ্রকাশ'। কোনো কিছু করার 
প্রবণতার অভাবই 'অপ্রবৃত্তি। (১শাস্্রবিহিত কর্মের অবহেলার নাম 'প্রশাদ'। 
সকল কিছুতে অজ্ঞানতার নাম 'মোহ' ৷] 


৪২১ 


শ্ৰীমদ্ভগবদগীতা শ্লোক: ১৪-১৭ 


অধ্যায়: ১৪ 
অহা জন সন্বতত ন সন্ত আলি ইমু ৷ 
নৱীলমবিলাঁ ভ্ীক্কানমন্যান্সলিমঅল | ৫৪ ॥ 
ইয়দা সতুএ প্রবৃদ্ধে তু প্রলইয়ম্‌ ইয়াতি দেহতৃং। 
তদোত্তমবিদাম লোকান্‌ অমলান্‌ প্রতিপদ্ইয়তে ॥ ১৪ 
হলি সন্তু শলা কমি সানী । 
না স্ীনভরললি মূক্রধালিস্ত লাবনী ॥ ২৭ ॥ 
রজসি প্রলইয়ম্‌ গত্উআ কর্মসঙ্গিযু জাইয়তে ৷ 
তথা প্রলীনস্তমসি মুঢইয়োনিবু জাইয়তে ॥ ১৫ 
কতা: ভুক্ুলহনান্ত: জাহ্লিক নিমন্ঠ কন্ডম । 
হলভ্ত ক্ষন হুঃঅদন্বান নমল: দল্ডম্‌ ॥ ৫৫ [| 
কর্মণহ্‌ সুকৃতস্ইয়াহুহু সাতুইকম্‌ নিৰ্মলম্‌ ফলম্‌ ৷ 
রজসন্তু ফলম্‌ দুহ্খম্‌ অজ্ঞানম্‌ তমসহ্‌ ফলম্‌ ॥ ১৬ 
ল্নাবর্মলাব হান লী ভীম হন স্ব । 
সমাহ্মান্ধী লী মননীন্বানমন ন্ব ॥ ৫৩ ॥ 


সত্তুআৎ সম্জাইয়তে জ্ঞানম্‌ রজসো লোভঅ এব্‌অ চ। 
প্রমাদমোহৌ তমসহঅ ভবতোহজ্ঞানমেব্অ চ ॥ ১৭ 


৪২২ 


অধ্যায়: ১৪ গুণত্রয়বিভাগযোগ শ্লোক: ১৪-১৭ 


যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহতৃৎ। 
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্‌ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪/১৪ 
অর্থ:-(১৪) যখন জীবাত্মা সতৃগুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তখন সে মহৎ 
উপাসকদের নির্মল লোকগুলো প্রাপ্ত হয়। 


রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিযু জায়তে । 
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৪/১৫ 


অর্থ-(১৫) রজোগুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যু প্রাপ্ত হলে (পরবর্তী জন্মে) কর্মে 
আসক্ত মানুষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। তথা তমোগুণের বৃদ্ধিতে মৃত্যু 
প্রাপ্ত মানুষ (পরবর্তী জন্মে) মূঢ় যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। 
[টাকা: অনুরূপভাবে শ্লোকটি মনুসংহিতায় (১২/৪০) রয়েছে 1 
কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্তবিকং নির্মলং ফলম্‌ ৷ 
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্‌ ॥ ১৪/১৬ 
অর্থ-(১৬) তাঁরা) বলেন, ভালো কর্মের ফল সাত্বিক এবং নির্মল, 
রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফল অজ্ঞানতা। 
টাকা: এখানে তাঁরা হচ্ছেন মুনি, খষি বা জ্ঞানীরা ৷] 
সন্তবাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এবচ। 
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোৎজ্ঞানমেব চ ॥ ১৪/১৭ 


অর্থ-(১৭) সত্তুগু থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, রজোগুণ থেকে লোভ এবং 
তমোগুণ থেকে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়ে থাকে । 


৪২৩ 


অধ্যায়; ১৪ শ্রীষ্গবদণীতা আক; ১৮ ১০ 
জন্তু শন্তন্নি অব্লংখা মই নিষ্ল্নি হাললা: । 
অছল্মমগনৃলিহা অমী হাক্ভন্লি নামলা: ॥ ৫৩ ॥ 


উর্ধুঅম্‌ গচ্ছন্তি সতৃঅস্থাহা মধ্ইয়ে তিষ্ঠন্তি রাজসাহা। 
জঘন্ইয় গুণবৃত্তিস্থাহা অধো গচ্ছন্তি তামসাহা ॥ ১৮ 


লাল্ব ফুল: নাং হা লষ্তাবূমহতলি। 
হৃতীম্গ্ক ঘং নবি ম্লান লী5ভিমাকভঞলি ॥ ₹৭ ॥ 


নান্ইয়ম্‌ গুণেভৃইয়হ্‌ কর্তারম্‌ ইয়দা ্রষ্টানুপশ্ইয়তি। 
গুণেভ্ইয়শ্চ পরম্‌ বেত্তি মড্ভাবম্‌ সোহধিগচ্ছতি ॥ ১৯ 


ঘূগানিলালবীল্ন সীন হী ইহুলনুজন্ান্‌। 
অল্নমূত্যুলঘন্ত'নিমৃক্দাডমূললগ্কন ॥ ২০ ॥ 


গুণানেতান্অতীত্ইয় ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুদ্তবান্‌। 
জন্মমৃত্ইয়ুজরাদুহখৈহি বিমুক্তোৎমৃতম্অশনুতে ॥ ২০ 


৪২৪ 


অধ্যায়; ১৪ গুণব্রয়বিভাগযোগ ক্লোন: ১৮ ১০ 


উৰ্দ্ধং গচ্ছত্তি সত্বস্থা মধ্যে তিষ্ত্তি রাজসাঃ। 
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৪/১৮ 
অর্থ-(১৮) সতৃগুণে স্থিত পুরুষেরা উর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হন। রজোগুণে স্থিত 


পুরুষেরা মধ্যে থাকেন । জঘন্য গুণে স্থিত) তামসিক মানুষেরা 
অধোগতি" প্রাপ্ত হন। 


[টাকা: "মধ্যে স্থিত অর্থাৎ মানুষের যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন। (জঘন্য গুণে স্থিত অর্থাৎ 
নিদ্রা, প্রমাদ এবং অলসতা গুণে পরিপূর্ণ মানুষ । ‘অধোগতি অর্থাৎ কীট, পশু, গাছ 
ইত্যাদি যোনি প্রাপ্ত হন ৷] 


নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি ৷ 
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি ম্ভাবং সোহধিগচ্ছতি ॥ ১৪/১৯ 


অর্থ-(১৯) যখন দ্ৰষ্টা তিনটি গুণ ব্যতীত অন্যকোনো কর্তাকে দেখেন না 
এবং তিন গুণের অতীত পরমাত্মাকে জানে, সেই মানুষ আমার স্বরূপ 
প্রাপ্ত হয়। 


গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুভবান্‌। 
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোহমৃতমন্খুতে ॥ ১৪/২০ 
অর্থ-(২০) জীবাত্মা এই দেহে জন্মগ্রহণের কারণে তিন গুণগুলোকে 
অতিক্রম করে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে 


অমৃত প্রাপ্ত হয়। 
[শন্দার্থ: জরা = বার্ধক্য। অমৃত = পরমাত্মা।] 


৪২৫ 


শ্রীঘপ্রগবদগীতা শ্লোক; ১১ ১, 


অধ্যায়; ১৪ 
জুন নান 
ঈততিউজীল্যগানলানলীনী মনলি সমী । 
কিমান্বাহ। কথ বনাজজীল্যুগানলিনন্ান ॥ ২৫ 0 
অর্জুন উউআচুঅ - 
কিমাচারহ্‌ কথম্‌ চৈতান্‌ ত্রীন্‌ গুণান্অতিবর্ততে ॥ ২১ 


সী মানাল তনান্ন - 
সন্ধাহা স্ব সন্বৃ্ণি লীন স্ব নাত । 
ন ইষ্টি ঁনূলানি ন লিনৃজালি কান্তি ॥ ২২ ॥ 
শ্ৰীভগবান্‌ উউআচৃঅ - 


প্রকাশম্‌ চ প্রবৃত্তিম চ মোহমেবৃ্‌অ চ পাণ্ডবৃ্অ । 
ন দুএষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ 


তব্মলীননবাজীলী ঘৃতী্াঁ ন নিল্লাভবব। 
মুগা নরল্ন হুল্ধর্থ জী5ননিষ্তলি লক্মন ॥ ২২ ॥ 


উদাসীনবদাসীনহ গুণৈর্ইয়ো ন বিচাল্ইয়তে। 
গুণা বর্তসূঅ ইতিএবম্‌ ইয়োহবতিষ্ঠতি নেগতে ॥ ২৩ 


৪২৬ 


শ্যাম; ১৪ গণরয়বিভাগমোগ প্লাক: 
অর্জনি উবাচ - 


কৈর্লিঙগৈষ্মিন্‌ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো। 

কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্তরীন্‌ গুণানতিবর্ততে ॥ ১৪/২১ 
অর্থ-(২১) অর্জুন বললেন- হে প্রভো (শ্রীকৃষঃ)! এই তিন গুণের অতাত 
মানুষ কী কী লক্ষণযুক্ত হয়? তার আচরণ কী রকম? কীভাবে তিনি এই 
ভিনগুণকে অতিক্রম করেন? 

শ্রীভগবান্‌ উবাচ - 
প্রকাশ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব। 

ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ফতি ॥ ১৪/২২ 
অর্থ:-(২২) শ্রীভগবান বললেন- হে পাণ্ডব (অর্জুন)! যিনি প্রকাশ", 
প্রবৃত্তি” এবং মোহ" প্রাপ্ত হলে হিংসা করেন না, আবার নিবৃত্ত হলে 
আকাঙ্কাও করেন না; 
ঢাকা, "প্রকাশ সনুঞ্চণের ধর্ম, “প্রবৃত্তি রজোগুণের ধর্ম, ("মোহ তমোগুণের ধর্ম] 

উদাপীনবদাসীনো গুণৈর্যো৷ ন বিচাল্যতে। 

গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ১৪/২৩ 
অর্থ-(১৩) যে (কর্মফল সদ্ঘদে) উদাসীনভাবে থাকে, তিনগুণ যাকে 
বিচলিত করতে পারে না, থে মনে করে গুণসমূহ নিজেই নিজের কার্য 
করছে, যে দোঘঘুক্ত হয় না; 


৪২৭ 


অধ্যায়: ১৪ শ্রীমজ্জগবদণীতা শ্লোক: ১৪ ১৭ 


অমনত:ন্তুল: জলজ; লমজীজাহমন্কাস্বন: । 
ত্ুলঘসিযাসিতী ঘীত্ভন্ুক্ননিন্তানললনুলিং ॥ ২৪ ॥ 


সমদুহ্খসুখহ্‌ সুঅস্থহৃঅ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনহ্অ। 
তুল্ইয় প্রিইয়াপ্রিইয়ো ধীরহঅ তুল্ইয় নিন্দাৎমসম্স্তুতিহি ॥ ২৪ 


লানানলালযীভন্তত্নভন্তমী লিঙ্গাহিনম্বতী: । 
জনাল্লঘহিত্যা্ী যুদালীনঃ লভরল্মন ॥ ২৭ ॥ 


মানাপমানইয়োস্তল্ইয়হঅ তুল্ইয়ো মিত্রারিপকৃষয়োহো । 
সর্বারভ্তপরিতিআগী গুণাতীতহ্‌ স উচ্ইয়তে ॥ ২৫ 


মা স্ব আড্যলিল্াইআা লক্ষিঘীনীন জননী । 
ম যুণাল্লদলীললান লল্যমূত্রাম কব ॥ ২৪ ॥ 


মাম্‌ চ ইয়োহংবিঅভিচারেণ্অ ভক্তিইয়োগেন্অ সেবতে। 
স গুণান্‌ সম্অতীত্ইয়ৈতান্‌ ব্রহ্মভূইয়াইয় কল্পতে ॥ ২৬ 


৪২৮ 


অধ্যায়: ১৪ গুণরয়বিভাগযোগ (প্লাক: ১৪ ১ 


সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশকাধানঃ। 
তুল্যপরিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ১৪/২৪ 
অর্থ:-(২৪) যার নিকট সুখ-দুঃখ একই প্রকার, যে নিজের উপর স্থিত; 
মাটি, পাথর ও সোনা যার নিকট সমান; প্রিয়-অপ্রিয়, নিন্দা ও নিজের 
স্তুতি যার নিকট একই সমান; যে সর্বদা ধৈর্যযুক্ত; 


মানাপমানয়োস্তল্যন্তল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ। 
সর্বারস্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ১৪/২৫ 
অর্থ-(২৫) যার নিকট মান-অপমান বা মিত্র ও শক্রুদলের তুলনা সমান 


ভাবযুক্ত, এবং যার সমস্ত উদ্যোগ দূর হয়ে গেছে -সেই মানুষকে 
গুণাতীত বলে। 


মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্ৰহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ১৪/২৬ 


অর্থ:-(২৬) যে মানুষ অব্যভিচারী ভক্তিযোগ দ্বারা আমাকে নিরন্তর সেবা 
করে, সে এইসকল গুণকে উত্তমরূপে অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থা প্রাপ্ত 
হওয়ার যোগ্য হয়। 


৪২৯ 


অধ্যায়: ১৪ শ্রীম্গবদণীতা শ্লোক; ১৭ 


লল্মতী হি সনিষ্যাহ্ুম অমৃনত্যান্মঅন্ন স্ব । 
হাস্মনভ স্ব ঘন সুভ্রলন্ধান্নিন্ধময মন ॥ ২৩ ॥ 


বৃরহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্‌ অমৃতস্ইয়াব্ইয়ইয়সিঅ চ। 
শাশুঅতস্ইয় চ ধর্মস্ইয় সুখস্ইয়ৈকান্তিকস্ইয় চ ॥ ২৭ 


02 


{৯ তৎসদিতি শ্রীম্উগবদগীতাসুউপনিষৎসু ৰ্রহ্মবিদ্ইয়াইয়াম 
ইয়োগশাস্তরে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসম্বাদে গুণত্রইয়বিভাগ-ইয়োগো নাম্অ 
চতুর্দশোহধৃইয়াইয়হ্‌ ॥) 


০০ 


৪৩০ 


অধায়ঃ ১৪ গুণায়াবআগযোগ (1; ১7 


ব্ৰহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য ৮। 
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্োকান্তিকসা চ ॥ ১৪/২৭ 


অর্থ-(২৭) অবিনাশী ব্রহ্ম, অমৃত, শাশ্বত নিত্য ধর্ম এবং অত্যপ্ত সুখের 
অন্তিম স্থান আমিই (কারণ, এই সকল নাম আমারই)। 


ডি তৎসদিতি শ্ৰীমদ্তগবদগীতাসূপনিষৎসু বৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশান্তে 
শ্ৰীকৃষ্ণাৰর্জুন সংবাদে “গুণত্রয়বিভাগযোগ” নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥) 


(এই প্রকার শ্রীভগবানের দ্বারা গীত উপনিষদে ব্রহ্মাবিদ্যা অন্তর্গত 
যোগশান্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে “গুণত্রয়বিভাগযোগ" 
নামক চতুর্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হলো 1) 


__ 7৮০৯০৮৯০০০০ 


৪৩১ 


জিরার শ্বীমগবদগীতা কও 


স্ৰী লগানানু ওলাল - 
ক্ৰলদূন্তমঘ:হাজ্লমন্ম! সান্তুত্রঅলু। 
ভ্তলত্ালি অ ঘানি অহন নত অ নহ্নিল্‌ ॥ ₹ ॥ 


উর্ধূঅমূলম্অধহ্শাখম্‌ অশৃউঅত্থম্‌ প্রাহুর্অব্ইয়ইয়ম্‌ ৷ 
ছন্দাম্‌সি ইয়স্ইয় পর্ণানি ইয়ন্তম বেদূঅ স বেদবিৎ ॥ ১ 


৪৩২ 


অধ্যায়; ১৫ পুরুযষোত্তমযোগ প্লোব; ১ 


উরধ্বমূলমধঃশাখমশ্খখং প্রাহুরব্যয়ম্‌ । 
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১৫/১ 


অর্থ:-(১) শ্রীভগবান বললেন- (বেদজ্ঞরা) এক শাশ্বত অশ্ব” বৃক্ষের 
কথা বলে থাকেন যার মূল উর্ধ্বে এবং শাখাপ্রশাখা নি্ন দিকে, বেদসমূহ 
যার পাতা“; যিনি তা জানেন, তিনি বেদজ্ঞ। 


[টীকা: অশ্বথ মূলত সংসারের রূপক অর্থে বলা হয়েছে। বিশ্বসংসার এই অশ্বথ গাছের 
মতো। যার মূল উপরের দিকে এবং পাতা নিচের দিকে ঝুলে থাকে সাধারণ গাছের 
সঙ্গে বিশ্বরূপ মহীরূহের এখানেই যা পার্থক্য অশ্বথং প্রাহুরব্যয়ম, একেই শাশ্বত অশ্বথ 
বলা হয়। এর ল্যাটিন নাম “ফিকাস রিলিজিওসা"। কঠ উপনিষদে (২/৩/১) বলা 
হয়েছে- ‘এই যে সংসার-বৃক্ষ, এটি অশ্বথের মত অচিরস্থায়ী। সর্বোচ্চ ব্রন্মরূপ থেকে এর 
উৎপন্ন, এর শাখাগুলো জীবরূপ নিম্নদিকে বিস্তৃত। এটি সনাতন অর্থাৎ প্রবাহক্রমে নিত্য। 
যিনি এই সংসার বৃক্ষের মূল তিনিই ব্রহ্ম " বেদও এই সংসাররূপ বৃক্ষের প্রধান শাখা 
এবং পাতাস্বরূপ । বেদবিহিত কর্ম দ্বারাই সংসারের বৃদ্ধি ও রক্ষা হয়। যিনি এগুলো 
জানেন, তিনিই বেদজ্ঞ। ১০ম অধ্যায়ের ২৬তম প্লোকেও ভগবান নিজেকে অশ্বথ বৃক্ষ 
বলেছেন । সুতরাং দেখা যাচ্ছে শ্রুতি থেকে আরাস্ত করে গীতা পর্যন্ত সর্বত্রই এই উদাহরণ 


রয়েছে ।] 


শ্রীমন্তগবদ্গীতা-২৮ ৪৩৩ 


অধ্যায়: ১৫ শ্রীমন্তগবদগীতা কোক: ১৩ 


অমগ্রীচ্র সমলাভলকয হানা মুাসনুত্ঞা নিননসলান্তা: । 
জম্ম মূন্তাল্মন্তুলন্নলানি কমানুলন্মীনি মন্চ্নভীন্কি ॥ ২ ॥ 
অধশ্চোর্ধুম্‌ প্রসৃতাস্তসূইয় শাখাহা গুপপ্রবৃদ্ধা বিষইয়প্রবালাহা। 
অধশ্চ মূলানিঅনুসন্ততানি কর্মানুৰন্ধীনি মনুষ্ইয়লোকে ॥ ২ 


ন ফমমংশন্থ লঘীদন্তল্যন লাললী ল স্বাহিন স্ব জঁসবিষ্তা। 
অস্রত্ঘনন স্নিকদূকতলমনহাজীঘা কিল ভিজা EH 
ন রূপম্অস্ইয়েহ্‌অ তথোপলভূইয়তে 
নাপ্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা। 


অশ্উঅত্থমেনম্‌ সুবিরাচমূলম্‌ 
ব্অ দৃচেন্অ ছিতুআ ॥ ৩ 


৪৩৪ 


অধ্যায়: ১৫ পুরুষোত্তমযোগ শ্লোক; ১ ৩ 


অধশ্চোধর্ষং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ । 
অধশ্চ মূলান্যনুসস্ততানি কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ১৫/২ 


অর্থ-(২) এই বৃক্ষ তিন গুণরূপী জলদ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত, বিষয় ভোগরূপ 
পল্পববিশিষ্ট; তার শাখাগুলো নিম্নে এবং উর্ধ্বে সর্বত্র প্রসারিত; এবং 
মনুষ্যলোকে কর্ম অনুসারে বন্ধনকারী অহংবোধ, মমতা ও বাসনারূপ 
মূলগুলো নিম্নে এবং উর্ধ্বে সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছে। 


[টীকা: সংসাররূপ অশ্বথ গাছের শাখা প্রশাখা উপরে এবং নিচে দুদিকেই ছড়ানো। নিচের 
দিকে যেগুলো থাকে সেগুলো এই জগতের প্রতীক এবং উপরের দিকে যেগুলো থাকে 
সেগুলো দিব্যলোকের প্রতীক । এই দুই ধরণের শাখা একটি মূল থেকেই এসেছে, যার 
সাম ব্ৰহ্ম । শাখা গুলো সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ গুণে পুষ্ট হয়। আর ইন্দ্রিয়ের ভোগসমূহ 
পল্লবের অগ্রভাগ ৷ মূলগুলো কর্ম অনুসারে নিচের দিকে এবং উপরের দিকে বিস্তৃত হয়। 
এই হলো শক্তিশালী অশ্বথ বৃক্ষরূপ বিশ্বসংসারের চিত্র ৷] 


ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা । 
অশ্বথমেনং সুবিরঢ়সূলম্‌ অসঙ্গশন্তরেণ দৃঢ়েন ছিত্তা ॥ ১৫/৩ 


অর্থ-(৩) এই পৃথিবীতে এর (অশ্বথ বৃক্ষের) স্বরূপ, না অন্ত, না আদি, 
এমনকি স্থিতিও এভাবে উপলব্ধ হয় না। এই সংসাররূপ অশ্বথকে দৃঢ় 
[শব্দার্থ: অন্ত = শেষ । আদি = শুরু । স্থিতি = রয়ে গেছে এমন, স্থায়িত্ব । দৃঢ় = 
কঠিন। বৈরাগ্য = বিষয়ভোগে বা সংসারে অনাসক্তি। শস্ত্র = অস্ত্ৰ । ছেদ = 
ভাগ। 

ri SE একই উদাহরণ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬/৬) রয়েছে।] 


৪৩৫ 


অধ্যায়: ১৫ শ্রী্গবদগীতা শ্লোক: ৪ ৬ 
নন: ঘৰ নন্মহিমা্িনল্ণ অভ্নিলানা ন লিনণীল্লি মূয: \ 
নমন স্বা্ত দুধ সঘতী বল: সুমি: সমূলা ঘুাথী জা 

ততহ্‌ পদম্‌ তৎপরিমার্গিতব্ইয়ম্‌ 
ইয়স্মিন্‌ গতা ন নিব্তান্তি ভূইয়হৃঅ । 
তমেব্ত চাদ্ইয়ম্‌ পুরুষম্‌ প্রপদৃইয়ে 
ইয়তহ প্রবৃত্তিহ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ 
নিমানমীহা লিনজর্লহীঘা অচনাল্ননি্না হিলিনুন্কালা: । 
নুল্নিযুক্কা: সঃরহীত্‌ 


বাক্ভল্য জমৃন্তাঃ ঘনুলল্ষঘ ললু ॥ ২ ॥ 
নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষাহা 
অধ্ইয়াৎমনিত্ইয়া বিনিবৃত্তকামাহা । 
দুঅন্দুএর্বিমুক্তাহ্‌ সুখদুহখসম্জ্ঞৈৈহি 
গচ্ছন্তিঅমুঢাহ্‌ পদম্অব্ইয়ইয়ম্‌ তৎ ॥ ৫ 


ন নজালঅন ভূাঁ ন হাহাত্নী ন নালক্ক: । 
কুলা ল লিল লত্তাম অহন মম EM 


ই ন শশাঙ্কো ন পাবকহঅ। 
গত্উআ ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম্‌অ পরমম্‌ মম্অ ॥ ৬ 


৪৩৬ 


অধ্যায়: ১৫ গুরুষোত্তমযোগ শ্লোক; ৪-৬ 


ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং যস্মিন্‌ গত্বা ন নিবর্তস্তি ভুয়ঃ । 
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ১৫/৪ 
অর্থ-(8) তারপর সেই ব্রহ্মপদকে উত্তমরূপে খোঁজ করা উচিৎ, যেখানে 
গিয়ে জ্ঞনীরা পুনরায় সংসারে ফিরে আসে না। এবং সেই আদি পরম- 
পুরুষকেই আশ্রয় করা উচিৎ, যাঁর থেকে অনাদি প্রবৃত্তি বিস্তৃত হয়েছে। 


নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ ৷ 
ছন্দৈরবিযুক্তাঃ সুখদুঃখসংজৈরগচ্স্তমূঢাঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ১৫/৫ 
অর্থ-(৫) যাঁদের মান ও মোহ বিনষ্ট হয়েছে, আসক্তিরূপ দোষকে জয় 
করেছেন, নিত্য পরমাত্মার স্বরূপে স্থিত এবং উত্তমরূপে কামনা নষ্ট হয়ে 
গেছে_ এইরূপ সুখ-দুঃখ নামক দ্বন্দ থেকে বিমুখ জ্ঞানীরা সেই অবিনাশী 
পরমণদ প্রাপ্ত হন । 


ন তন্তাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ । 
যদ্‌ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ১৫/৬ 


অর্থ-(৬) সেই পরমপদকে না সূর্য, না চন্দ্র, না অগ্নি প্রকাশিত করতে 
পারে৯। যে পদ প্রাপ্ত হয়ে মানুষ আর সংসারে ফিরে আসে না, সেটিই 
আমার পরমধাম 
[টাকা: অনুরূপভাবে শ্লোকটি কঠ উপনিষদে (২/২/১৫), শ্ৰেতাশ্বতর ঢেউপনিষদে 
(৬/১৪) এবং মুণ্ডক উপনিষদে (২/২/১১) রয়েছে। খনীতার ৮ম অধ্যায়ের ২১তম 
শ্লোকে পরমধামের বিময়ে বলা হয়েছে।] 


(১)। 


৪৩৭ 


অধ্যায়: ১৫ শ্রীম্তগবদগীতা শ্লোক: ৭-৯ 
মমনাঁহাী লীলন্যীক্ক জীনমূন্: জলানল:। 
মন:মন্তানীনিরিষাতি সন্ধুণিংখানি কুমলি ॥ ও ॥ 


মমৈবাম্‌শো জীবলোকে জীবভূতহ্‌ সনাতনহ্অ। 
মনহ্যষ্ঠানীন্দ্িয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ 


হাহীহ অব্নাদীলি অস্রাচ্যুক্রাললীগ্রহ: । 
মৃন্ধানীলানি জঁঘালি লাস্থণান্নালিনাহাভানু ॥ < ॥ 


শরীরম্‌ ইয়দূঅবাপ্লোতি ইয়চ্চাপিউৎক্রামতীশুঅরহ্ত ৷ 
গৃহীতুএঁতানি সম্ইয়াতি বাইয়ুর্গন্ধানিবাশইয়াৎ ॥ ৮ 


গ্রীন সমু: দহান স্ব হন মাঘামন স্ব । 
অমিষ্তাম লনগ্ৰার্ণ নিমঘানুঘণনন ॥ ৭ ॥ 


শ্রোত্রম্‌ চকমুহ্‌ স্পর্শনম্‌ চ রসনম্‌ ঘাণমেব্অ চ। 
অধিষ্ঠাইয় মনশ্চাইয়ম্‌ বিষইয়ানুপসেবতে ॥ ৯ 


৪৩৮ 


অধ্যায়: ১৫ পুরুষোত্তমযোগ গ্লোক; ৭-৯ 
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ । 
মনঃষষ্ঠানীন্দিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ১৫/৭ 


অর্থ-(৭) এই দেহে এই জীবাত্বা আমারই সনাতন অংশ । প্রকৃতিতে স্থিত 
মনের সঙ্গে পঞ্চ ইন্দরিয়গুলোকে' আকর্ষণ করে। 


[টাকা: ১৩তম অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে ভগবান ১১টি ইন্দ্রিয়ের কথা বলেছেন। কিন্তু এখানে 
মনের সাথে ৫টি ইন্দরিয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ ৫টি কর্মোন্্রয়ের কাজ ৫টি 
জ্ঞানেন্ডরিয় ছাড়া সম্ভব হয় না। তাই এখানে মনের সাথে ইন্ডিয়ের সংখ্যা ৬টি বলা 
হয়েছে।] 


শরীরং যদবাপ্পোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ । 
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুৰ্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ১৫/৮ 


অর্থ:-(৮) বায়ু গন্ধের স্থান থেকে গন্ধকে যেভাবে নিয়ে যায়, সেভাবে 
দেহের অধীশ্বর জীবাত্মাও যখন শরীর ত্যাগ করে, তখন এই মন ও পঞ্চ 
ইন্দ্রিয়গুলোকে গ্রহণ করে নিয়ে যায় । পুনরায় যে শরীর প্রাপ্ত করে, তাতে 
এই ইন্দ্রিসমূহ প্রবেশ করে। 
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্বাণমেব চ । 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ১৫/৯ 


অর্থ:-(৯) এই জীবাত্মা শ্রোত্র ও চক্ষু, স্পর্শ এবং রসনা, ঘ্রাণ আর মনকে 
আশ্রয় করেই বিষয়সমূহ) সেবন করে। 

[শব্দার্থ: শ্রোত্র = কান। চক্ষু = চোখ। স্পর্শ = ত্বক। রসনা = জিহ্বা ৷ ঘ্রাণ = 
নাক ৷] 

[টাকা: "রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শন্দ__এগুলোকে “বিষয়সমূহ"' বলা হয়েছে।] 


৪৩৯ 


অধ্যায়; ১৫ শ্ৰীমন্তগবদদীতা 
ওল্ষামন ছশ লাছি সুসান না ঘুগান্নিলদ্‌। 
লিমৃত্া লানৃঘহ্যন্নি ঘহঅলি্লি হ্থানব্বধ্যু: ll Xo 1 


উৎক্রামন্তম্‌ স্থিতম্‌ বাপি ভুঞ্জানম্‌ বা গুণানুইতম্‌ । 
বিমুঢা নানুপশ্ইয়ন্তি পশ্ইয়ন্তি জঞানচক্ষুষহ ॥ ১০ 


অলল্নী আীচিলগ্টীন নহলাল্নন্অলজ্ষিললূ 
ববল্নীগন্কুলালানী নন ঘহুনননঈললঃ ॥ ৫৫ ॥ 
ইয়তন্তো ইয়োগিনশ্চৈনম্‌ পশ্ইয়ন্তিআৎমনিঅবস্থিতম্‌ । 
ইয়তক্তোহপিঅকৃতাৎমানহ্আ নৈনম্‌ পশ্ইয়ন্তিঅচেতসহ্অ ॥ ১১ 


অন্ান্িার্ন নলী অনাল্লালনব5জিনমূ। 
যন্বল্দললি বন্থালসী লী নিতি মামন্কম্‌ ॥ £২ ॥ 
ইয়দাদিত্ইয়গতম্‌ তেজহৃঅ জগদ্ভাসইয়তেহখিলমৃ । 
ইয়চ্চন্দ্রমসি ইয়চ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্‌ ॥ ১২ 


শামানিহন স্ব মূলানি ঘাহমাচনন্ুদীললা । 
সানি লী: অনা: জীমী মূলা হলালমন্ধ: ॥ ২ ॥ 


Fe aio iad al ধারইয়ামিঅহমোজসা। 
পুষ্ণামি চৌষধীহ্‌ সর্বাহা সোমো ভূতুউআ রসাৎমকহঅ ॥ ১৩ 


8৪০ 


অধ্যায়; ১৫ পুরুষোত্তমযোগ 


উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণাম্বিতমৃ । 
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যস্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১৫/১০ 
অর্থ:-(১০) বিষয়সমূহ ভোগ করে যে শরীর ছেড়ে যাচ্ছে বা স্থিত আছে, 
অথবা তিন গুণ" যুক্ত হয়ে আছে_এমন অজ্ঞানী ব্যক্তিরা জীবাত্মাকে 
দেখতে পায়না ৷ কিন্তু যাঁদের জ্ঞানচক্ষু আছে, তাঁরা দেখতে পান। 
[টীকা: তিন-গুণ_ সত্তৃগুণ, রজোগুণ, তমোগুণ ৷] 
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যত্তাত্মন্যবস্থিতম্‌। 
যতন্তোহপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্তাচেতসঃ ॥ ১৫/১১ 
অর্থ:-(১১) যোগীগণ সাধন করে নিজ হৃদয়ে অবস্থিত এই আত্মাকে যথার্থ 
ভাবে জানেন। কিন্তু যারা নিজেদের হৃদয় শুদ্ধ করেনি এরূপ অজ্ঞানীরা 
যত্রবান হলেও এই আত্মাকে জানতে পারে না। 
যদাদিত্যগতং তেজো জগভাসয়েতেহখিলম্‌ । 
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্‌ ॥ ১৫/১২ 
অর্থ-(১২) যে তেজ আদিত্যে স্থিত হয়ে অখিল জগতকে প্রকাশিত 
করছে, যে তেজ চন্দ্র স্থিত হয়েছে এবং যে তেজ অগ্নিতে রয়েছে - তা 
আমারই তেজ । 
[শব্দার্থ: তেজ = তাপ, আলো। আদিত্য = সূর্য।] 


গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা । 
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভুত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৫/১৩ 


অর্থ-(১৩) আমি নিজ শক্তির দ্বারা পৃথিবীতে প্রবেশ করে প্রাণীসমূহকে 
ধারণ করি, আর রসাত্মক চন্দরজ্যোতি হয়ে উষধীসমূহ পুষ্ট করি। 


(শ্লোক; ১০-১৩ 


8৪১ 


অধ্যায়: ১৫ শ্রীমদ্গবদগীতা শ্লোক: ১৪ ১৫ 
আন বম্মালবী মূলা সাতালা হুহুমাঙ্সিন: । 
সাতাদানললাঘুক্ত: ঘন্বাজ্যজ স্বন্তুনিঅমূ ॥ ৫৬ ॥ 


অহম্‌ বৈশৃউআনরো ভূতৃউআ প্রাণিনাম্‌ দেহমাশ্রিতহ্অ। 
প্রাণাপানসমাইয়ুক্তহঅ পচামিঅন্নম্‌ চতুর্বিধম্‌ ॥ ১৪ 


জনত স্বস্থ হি অলিনিী না: ভৃলিহ্ালমদীহুল স্ব । 
বইশব অহন ননমা ইনবাননবনিইন স্বাহুম্‌ ॥ ৬ ॥ 
মত্তহ্‌ স্বৃতির্জঞানম্অপোহনম্‌ চ। 


৪৪২ 


অধ্যায়: ১৫ পুরুষোন্রমমোগ লাক: ১৪ ১? 


অহং বৈশ্বানরো ভুত্বা গ্রাণিনাং দেহমাশ্রিত? । 
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যম্নং চতুর্বিধমূ ॥ ১৫/১৪ 
অর্থ:-(১৪) আমি প্রাণীদের শরীর আশ্রয় করে প্রাণ এবং অপান যুক্ত 
বৈশ্বানরখ হয়ে চার রকমের অন্ন) পরিপাক করি। 
[টাকা: যার জন্য শরীরে উষ্ণতা থাকে এবং খাদ্য পরিপাক হয়, সেই অগ্নিকে 'বৈশ্বানরা 
বলা হয়। "অন্ন শব্দটি মূলত সকল খাদ্যকেই নির্দেশ করে। চার রকমের অন্ন হচেছ" চর্ব 


(যা চিবিয়ে খাওয়া হয়), চোষ্য (যা চুষে খাওয়া হয়), লেহ্য (যা চেটে খাওয়া হয়), পেয় (যা 
পান করা হয়) |] 


সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জানমপোহনং চ । 
বেদৈশ্চ সর্বেরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্‌ বেদবিদেব চাহম্‌ ॥ ১৫/১৫ 


অর্থ-(১৫) আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে স্থিত আছি। আমার থেকেই স্মৃতি, 
জ্ঞান ও অপোহন'” হয় এবং সকল বেদ দ্বারা আমিই জানার যোগ্য। 
আমিই বেদান্তের(*) কর্তা এবং বেদের জ্ঞাতা। 

[টাকা: সংশয়, বিপর্যয় ইত্যাদি দোষগুলো বিচারপূর্বক দূর করাকে 'অপোহন' বলা হয়। 
[বহু পণ্ডিতগণ বেদান্ত শব্দের প্রচলন থাকা অস্বীকার করেছেন। গ্লোকের এই অংশকে 
প্রফষি্ঠ বলেছেন। কিন্তু আমরা এই 'বেদান্ত' শব্দটি শ্বেতাশ্বতর উপনিধদে (৬/২২) এবং 
মুণ্ডক উপনিষদে (৩/২/৬) পেয়েছি। অনুরূপভাবে গ্লোকের দ্বিতীয় চরণটি কৈবণ] 
উপনিষদে (২/৩) রয়েছে। সুতরাং এটি প্রক্ষিপ্ত হতে পারে না] 


৪৪৩ 


অধ্যায়: ১৫ শ্রীঘন্গবদগীতা শ্লোক: ১৬ ১৮ 


ভ্্ানিমী ঘুম ভীন্কি ধাহগ্মাধাহ তত ন্ন। 
হাহ: নীতি মূনলানি হুতভমী5ষধহ তক্মলী ॥ ₹ছ ॥ 


দুআবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর্অ এব্ চ। 
কৃষরহ্‌ সর্বাণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর্অ উচ্ইয়তে ॥ ১৬ 


তল: ঘুনজনল্ন: ঘহলাল্টীযুনাইন; । 
আ জীন্ষনবলান্িহম্ নিত্য হুদ: ॥ (৩ ॥ 


উত্তমহ্‌ পুরুষস্তঅন্ইয়হ্‌অ পরমাৎমেতিউদাহতহ্অ। 
ইয়ো লোকত্রইয়মাবিশৃইয় বিভর্তিঅব্ইয়ইয় ঈশুঅরহঅ ॥ ১৭ 


অলাব্হলবীলীগল্লহাহান্তি শ্রীল: । 
অলী শ্যীন্ধ নৰু সিন: ঘুহঘীন্লনঃ ॥ ₹৫ ॥ 


ইয়স্মাৎ ক্ষরম্অতীতোহহম্‌ অক্ষরাদূঅপি চোত্তমহ্অ। 
অতো২স্মি লোকে বেদে চ প্রথিতহ পুরুযোত্তমহঅ ॥ ১৮ 


888 


অধ্যায়: ১৫ পুরুষোত্তমযোগ প্রাক; ১ ৯৮ 


দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ । 
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৫/১৬ 


অর্থ-(১৬) এই জগতে ক্ষর ও অক্ষর_ এই দুই প্রকারের” পুরুম 
আছেন। সকল প্রাণীর শরীর ক্ষর এবং কৃটস্থকে অক্ষর! বলা হয় । 
[টীকা: "৭ম অধ্যায়ের ৪র্থ-৫ম শ্লোকে যা পরা এবং অপরা প্রকৃতি বলা হয়েছে এবং 
১৩তম অধ্যায়ের ১ম প্লোকে যা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্ৰজ্ঞ নামে বলা হয়েছে, সেই দুটিকেই এখানে 
ক্ষর ও অক্ষর নামে বর্ণনা করা হয়েছে। ক্ষর হচ্ছে বিনাশশীল এবং অক্ষর অবিনাশী । 
২কুটস্থ অর্থাৎ জীবাত্মাকেও অক্ষর বলা হয়। কারণ জী ও অনাদি, অবিনাশী । যেহেতু 
পরবর্তী শ্লোকে ভগবান ক্ষর-অক্ষর ছাড়াই পরমাস্মার কথা উল্লেখ করেছেন সেহেতু 
এখানে কুটস্থ অর্থ জীবাজ্মাকেই ধরে নিতে হবে। অনুরূপভাবে এই গ্লোকটি শ্রেতাশ্বতর 
উপনিষদে (১/৮) রয়েছে ৷] 
উত্তমঃ পুরুষস্তবন্যঃ পরমাত্ত্যুদাহত । 
যো লোকক্রয়মাবিশ্য বিভর্তযব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৫/১৭ 


অর্থ:-(১৭) (ক্ষর ও অক্ষর থেকে) আলাদা এক উত্তম পুরুষ আছেন যিনি 
অবিনাশী, ঈশ্বর ও পরমাস্থা; তিনি ত্রিভুবন পরিব্যপ্ত হয়ে সকলকে ধারণ 
করেন। 
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ । 
অতোহম্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুযোত্তমঃ ॥ ১৫/১৮ 

অর্থ-(১৮) যেহেতু আমি (বিনাশশীল) ক্ষরের অতীত এবং (অবিনাশী) 
অক্ষরের (জীবাস্থার) উর্ধ্বে, সেহেতু জগতে এবং বেদে পুরুষোত্তম নামে 
প্রসিদ্ধ আছি। 


8৪৫ 


অধ্যায়: ১৫ শ্রীমজগবদশীতা প্লাক: ১৯ ১০ 


যী মা্মজম্মূতী সানানি ঘুীন্লমম্‌। 
 জননিজুললি মা জনীলাব্ন সাল ॥ ৫৫ ॥ 
ইয়ো মামেবম্অসম্মূঢহঅ জানাতি পুরুষোত্তমম্‌ । 
স সর্ববিদ ভজতি মাম্‌ সর্বভাবেন্অ ভারতৃঅ ॥ ১৯ 
হুলি যুল্মনম হাজমিত্যুক্ধ লালন । 
হন বত নত্বিলাল্আবকুলন্ুল্নগ্ন লাল ॥ ২০ ॥ 


ইতি গুহইয়তমম্‌ শাস্রম ইদমুক্তম্‌ মইয়ানঘ্অ। 
এতদ্‌ ৰুদ্ধুআ কদ্ধিমান সিআৎ কৃতকৃত্ইয়শ্চ ভারতৃঅ ॥ ২০ 


8৪৬ 


অধ্যায়; ১৫ গুরুযোত্তমযোগ শ্লোক: ১৯-১০ 


যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্‌ । 

স সর্ববিদ্‌ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৫/১৯ 
অর্থ-(১৯) হে ভারত (অর্জন)! যে জ্ঞানী এই ভাবে আমাকে পুরুষোত্তম 
বলে জানে, সেই সর্বজ্ঞ মানুষ সকল প্রকারে আমাকে ভজনা করে । 

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্ৰমিদমুক্তং ময়ানঘ । 

এতদ্‌ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্‌ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ১৫/২০ 
অর্থ-(২০) হে অনঘ (অর্জুন)! এইরূপ আমার দ্বারা গুহ্যতম শাস্ত্র 
তোমাকে বলা হল। হে ভারত! এই তত্ব জেনে মানুষ বুদ্ধিমান ও কৃতার্থ 


হয়। 
[শন্দার্থ: শুহ্যতম = অতি গোপনীয় ৷ বুদ্ধিমান = জ্ঞানী । কৃতাৰ্থ = ধন্য ৷] 


{$৯ তৎসদিতি শ্রীমন্তগবদগীতাসৃপনিষৎসু ব্ৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্ৰে 
্রীকৃষ্কারজুন সংবাদে “পুরুযোত্তমযোগ” নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥} 
{এই প্রকার শ্রীভগবানের দ্বারা গীত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা অন্তর্গত 


যোগশান্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে “পুরুষোত্তমযোগ" 
নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হলো ৷} 


—— ০৮৯৯৯৫০- 


88৭ 


শ্রীম্জগবদগীতা জোক: ১৩ 


ষষ্ঠদশ অধ্যায় 
অথষোডশোতধ্যায়ঃ 


দৈবাসুরসম্পদবিভাগযো 
গী মানান তনান্ন_ অমঘ জন্লজহতিভলীনযহান্যনত্অিলি: | 
নান বগ্ বন হাভণাঘহনঘ জানল, ES 
শ্রীভগবান্‌ উউআচৃঅ - 
অভইয়ম্‌ সতুঅসম্শুদ্ধিহি জুঞানইয়োগবিঅবস্তিতিহি। 
দানম্‌ দমশ্চ ইয়জ্ঞশ্চ সুআধৃইয়াইয়স্তপ্অ আর্জবম্‌ ॥ ১ 
অন্থিলা লল্যনন্দীঘজত্সান: হযাল্িহ্াললু। 
নযা মৃজ্বলীন্তদ্ন মাত্র হ্বীত্বা্ভন্‌ ॥ ২ ॥ 


দইয়া ভূতেযুঅলোলুপ্তঅম্‌ মার্দবম্‌ হর্অচাপলম্‌ ॥ ২ 


লজ: ছালা ঘৃলি: হীন্বমনী লানিনানিলা। 


মনন্লি মে ইীনলিজানভন মালে ॥ ২ ॥ 


তেজহ্‌ ক্ষমা ধৃতিহ্‌ শৌচম্‌ অদ্রোহো নাতিমানিতা। 
ভবন্তি সম্পদম্‌ দৈবীম্‌ অভিজাতস্ইয় ভারতঅ ॥ ৩ 


অধ্যায়; ১৬ 


88৮ 


অধ্যায়: ১৬ দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগ 


শ্ীভগবান্‌ উবাচ - 


অভয়ং সত্তৃসংশুদ্ধিজ্ানযোগব্যবস্থিতিঃ । 
দানং দমশ্চ যজ্শচ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্‌ ॥ ১৬/১ 


অর্থ-(১) শ্রীভগবান বললেন- অভয়, চিত্তের শুদ্ধি, তত্তুজ্ঞানের জন্য 
ধ্যানযোগে স্থিতি এবং সাত্বিক দান; যজ্ঞ, ইন্দ্রিয় সংযম, স্বাধ্যায়, তপস্যা, 


নিতো ৩1... 


[শব্দার্থ: অভয় = ভয়ের অভাব । চিত্ত = অন্তঃকরণ, মন। স্বাধ্যায় = বেদাদি 
শাহুগ্ন্থ পাঠ করা 1] 
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনমূ । 
দয়া ভূতেম্বলোলুপুং মার্দবং হীরচাপলমূ ॥ ১৬/২ 
অর্থ-(২) অহিংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, শান্তি, কারো নিন্দা না করা, 
সকল প্রাণীর প্রতি দয়া, নির্লোভ, কোমলতা, লজ্জা, চঞ্চল না হওয়া... 


তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা । 
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ১৬/৩ 
অর্থ-(৩) হে ভারত (অর্জুন)! তেজ, ক্ষমা, পবিত্রতা, ধৈর্য, শক্রভাব না 
হওয়া, অভিমান না করা- এগুলো দৈবী সম্পদ প্রাপ্ত মানুষ লক্ষণ । 


শ্রীঘন্তগবদগীতা-২৯ ৪৪৯ 


অধ্যায়: ১৬ শ্রীমদ্রগবদণীতা 


ৃজশী লুঘী5সিমানগ্ম ক্রীম: ভাচ্মমীল স্ব । 
অন্ধান ন্বালিলালভ্য ঘাখ জম্মন্মাভূহীনূ ॥ ও ॥ 
দত্তো দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধহ্‌ পারুষ্ইয়মেব্আ চ। 
অজ্ঞানম্‌ চাভিজাতস্ইয় পার্থঅ সম্পদমাসুরীম্‌ ॥ ৪ 
হুনী জম্যন্রিমীহ্বাজ নিল্রল্লাত্াম্তুখী মলা । 
মা হাল: জল্মহু হ্লীমসিলানীওজি দাঘত্তন ॥ এ ॥ 
দৈবী সম্পদ্‌ বিমোকৃষাইয় নিৰন্ধাইয়াসুরী মতা । 
মা শুচহ্‌ সম্পদম্‌ দৈবীম্‌ অভিজাতোহসি পাণ্ডবৃঅ ॥ ৫ 
সী মূনলণী জীক্ি5তিনিলুন আত্ম ভৰ স্ব । 
হী নিহনহা: সীক্ষ আনু নাশ ম গ্মযু ॥ ৪ ॥ 
দু ভূতসগোঁ লোকেংস্মিন্‌ দৈব্অ আসুর্অ এব্অ চ। 
দৈবো বিস্তরশহ প্রো্তহঅ আসুরম্‌ পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ 
সনৃি স্ব লিনৃষ্ধি স্ব জলা ল নিন্তুবান্তুযা: | 
ন হাস নামি স্বা্মাথী ন জন্য নব নিত্মল ॥ ৩ ॥ 


ধবৃত্তিম্‌ চ নিবৃত্তিষচ জনা ন বিদুরাসুরাহা ৷ 
ন শৌচম্‌ নাপি চাচারহ ন সত্ইয়ম্‌ তেযু বিদ্ইয়তে ॥ ৭ 


8৫০ 


অধ্যায়; ১৬ দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগ all: ৪ ৭ 


দস্তো দর্পোভিমানশ্চ ক্রোধ? পারুষ্যমেব চ । 
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পাদমাসুরীম্‌ ॥ ১৬/৪ 


অর্থ:-() হে পাৰ্থ (অর্জুন)! দম্ভ, দৰ্প, অভিমান তথা ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং 
অজ্ঞান - এগুলো আসুরী সম্পদ প্রাপ্ত মানুষের লক্ষণ। 


মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব ॥ ১৬/৫ 
অর্থ-(৫) দৈবীসম্পদ মোক্ষলাভের এবং আসুরী সম্পদ বন্ধনের অভিপ্রায় 
করে। হে পাণ্ডব (অর্জুন)! শোক কর না, তুমি দৈবী সম্পদ প্রাপ্ত হয়ে 
আছো। 


দ্বৌ ভূতসর্গো লোকেংস্মিন্‌ দৈব আসুর এব চ। 

দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ১৬/৬ 
অর্থ-(৬) হে পার্থ (অর্জুন)! এই পৃথিবীতে প্রাণীগণের দুই রকমের স্বভাব 
হয়। দৈব এবং অসুর সদৃশ । দৈব স্বভাব বিস্তারিত বলা হয়েছে। এবার 
আমার কাছ থেকে অসুর স্বভাব সম্পর্কে শ্রবণ কর। 

্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ । 

ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ১৬/৭ 
অর্থ:-(৭) অসুর স্বভাব বিশিষ্ট মানুষেরা কী করা কর্তব্য আর কী করা 
কর্তব্য নয় - তা জানে না। তাদের শুদ্ধি থাকে না, আচরণও শ্রেষ্ঠ হয় না 
আর সত্যভাষণও থাকে না। 


8৫১ 


অধ্যায়: ১৬ শ্রীমগবদণীতা কোক ৮ ১ 


অলভ্লসলিষ্ত নী জগতান্তলীপ্মহমূ। 
আ্হভ্মহজচলু্ন কিলল্যল্কাসন্ন্তক্রল ॥ < ॥ 
অসত্ইয়মৃঅপ্রতিষ্ঠম্‌ তে জগদাহুর্অনীশুঅরম্‌ । 
অপরস্পরসম্ভূতম্‌ কিম্অন্ইয়ৎ কামহৈতুকম্‌ ॥ ৮ 
হুনা ভভিলনস্্ন নম্াল্দালী5লঘন্তুজুন: । 
সমনন্ুসক্কমাঘা: ধ্যাত লগালী5ন্থিনাঃ ॥ ৭ ॥ 
এতাম্‌ দৃষ্টিমৃঅবষ্টভূইয় নষ্টাৎমানোৎল্লৰুদ্ধইয়হ্‌ ৷ 
প্রভবন্তিউথকর্মাণহৃঅ কৃষইয়াইয় জগতোহহিতাহা ॥ ৯ 
ব্লাললাগ্সিত্য কজ্ন নৃমমমানদন্াল্লিনা: । 
নীহানুথীলাগন্র সানাল্সনলবওসযুন্রিললাঃ ॥ ২০ ॥ 
কামমাশ্রিতৃইর দুষ্পূরম্‌ দন্তমানমদানুইতাহা ৷ 
মোহাদ্‌ গৃহীতৃউআসদৃগ্রাহান্‌ প্রবর্তন্তেহশুচিত্রতাহা ॥ ১০ 
শ্রিল্লালনহিননা স্ব স্তনাল্নামূণাগ্গিলা; । 
কাালীনলীলানহলা হনাননিলি লিগ্সিলাঃ ॥ £৫ ॥ 


চিন্তামঅপরিমেইয়াম্‌ চ_ প্রলইয়ান্তামুপাশ্রিতাহা। 
কামোপভোগপরমাহা এতাবদিতি নিশ্চিতাহা ॥ ১১ 


৪৫২ 


অধ্যায়; ১৬ দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগ শ্লোক; ৮১১ 


অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরমূ । 
অপরস্পরসম্ভৃতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্‌ ॥ ১৬/৮ 
অর্থ-(৮) তারা" বলে- ‘জগৎ প্রতিষ্ঠিত নয়, সত্য নয়। ঈশ্বর ছাড়াই 
উৎপন্ন হয়েছে। কামবশত পারস্পরিক মিলনের ফলে উদ্ভূত হয়েছে। 
এছাড়া অন্য কিছুই নয় ।' 
[টীকা: ১আসুরী সম্পদ বিশিষ্ট মানুষদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে] 
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাআ্মানোহয্বুদ্ধয়ঃ । 
প্রভবনত্তযগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ ১৬/৯ 
অর্থ-(৯) এই রকম দৃষ্টি অবলম্বন করে নষ্টচিত্ত, অগ্নবুদ্ধিবিশিষ্ট, উগ্রকর্মা 
মানুষেরা সকলের অহিত এবং জগতের বিনাশের কারণ হয়ে থাকে । 
কামমাশ্রিত্য দুষ্পুরং দস্তমানমদান্বিতাঃ । 
মোহাদ্‌ গৃহীত্বাহসম্গ্রাহান্‌ প্রবর্তন্তেহশুচিত্রতাঃ ॥ ১৬/১০ 
অর্থ:-(১০) তারা অপূরণীয় ইন্দ্রিয়কামনায় পূর্ণ হয়ে, গর্ব, দন্ত ও উগ্র হয়ে, 
মোহবশত অশুভ ভাব পোষণ করে, অশুদ্ধ সংকল্প নিয়ে কর্ম করে। 
চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ। 
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১৬/১১ 
অর্থ-(১১) মৃত্যু পর্যন্ত অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করে এবং কাম 


উপভোগই পরম উদ্দেশ্য মনে করে 'এইটুকুই আনন্দ' -এইরকম নিশ্চিত 
হয়। 


৪৫৩ 


অধ্যায়: ১৬ শ্রীমগবদগীতা শ্লোক: ১২-১৫ 
জাহাঘাহাহাননত্া: ন্কাম্গীঘঘহাঅ্রা: | 
হুল ক্কামমীণাঘঁমল্যানুনাধঁলস্বৱান ॥ £২ ॥ 


আশাপাশশতৈর্ৰদ্ধাহা কামক্ৰোধপরাইয়ণাহা ৷ 
ঈহন্তে কামভোগার্থম অন্ইয়াইয়েনার্থসঞ্চইয়ান্‌ ॥ ১২ 


হুদ মনা ভল্লির্ সাদ মলীংঘ্রম্‌। 
হবমভ্লীব্নঘি ঈ সনি্যনি ঘুলপিলম্‌ ॥ ₹২ ॥ 
ইদম্অদ্ইয় মইয়া লৰ্ধম্‌ ইমম্‌ প্রান্িএ মনোরথম্‌। 
ইদম্অন্তীদম্অপি মে ভবিষ্ইয়তি পুনর্ধনম্‌ ॥ ১৩ 
অলী মনা হুন:সানুনুলিচ্ৰ ব্বানহালবি । 
ইস্্বীগন্লঙ্ই মীণী লিত্রীড অন্তনাল্তুী ॥ ৫% ॥ 
অসৌ মইয়া হতহ শত্রহু হনিষ্ইয়ে চাপরান্অপি । 
ঈশুঅরোহহম্অহম্‌ ভোগী সিদ্ধোহহম্‌ বলবান্‌ সুখী ॥ ১৪ 
আল্ঘাডলিঅননালজিন ী5ল্নী5কিন লহ মনা । 
বছর বাবানি লীববিজ্য হুল্যহ্বালনিলীন্থিলাং ॥ (৭ ॥ 


আঢ্ইয়োৎভিজনবান্অস্মি কোহন্ইয়োস্তি সদৃূশো মইয়া। 
ইয়কষিএ দাস্ইয়ামি মোদিষূইয় ইতিঅজ্ঞানবিমোহিতাহা ॥ ১৫ 


8৫৪ 


অধ্যায়: ১৬ দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগ প্লোক: ১১-১৫ 


আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধ পরায়ণাঃ । 
ঈহস্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসপ্চয়ান্‌ ॥ ১৬/১২ 
অর্থ:-(১২) আশারাপ শত শত কামনায় আবদ্ধ হয়ে, কাম ও ক্রোধের 
পরায়ণ হয়ে, কাম ভোগের জন্য অন্যায়পূর্বক অর্থ সঞ্চয় করার চেষ্টা 
করে। 
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রান্স্যে মনোরথম্‌ । 
ইদমন্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্‌ ॥ ১৬/১৩ ॥ 
অর্থ-(১৩) আমি আজ এটি লাভ করেছি, এই মনোরম বস্তু প্রাপ্ত হব; 
আমার এই ধন আছে, পুনরায়ও এটি হবে; 
অসৌ ময়া হতঃ শত্রহনিষ্যে চাপরানপি । 
ঈশ্বরোহ্হমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্‌ সুখী ॥ ১৬/১৪ 
অর্থ-(১৪) অমুক শত্রু আমার দ্বারা নিহত হয়েছে, অন্য শক্রদেরও আমি 
নিহত করব| আমি ঈশ্বর ও ভোগকারী। আমি সিদ্ধ, বলবান, সুখী... 
আত্যোথভিজনবানশ্মি কোহন্যোহপ্তি সদৃশো ময়া । 
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৬/১৫ 
অর্থ-(১৫) আমি ধনী এবং উচ্চবংশজাত। আমার সমান কে আছে? আমি 
যজ্ঞ করব, দান করব, আনন্দ করব-_ এইভাবে তারা অজ্ঞান দ্বারা 
মোহিত হয়। 


8৫৫ 


অধ্যায়; ১৬ শ্ৰীমদ্গবদগীতা শ্লোক: ১৬ ১৯ 


অনকন্বিলনিসসান্না লীহুলাকললানূলা: । 
সজক্কাঃ ক্ধাম-লীগীঘব অলন্লি লক$হ্যনী ॥ £৪ ॥ 
অনেকচিত্তবিভ্রান্তাহা মোহজালসমাবৃতাহা ৷ 
প্রসক্তাহ্‌ কামভোগেষু পতন্তি নরকেৎশুচৌ ॥ ১৬ 
আনল্মমমানিলা: হনজ্জা ঘললানমন্যান্নিলা: । 
অন্ন নালনহীলুন হুমনানিভিদূলক্কমূ ॥ £৩ ॥ 
আত্মসস্ভাবিত হ্‌ স্তৰ্ধাহা ধনমানমদানুহতাহা । 
ইয়জন্তে নাম্অইয়জ্গৈৈস্তে দস্তেনাবিধিপূর্বকম্‌ ॥ ১৭ 


জনা নন হু ভ্যান জীঘ স্ব লগিন: | 
মালাললনহবুইঘু সন্টিল্লীওঞ্যমূন্ধাঃ ॥ ৫ ॥ 
অহঙ্কারম্‌ ৰলম্‌ দর্পম্‌ কামম্‌ ক্রোধম্‌ চ সম্শ্রিতাহা। 


মামাৎমপরদেহেধু প্রদুইষন্তোহভইয়সূইয়কাহা ॥ ১৮ 
নাল হ্রিঘন: হুহাল্লাইনু নযাঘনান্‌। 
ফিঘাম্যসঅদহুমানান্তরীছিন আনিস ॥ ৫৫ ॥ 


আন্অহম্‌ দুইষতহ কুরান সম্সারেযু নরাধমান্‌। 
কৃষিপামিঅজন্রম্অশুভান্‌ আসুরীমুএব্অ ইয়োনিমু ॥ ১৯ 


৪৫৬ 


অধ্যায়: ১৬ দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগ (ক: ১৬ ১৯ 


অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ । 
প্রসন্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকে২শুচৌ ॥ ১৬/১৬ 
অর্থ-(১৬) অনেক সংকল্প দ্বারা বিস্রন্তচিত্ত মানুষেরা মোহজালে আবৃত 
থাকে । কাম ভোগসমূহে আসক্ত তারা অশুচি নরকে পতিত হয়। 
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তন্ধা ধনমানমদাম্বিতাঃ । 
যজন্তে নামযজ্ৈস্তে দন্তেনাবিধিপূর্বকম্‌ ॥ ১৬/১৭ 
অর্থ--(১৭) তারা নিজেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মনে করে সেই অহংকারী 
মানুষ ধন-মান ও গর্বযুক্ত হয়ে অবিধিপূর্বক নাম-মাত্র যজ্ঞ দ্বারা পূজা 
করে। 
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ । 


মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্ধিষত্তোহভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৬/১৮ 


অর্থ-(১৮) অহংকার, বল, দর্প, কামনা এবং ক্রোধ আশ্রয় করে অন্যের 
নিন্দাকারী মানুষ নিজের এবং অপরের শরীরে স্থিত আমাকে দ্বেষ করে । 


(শব্দার্থ: বল = শক্তি দর্প = গৰ্ব ক্রোধ = রাগ। দে = হিংসা ৷] 


তানহং দ্বিষতঃ ক্ররান্‌ সংসারেষু নরাধমান্‌ । 
ক্ষিপাম্যজন্রমণ্ডভানাসুরীঘেব যোনিষু ॥ ১৬/১৯ 


অর্থ:-(১৯) সেই দ্বেষকারী অশুভ নিষ্ঠুর নরাধমদের আমি সংসারে 
বারংবার আসুরী যোনিতেই নিক্ষেপ করি। 


8৫৭ 


অধ্যায়: ১৬ শ্রীম্গবদগীতা শ্লোক: ২০-২৩ 


আন্তুহী ীনিমাদল্লা মৃত্তা জন্দলি সল্দনি । 
মামসাতল ক্বীললী ললী আল্লা লানিলু ॥ ২০ ॥ 
আসুরীম্‌ ইয়োনিমাপন্নাহা মূঢ়া জন্মনি জন্মনি । 
মাম্অপ্রাপ্ইয়ৈবৃঅ কৌন্তেইয় ততো ইয়ান্তিঅধমাম্‌ গতিম্‌ ॥ ২০ 
স্গিনির্ন নহন্ত ভ্রাং নাহানমান্মল: । 
ধান: দীঘল জীমভলজ্নান্ললু সর সনু ॥ ২? ॥ 
ত্ৰিবিধম্‌ নরকস্ইয়েদম্‌ দুআরম্‌ নাশনমাৎমনহ্অ। 
কামহ্‌ ক্রোধস্তখা লোভহঅ তস্মাদেততৎ্ত্ৰইয়ম্‌ তিঅজেৎ ॥ ২১ 
ঘলনিমুন্ধ: জীনীম নদীন্লাইজ্সিসিলং: | 
জান্নহক্ান্লন: ঈঅলী আালি দবা লিল ॥ ২২ ॥ 
এতৈর্বিমুক্তহ কৌন্তেইয় তমোদুআরৈস্ত্রভির্নরহ্অ। 
আচরতিআত্মনহ শ্রেইয়হঅ ততো ইয়াতি পরাম্‌ গতিম্‌ ॥ ২২ 
অঃ হাবসনিঘিযৃর্তত্য নানি কালক্াল: । 
ন ম জিত্রিননাদীলি ন সুত্র ন ঘা লিনূ ॥২২॥ 


ইয়হ্‌ শাস্তরবিধিমুৎসৃজ্ইয় বর্ততে কামকারতহঅ। 
ন স সিদ্ধিমবাধোতি ন সুখম্‌ ন পরাম্‌ গতিম্‌ ॥ ২৩ 


৪৫৮ 


অধ্যায়: ১৬ দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগ শ্লোক: ২০-২৩ 


আসুরীং যোনিমাপন্না মুঢ়া জন্মনি জন্মনি ৷ 
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যাত্ত্যধমাং গতিম্‌ ॥ ১৬/২০ 


অর্থ-(২০) হে কৌন্তেয় (অর্জুন)! জন্ম-জন্মান্তর ধরে আসুরী যোনি প্রাপ্ত 
মুঢ় মানুষেরা আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে, অত্যন্ত অধম গতিকেই প্রাপ্ত হয়। 


ব্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ । 
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভ স্তম্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ১৬/২১ 


অর্থ-(২১) কাম, ক্রোধ তথা লোভ এই তিনটি নরকের দ্বার। এগুলো 
আত্মার অধোগতি প্রাপ্ত করায়। সেইজন্য এই তিনটিকে ত্যাগ করবে । 
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদারৈস্্িভির্নরঃ । 
আচরত্যাত্বনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ১৬/২২ 
অর্থ-(২২) হে কৌন্তেয় (অর্জুন)! এই তিন তামসিক দ্বার থেকে মুক্ত 
মানুষ নিজের কল্যাণ আচরণ করে, সেইজন্য সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়। 
যঃ শান্ত্বিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ । 
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ ১৬/২৩ 


অর্থ-(২৩) যে মানুষ শাস্তরবিধি ত্যাগ করে কামনার বশীভূত হয়ে কর্ম 
করে, সে সিদ্ধিলাভ করে না; পরমগতিও প্রাপ্ত হয় না। 


৪৫৯ 


অধ্যায়: ১৬ শ্রীম্গবদগীতা শ্লোক: ১৪ 
লজলাক্ভার্জ সলাঘা ন ক্কানীন্কাশ্রজ্সনহিগ্বলী । 
হবাললা হাজ্মনিঘানীন্ধ কম ন্বতুণি্াহবতি ॥ ২৮ ॥ 


জ্ঞাতউআ শাস্ত্রবিধানোক্তম্‌ কর্মঅ কর্তৃমিহাসি ॥ ২৪ 


0 


[ডি তৎসদিতি শ্রীমভগবদগীতাসুউপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্ইয়াইয়াম্‌ 
নাম্‌অ ষোডশোহধ্ইয়াইয়হৃঅ ॥) 


--০৯৯৫৯০শশি 
DOTS ্ 


অধ্যায়: ১৬ দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগ শ্লোক; ১৪ 
তন্মাচ্ছান্তর প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ । 
জ্ঞাত্বা শাস্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥ ১৬/২৪ 


অর্থ-(২৪) সেইজন্য এই কর্তব্য এবং অকর্তব্য নির্ধারণের ব্যাপারে শান্রই 
তোমার প্রমাণ হোক । শাস্তরোক্ত বিধিনিষেধ জেনে এই সংসারে কর্ম করা 
উচিৎ । 


=0= 


(৩ তৎসদিতি শ্ৰীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্ৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্তে 
শ্ৰীকৃষ্ণাৰ্জুন সংবাদে “দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগ” নাম 
যোড়শোহধ্যায়ঃ ॥} 

(এই প্রকার শ্রীভগবানের দ্বারা গীত উপনিহদে ব্রহ্মবিদ্যা অন্তর্গত 
যোগশাস্ত্ৰ বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জনের সংবাদে 

“দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগ” নামক ষোড়শ অধ্যায় সম্পূর্ণ হলো ৷} 


০:০৯৪৯৯৪০০ 


৪৬১ 


অধ্যায়: ১৭ শ্রীমপ্তগবদগীতা শ্লোক; ১৩ 


সপ্তদশ অধ্যায় 
অথসপগ্ুদশোত্ধ্যায়ঃ 


শরদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ 


অতুল ান্ন_ বৰ হাজনিঘিষুর্তত্ৰ অল গ্রত্ুযান্িনা: । 
বিশ্ব লিষ্ট নু ্কা নৃজ্যা সললমাহী হঅভলল: ॥ ৫ 
ন্‌ ২ 
ইয়ে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্ইয় ইয়জন্তে শ্রদ্ধইয়ানুইতাহা । 
তেষাম্‌ নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সতুঅমাহো রজস্তমহঅ ॥ ১ 


গ্রী সাাল্রান তন্ান্ব_ নিনিঘা লনলি সত নুষ্িলা লা লমানলা । 
লালিলন্ধী বাজী স্ন নালজী স্বলি না স্থযু ॥ ২ ॥ 
শ্রীভগবান্‌ উউআচ্‌অ - 
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাম্‌ সা সুঅভাবজা । 
সাতুইকী রাজসী চৈব্অ তামসী চেতি তাম্‌ শৃণু ॥ ২ 
অন্নাবুনা অন গতা মলি মাহন। নু 


সতামথীতশর ঘুষঘী হী অন্ততঃ জহর অঃ ॥ ২ ॥ 
সতুআনুরূপা সর্বস্ইয় শ্রদ্ধা ভবতি ভারতৃঅ। 
শ্রদ্ধামইয়োহইয়ম্‌ পুরুষহ্অ ইয়ো ইয়চ্ছদ্ধহ স এব্‌অ সহঅ ॥ ৩ 


৪৬২ 


অধ্যায়: ১৭ শ্রদধাত্রয়বিভাগযোগ শ্লোক: ১-৩ 


অর্জন উবাচ - 


যে শাস্তরবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শরদ্ধয়াম্বিতাঃ । 
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্বমাহো রজন্তমঃ ॥ ১৭/১ 
অর্থ-(১) হে কৃষ্ণ! যে মানুষ শাস্ত্ৰবিধি ত্যাগ করে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে পূজা 
করে, তাহলে তাদের নিষ্ঠা কেমন হয়? সাত্ববিকী, রাজসী নাকি তামসী? 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ - 
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা । 
সাত্তিকী রাজসী চৈৰ তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ১৭/২ 


অর্থ-(২) শ্রীভগবান বললেন- দেহধারী মানুষের স্বভাব থেকে উৎপন্ন” 
শ্রদ্ধা সাত্তিকী ও রাজসী এবং তামসী__এই তিন প্রকারই হয়। তা তুমি 
বিস্তারিত শ্রবণ কর। 
[টাকা: পূর্বজন্ম বা এই জন্মের কর্ম-সংস্কার অনুসারে স্বাভাবিক ভাবে যা হয়, সেটিকে 
স্বভাব থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে ।] 
সত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত । 
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ১৭/৩ 


অর্থ-(৩) হে ভারত (অর্জুন)! সকল মানুষের শ্রদ্ধা তাদের সত্তার 
অনুরূপ হয়। এই মানুষ শ্রদ্াপূর্ণ। যে মানুষ যেরূপ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট সে 
সেইরূপই হয়। 

[টাকা: মানুষ সাত্বিক, রাজসিক বা তামসিক যেরূপ কর্ম করে, তার স্বভাব অর্থাৎ ্রদ্ধাও 
তেমন হয়। স্বভাব সত্তবায় অর্থাৎ প্রাণে নিহিত থাকে । তাই বলা হয়েছে মানুষের শ্রদ্ধা 
তাদের সন্থার অনুরূপ হয় ।] 


৪৬৩ 


অধ্যায়: ১৭ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক: ৪ 


অজন্নী আবছ্লিন্কা হনাল্মফাহজ্মাজি বালমা: । 
ঈলান্নূলগাঘাগ্াল্ট অলন্ন লাললা সনা: ॥ ৪ ॥ 


অধ্যায়; ১৭ শ্দ্ধাত্রয়বিভাগযোগ ফোক: 8 


যজন্তে সাত্বিকা দেবান্‌ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ । 
প্রেতান্‌ ভূতগণাংস্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ১৭/৪ 


অর্থ-(৪) সাত্বিক মানুষেরা দেবতার পূজা করেন। রাজসিক মানুষেরা 
যক্ষ এবং রাক্ষসদের পূজা করে। অন্য তামসিক মানুষেরা ভূত এবং 
প্রেতের পূজা করে। 


[টীকা: দেবতা : প্রাচীন ভাষ্যকারগণ এই শ্লোকে 'দেবতা' শব্দে বেদের ৩৩ প্রকার 
দেবতাকে গ্রহণ করেছেন। অথর্ববেদ (২০/৭/২৭) বলছে, এই ৩৩ (কোটি) প্রকার 
দেবতা সংসারকে ধারণ এবং পালন করেন । এই ৩৩ প্রকার দেবতার বর্ণনা পওয়া যায় 
বৃহদারণাক উপনিষদে (৩/৯/২)। ভগবান যজ্ঞবন্ক্য বলেন- অষ্ট বসু, একাদশ রুত্র, দ্বাদশ 
আদিত্য, ইন্দ্র এবং প্রজাপতি; এই ৩৩ প্রকার দেবতা ৷ পরবর্তী শ্লোক সমূহে (৩/৯/৩-৬) 
এদের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সাধারণ সনাতনীদের জ্ঞাত হওয়ার জন্য আমরা 
সেই বর্ণনা এখানে লিখে দিলাম । 
অষ্ট বসু পরিচিতি: অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, দ্যুলোক, চন্দ্র, নক্ষত্রপুঞ্জ এরা 
অষ্ট বসু। কারন নিখিল পদার্থ এদের মধ্যে নিহিত আছে সেই জন্য এদের নাম বসু। 
একাদশ রুদ্র পরিচিতি: পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেন্দরিয় এই দশ এবং জীবাত্মা মিলে 
একাদশ রুদ্র মৃত্যুর সময় এগুলো রোদন করায় বলে এদের নাম রুদ্র 


দ্বাদশ আদিত্য পরিচিতি; সংবৎসরের যে বারটি মাস আছে এরাই আদিত্য । 


ইন্দ্র ও প্রজাপতি পরিচিতি: (অশনিই) বিদ্যুৎ হচ্ছে ইন্র । কারন এটি এঁশর্ষের সাধন গতি 
শক্তি, প্রকাশ, সমৃদ্ধি এবং সুখের সাধন প্রাপ্ত হয়। যজ্ঞ হচ্ছে প্রজাপতি । কারন এর দ্বারা 
বর্ষা হয়, প্রাণীদের সুখ মিলে (গীতায় ভগবান (৩/১৪) অনুরূপ কথা বলেছেন) ৷] 


শ্রীম্গবদণীতা-৩০ ৪৬৫ 


অধ্যায়: ১৭ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 


অহাজ্সনিষ্টিন মী নচ্যল্টী ম নঘী জানা: । 
বুলাহুত্বাতঅনতককা: কামবাযানরন্যাম্ন্রিনাঃ ॥ ৭ ॥ 
অশাস্ত্রবিহিতম্‌ ঘোরম্‌ তপ্ইয়ন্তে ইয়ে তপো জনাহা । 
দস্ভাহঙ্কারসম্ইয়ুক্তাহা কামরাগৰলানুইতাহা ॥ ৫ 
বৃহীবল্ন: হাহীহ মূস্সাললন্ঈনল: । 
মাাল্ন:হাহীহজ্প নাল্লিত্মাত্ুলিশ্মআান ॥ ৭ ॥ 
মাম্‌ চৈবান্তহ্শরীরস্থম্‌ তান্‌ বিদ্ধিআসুরনিশ্চইয়ান্‌ ॥ ৬ 
জান্তা অনয সিন্রিঘী মনি সিঘঃ | 
অহাজদভবা ভান নমা ঈবৃলিল প্রত ॥ ৩ ॥ 
আহারস্তঅপি সর্বস্ইয় ত্রিবিধো ভবতি প্রিইয়হঅ। 
ইয়জ্ঞভ্তপন্তথা দানম্‌ তেষাম্‌ ভেদমিমম্‌ শৃণু ॥ ৭ 
আন্ু'নব্নততাহীন্মবৃক্রগীলিবিনতীনা: । 
হয়া: জিনা: হ্যা আছাহা: লাহিতিব্র-সিআাঃ ॥ ৫ || 


আযুহসতুঅবলারোগ্ইয় সুখগ্রীতিবিবর্ধনাহা। 
রস্ইয়াহ ন্লিগ্ধাহ স্থিরা হৃদ্ইয়াহা আহারাহ্‌ সাত্ুইকপ্রিইয়াহা ॥ ৮ 


৪৬৬ 


অধ্যায়: ১৭ শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ ফোন: ৫ ৮ 


অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ । 
দস্তাহসঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলাম্বিতাঃ ॥ ১৭/৫ 
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ । 
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্‌ ॥ ১৭/৬ 
অর্থ:-(৫-৬) যে মানুষেরা দম্ভ ও অহংকার যুক্ত হয়ে কামনা ও 
আসক্তিবলে শাস্তরবিধি ছেড়ে (নিজের ইচ্ছা অনুসারে) ঘোর তপস্যা করে, 
শরীরে স্থিত ভূতসমূহকে) এবং অন্তঃ্করণে স্থিত আমাকেও কষ্ট দেয়, 
সেইসব অজ্ঞনীদের আসুর স্বভাববিশিষ্ট জানবে । 
[টীকা: শরীরে স্থিত ভূতসমূহ হচ্ছে- মন, ইন্ডিয়সমূহ এবং পঞ্চভূত ।] 
আহারম্ত্রপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ । 
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ১৭/৭ 
অর্থ-(৭) সকলের প্রিয় আহারও তিনপ্রকার হয়, তথা যজ্ঞ, তপস্যা এবং 
দানও তিন প্রকারের হয়ে থাকে । তাদের এই পার্থক্য শ্রবণ কর। 


আয়ুঃসত্ববলারোগ্যসুখশ্রীতিবিবর্ধনাঃ । 
রস্যাঃ স্লিগ্ধাঃ স্থিরা হদ্যা আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ১৭/৮ 
অর্থ-(৮) আয়ু, বুদ্ধি, বল, আরোগ্য, সুখ, প্রীতি বর্ধনকারী, রসযুক্ত, মিগ্ধ, 
স্থির এবং হৃদয় তৃপ্ত করা আহার সাত্ত্বিক মানুষদের প্রিয় হয়। 


[টাকা: যে খাদ্যের গুণাগুণ শরীরে দীর্ঘ সময় থাকে, তাকে স্থির আহার বলা হয়। 
ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭/২৬/২) বলা হয়েছে, “আহার শুদ্ধ হলে অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়।”] 


৪৬৭ 


শ্রীমন্তগবদণীতা শ্লোক: ৯.১১ 


অধ্যায়: ১৭ 


জানায় যালজজষ্া ্হীন্ানঅসন্াঃ ॥ ৭ ॥ 
কটুঅন্ললবণাতিউষ তীকৃষ্ণরুক্ষবিদাহিনহঅ। 


আহারা রাজসস্ইয়েষ্টাহা দুহখশোকামইয়প্রদাহা ॥ ৯ 
বাঘা শল ঘুলি অনি অলু। 
ভক্ভিলঘি নবান্ন লীজল লাললসিঅলূ ॥ ২০ ॥ 
ইয়াতইয়ামম্‌ গতরসম্‌ পৃতি পর্ইয়ুষিতম্‌ চ ইয়ৎ। 
উচ্ছিষ্টমুঅপি চামেধ্ইয়ম্‌ ভোজনম্‌ তামসপ্রিইয়ম্‌ ॥ ১০ 


অদ্ান্ান্িলিখী নিঘিী অ হুত্যনী। 
অগ্তল্মননিলি মন: ললাঘাঅ ল মাল্িন্দ: ॥ ৫৫ ॥ 
অফলাকাগ্কৃষিভির্ইয়জ্ঞহঅ বিধিদৃষ্টো ইয় ইজ্ইয়তে। 
ইয়ষ্টবৃইয়মেবেতি মনহঅ সমাধাইয় স সাতুইকহঅ ॥ ১১ 
অসিজন্মাত নব কন্ঠ হ্ম্লাপ্রলঘি বন অনু। 
হুত্মন লহবগন্ত ন অহা নিজি বাসম্ম ॥ £২ ॥ 
অভিসন্ধাইয় তু ফলম্‌ দস্তার্থমঅপি চৈব্অ ইয়ৎ। 
ইজ্ইয়তে ভরতশ্েষ্ঠঅ তম্‌ ইয়জ্ঞম্‌ বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ১২ 


৪৬৮ 


অধ্যায়: ১৭ শ্রদধাত্রয়বিভাগযোগ শ্লোক: ৯-১১ 


ক্টম্নলবণাত্যুষ্ততীক্ষরূক্ষবিদাহিনঃ । 
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ১৭/৯ 
অর্থ:-(৯) ঝাল, টক, লবণাক্ত, শুকনো, অতি উষ্ণ এবং দুঃখ, শোক ও 
রোগ উৎপাদনকারী আহার রাজসিক মানুষদের প্রিয় হয়। 
যাতযামং গতরসং পূতি পর্যুষিতঞ্চ যৎ । 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌ ॥ ১৭/১০ 
অর্থ-(১০) যে ভোজন রান্না এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, রস নেই, দুর্গন্ধযুক্ত, 


বাসী এবং উচ্ছিষ্ট আর অপবিত্র _এই সকল আহার তামসিক মানুষদের 
প্রিয় হয়। 


অফলাকা্কিভিাজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে 
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্তিকঃ ॥ ১৭/১১ 
অর্থ-(১১) ফলের আকাঙ্জা ছেড়ে নিজের কর্তব্য বুঝে শাস্ত্রবিধি অনুসারে 
শান্ত চিন্তে যে যজ্ঞ করা হয়, সেই যজ্ঞ সা্তিক। 


অভিসন্ধ্যায় তু ফলং দস্তার্থমপি চৈব যৎ । 
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ১৭/১২ 
অর্থ-(১২) আর হে ভারতশ্রেষ্ঠ (অর্জুন)! কেবল দন্ত প্রদর্শনের জন্য 
অথবা ফল প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞ করা হয়, সেই যজ্ঞকে রাজসিক 
জানবে । 


৪৬৯ 


অধ্যায়: ১৭ শ্রীতগবদ্গীতা শ্লোক: ১৩ ১৫ 
নিথিভ্বীননঘূভান মন্সন্ীনমন্ধিতাল্‌। 
সজ্মনিহহিন অহা লাল ঘবিলিম্মন ॥ ২ ॥ 


বিধিহীনমৃতসৃষ্টান্নম্‌ মন্ত্রহীনম্‌অদকৃষিণম্‌ । 
শ্রদ্ধাবিরহিতম্‌ ইয়জ্ঞম্‌ তামসম্‌ পরিচক্‌ৃষতে ॥ ১৩ 


বনছ্ছিসমুসাহানূজন হাস্বমাজনম্‌ । 
নন্ধন্দত্রমন্থিলা স্ব হাহীই নঘ ভক্সল ॥ ২% ॥ 


দেবদুইজগুর-প্রাজ্ঞ পূজনম্‌ শৌচমার্জবম্‌ । 
ৰ্রহ্মচর্ইয়ম্‌ অহিম্সা চ শারীরম্‌ তপ্অ উচ্ইয়তে ॥ ১৪ 


অস্থুান্ধং নানহঁ মহ সিযহিল স্ব অনু । 
ফনাচ্মামাম্নসন বল নাব্মণ লন তক্ননী ॥ ২৭ ॥ 
অনুদৃউএগকরম্‌ বাক্ইয়ম সত্ইয়ম্‌ প্রিইয়হিতম্‌ চ ইয়ৎ। 
সুআধ্ইয়াইয়াভইয়সনম্‌ চৈব বাঙ্মইয়ম্‌ তপ্অ উচ্ইয়তে ॥ ১৫ 


৪৭০ 


অধ্যায়: ১৭ শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ শ্লোক; ১৩-১৫ 


বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্‌ । 

শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৭/১৩ 
অর্থ-(১৩) শাস্ত্রবিধিহীন, অন্নদানরহিত, মন্তরহীন, দক্ষিণারহিত, শ্রদ্মারহিত 
যজ্ঞকে তামসিক বলা হয়। 

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপুজনং শৌচমার্জবম্‌ । 

্রহ্মচর্ষমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৭/১৪ 
অর্থ:-(১৪) দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞদের পূজা; শুচিতা, সরলতা, ব্ৰহ্মচৰ্য 
এবং অহিংসা-_এইগুলিকে শারীরিক তপস্যা বলা হয় । 
[শব্দার্থ: দেব = দেবতা । দ্বিজ = যিনি বেদবিদ্যায় পরদর্শী এবং উপনয়ন সংস্কার 
হয়েছে। প্রাজ্ঞ = জ্ঞানী ৷ ব্ৰহ্মচৰ্য = উপস্থ ইন্দিয়কে সংযম করা ।] 


অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ । 

স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাজ্মুয়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৭/১৫ 
অর্থ:-(১৫) যা অনুদ্বেগকর, প্রিয় ও হিতকর, সত্য বাক্য» এবং স্বাধ্যায়ের 
অভ্যাসই বাচনিক তপস্যা বলা হয়। 
(শব্দার্থ: অনুদ্বেগকর = দুশ্চিন্তা নেই এমন। হিতকর = কল্যাণকর। স্বাধ্যায় = 
বেদাদি শাস্ত্রপাঠ ৷] 
[টাকা: সত্য বাক্য বলার পূর্বে ভগবান প্রিয় এবং হিতকর বাচিক তস্যার উল্লেখ 
করেছেন। কারণ, সকল সত্য হিতকর হয় না। মনুসংহিতায় (8৪/১৩৮) বলা হয়েছে, 'যা 
দৃষ্ট, শ্রুত, সেগুলোই সত্য বলবে । তোমার সন্তান জন্মেছে, ইত্যাদি প্রিয় সত্য বলবে। 
কিন্তু সত্য কথা অথচ অপ্রিয়__এমন বলা উচিৎ নয়। আবার মিথ্যা প্রিয় কথা বলাও 
উচিৎ নয় । এটিই বৈদিক সনাতন ধৰ্ম '] 


অধ্যায়: ১৭ শ্রীম্গবদগীতা শ্লোক ১৬.১৯ 


লল:সজানু: লীচ্যত্ত্র মীনমালননিনিমন্: | 
মানলহুভিথিললু লঘী লানলমৃ্মন ॥ ৫৪ ॥ 
মনহ্প্রসাদহ্‌ সৌম্ইয়তুঅম্‌ মৌনমাতমবিনিগ্রহহঅ। 
ভাবসম্শুদ্ধিরিতিএতৎ তপো মানসমুচইয়তে ॥ ১৬ 
সুতা হ্যা নম নদজললু নিনির্ব লই: । 


অক্ততকান্্লিসুটি: লাক হিলারি ॥ ৫৩ ॥ 


শ্রদ্ধইয়া পরইয়া তপ্তম্‌ তপস্তৎ ত্রিবিধম্‌ নরৈহি। 
অফলাকাঙ্কৃষিভির্ইযুক্তৈহি সাত্ৃইকম্‌ পরিচকৃষতে ॥ ১৭ 


অল্মাহলানঘূলার্ নদী নীল উন অনু। 
ক্লিন বনি সী হাল কল্লল্‌ ॥ ২৫ ॥ 


সৎকারমানপুজার্থম্‌ তপো দস্তেন্অ চৈব্অ ইয়ৎ। 
ক্রিইয়তে তদিহঅ প্রোক্তম্‌ রাজসম্‌ চলম্তপ্রবম্‌ ॥ ১৮ 
মৃন্তসাইতালননী অব্থীততযা নিব লঘ;। 
ঘহ্বীল্লান্লার্থ না ন্লানলঘূনান্থরল্‌ ॥ ৫ ॥ 


মূঢগ্রাহেণাৎমনো ইয়ৎ পীডইয়া ক্রিইয়তে তগহ্অ॥ 
পরস্ইয়োৎসাদনার্থম্‌ বা তৎ তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ১৯ 


৪৭২ 


অধ্যায়: ১৭ ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ শ্লোক: ১৬-১৯ 


মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ । 
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৭/১৬ 
অর্থ:-(১৬) মনের প্রসন্নতা, শান্ত ভাব, মৌনতা, আত্ম-সংযম, 
অন্তঃকরণের পবিত্রতা - এগুলোকে মানসিক তপস্যা বলে। 


শ্ৰদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ । 
অফলাকাজ্কিভিযুক্তৈঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭/১৭ 
অর্থ:-(১৭) ফলাকাজ্ফারহিত যোগী মানুষের দ্বারা পরম শ্রদ্ধা সহকারে 
পালনীয় সেই তিন তপস্যাকে সাত্বিক (তপস্যা) বলে। 
[টীকা: তিন প্রকার তপস্যার উল্লেখ হয়েছে ১৪, ১৫ এবং ১৬তম শ্লোকে ৷] 
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্তেন চৈব যৎ । 
ক্ৰিয়তে তদিহপ্রোক্তং রাজসং চলমধ্রবম্‌ ॥ ১৭/১৮ 
অর্থ:-(১৮) সাধুবাদ, সম্মান ও পূজা পাওয়ার আশায়, দণ্তের সঙ্গে যে 
তপস্যা করা হয়, সেই অনিশ্চিত ক্ষণিক ফলবিশিষ্ট (তপস্যাকে) রাজসিক 
(তপস্যা) বলে । 
মুঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়ুয়া ক্রিয়তে তপঃ । 
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহতম্‌ ॥ ১৭/১৯ 
অর্থ-(১৯) যে তপস্যা মূঢ়তাপূর্বক আগ্রহ সহকারে, মন, বাক্য এবং 
শরীরকে কষ্ট দিয়ে বা পরের অনিষ্ট করার জন্য করা হয়, সেই 
(তপস্যাকে) তামসিক (তপস্যা) বলে। 


৪৭৩ 


অধ্যায়; ১৭ শ্রী্গবদগীতা শ্লোক: ১০-১১ 


হানল্ঘলিলি অহ্থাল হীঘবভন্তন্ধাত্তী। 
বুহী ন্ধান্ত স্ব ঘা স্ব লহান লাহিরর্ক জুলমূ ॥ ২০ ॥ 


দাতব্ইয়মিতি ইয়দ্দানম্‌ দীইয়তেহনুপকারিণে। 
দেশে কালে চপাত্রেচ তদ্দানম্‌ সাতৃইকম্‌ স্মৃতম্‌ ॥ ২০ 


বন্তু সম্বম্ধাযা্ধ ভ্বতমূহিহিম না দুল: । 
নরীভন স্ব নবিন্তিষ্ত হাল হাজল জলম ॥ ২? ॥ 


ইয়তু প্রতৃইয়ুপকারার্থম্‌ ফলমুদ্দিশৃইয় বা পুনহ্অ। 
দীইয়তে চ পরিক্রিষ্টম্‌ তদ্দানম্‌ রাজসম্‌ সৃমৃতম্‌ ॥ ২১ 


অনুহান্ধান্ত বহালমনাঈিজ্যগ্র হীন । 
অল-্কুলননহার্ণ ল্লানলমুলাইললূ ॥ ২৭ ॥ 


অদেশকালে ইয়দ্দানম্‌ অপাব্রেভইয়শ্চ দীইয়তে । 
অসৎকৃতম্অবজ্ঞাতম্‌ তৎ তামসমুদাহতম্‌ ॥ ২২ 


8৭৪ 


অধ্যায়: ১৭ শ্রচ্মাতয়বিভাগযোগ ধিক; ১০ ১১ 


দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেখনুগকারিণে | 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্তিকং স্মৃতম্‌ ॥ ১৭/২০ 
অর্থ-(২০) “দান করা কর্তব্য”_এই মনোভাব নিয়ে উপযুক্ত দেশে, কালে 
ও পাত্রে, উপকারের বিনিময়ে উপকার আশা না করে যে দান দেওয়া 
হয়, সেই দানকে সাত্বিক বলা হয়। 
(শব্দার্থ: দেশ = স্থান । কাল = সময় ৷ পাত্র = ব্যক্তি ৷] 
[টাকা; অনুরূপভাবে তৈত্তিরীয় উপনিষদে (১/১১/৩) শ্রদ্ধার সাথে দান করতে বলা 


হয়েছে ৷] 
যত্ুপ্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ । 
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ১৭/২১ 


অর্থ-(২১) কিন্তু প্রত্যুপকারের' জন্য, ফল কামনা করে অথবা কষ্টের 
সাথে যে দান দেওয়া হয়, সেই দানকে রাজসিক বলা হয় । 


[টাকা: দান করার পরিবর্তে অন্য কিছু আশা করাকে প্রত্যুপকার বলা হয় ৷] 
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে । 
অসৎকৃতমবজ্ঞাতম্‌ তৎ তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ১৭/২২ 


অর্থ:-(২২) অনুপযুক্ত স্থানে ও কালে, অযোগ্য পাত্রে, অশ্রদ্ধা এবং 
অবভ্গর সাথে যে দান দেওয়া হয়, সেই দানকে তামসিক বলে। 


8৭৫ 


লবন নিবহী গজব: হন | 
ললান্তাাজবীন বাগ অন্বাগ্র নিন্থিনা: ঘুদা ॥ ২২ ॥ 


অউম তৎসদিতি নির্দেশহঅ ৰ্রহ্মণস্ত্িবিধহ্‌ স্মৃতহ্অ। 
্রাহ্মণান্তেন্অ বেদাশ্চ ইয়জ্ঞাশ্চ বিহিতাহ্‌ পুরা ॥ ২৩ 


লজলানু ও হুলযুতান্ল্ৰ অহান্মাললনঃক্ষিতাঃ । 
সননন্ন নিঘালীক্কা: লন নন্ধনাহ্নাম্‌ ॥ ২৪ ॥ 
তস্মাদ্‌ অউম ইতিউদাহত্ইয় ইয়জ্ঞ্দানতপহ্ক্রিইয়াহা। 


প্রব্তত্তে বিধানোক্তাহা সততম্‌ ৰ্রহ্মবাদিনাম্‌ ॥ ২৪ 
নহি্ললিজন্তান কন্ঠ অহালঘ:ক্ষিতা: | 


ানক্গিযাগ্র বিনিঘা: ক্ষিঘন মীষাকান্্িি: ॥ ২৭ ॥ 


তদিতিঅনভিসন্ধাইয় ফলম্‌ ইয়জ্ঞ্তপতহ্ক্রিইয়াহা। 
দানক্রিইয়াশ্চ বিবিধাহা ক্রিইয়ন্তে মোকৃষকাঙ্কৃষিভিহি ॥ ২৫ 


৪৭৬ 


শ্রীম্তগবদণীতা শ্লোক: ১৩ ১০ 


অধ্যায়: ১৭ ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ শ্লোক; ১৩-১৫ 
ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্ৰহ্মণপ্তরিবিধঃ স্মৃতঃ । 
ব্ৰাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ১৭/২৩ 
অর্থ-(২৩) ও তৎ সৎ_ এইরূপ তিন প্রকারে ব্রহ্মের নাম বলা হয়েছে। 
তাঁর ছারা সৃষ্টির শুরুতে ব্রহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞসমূহ নির্মিত হয়েছে। 
তস্মাদোমিত্যুদাহত্য যজ্ঞদানতপ্রক্রুয়াঃ । 
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্ৰহ্মবাদিনাম্‌ ॥ ১৭/২৪ 
অর্থ:-(২৪) সেইজন্য বেদমন্ত্র উচ্চারণকারী মানুষেরা সর্বদা “ও” উচ্চারণ 
করে শান্্রবিধি অনুসারে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা আরম্ভ করেন। 


[টাকা: তৈত্তিরীয় উপনিষদ (১/৮/১) বলছে- 'ওম্‌ শ্রবণ করাও এই বলে যাজ্জিকেরা 
দেবতাদেরকে মন্ত্র শ্রবণ করান; সামবেদীরা ‘ওম্‌' উচ্চারণ করে সামগান করেন। স্তোএ 
পাঠকগণ “ওম্‌ শোম’ বলে স্তোত্রসমূহ পাঠ করেন। যজূর্বেদিগণ প্রতিকর্মে 'ওম্‌' উচ্চারণ 
করেন। ব্রাহ্মণগণ ‘ওম্‌' উচ্চারণ করে বেদাধায়ন আরম্ভ করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদ 
(১/১/১,৯) বলছে- 'ওম্‌* এই অক্ষরকে উদগীথরূপে উপাসনা করবে। ‘ওম্‌’ উচ্চারণ 
করেই মন্ত্রপাঠ করানো হয় ।] 


তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপ্রক্রিয়াঃ । 
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্িভিঃ ॥ ১৭/২৫ 
অর্থ-(২৫) “তৎ" উচ্চারণ করে মোক্ষলাভাকাঙ্মী মানুষেরা ফলের 


আকাজ্জন না করে নানাপ্রকার যজ্ঞ, তপস্যারপ ক্রিয়া এবং দানরপ ক্রিয়া 
করেন। 


৪৭৭ 


অধ্যায়; ১৭ শ্রীমস্ভগবদগীতা শ্লোক; ১৬ ১৮ 


জক্লান জাঘ্বুমান স্ব লব্লিলন্স্তুভ্মণ । 
সহাজন কতা নখা জক্ঞক্বঃ নাশ সুজন ॥ ২৪ ॥ 
সভাবে সাধুভাবে চ সদিতিএতৎ প্রইয়ুজ্ইয়তে । 
প্রশস্তে কর্ষণি তথা সচ্ছব্দহ্‌ পার্থঅ ইয়ুজ্ইয়তে ॥ ২৬ 


অহী লঘলি ভান স্ব জ্খিলি: লহিলি লীস্ঘণী। 

কল স্তন ল্ধাথি অন্বিনালিভীমবী ॥ ২৩ ॥ 
ইয়জ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিহ্‌ সদিতি চোচ্ইয়তে। 
কর্মঅ চৈব্অ তদ্অর্থীইয়ম্‌ সদিতিএবাভিধীইয়তে ॥ ২৭ 


অগ্মজু্া স্তর্ণ হণ লনভলম ভুল ন্ন অনু । 
জজব্ল্ভুক্ষন নাশ ন স্ব লসর লী হুনু ॥ ২৫ ॥ 
অশ্রদ্ধইয়া হুতম্‌ দত্তম্‌ তপস্তপ্তম কৃতম্‌ চ ইয়ৎ। 
অসদিতিউচইয়তে পার্থ ন চ তৎ প্রেতৃইয় নো ইহ্‌অ ॥ ২৮ 


নর 
{%৮ তৎসদিতি শ্রীমন্তগবদগীতাসুউপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্ইয়াইয়াম্‌ 
ইয়োগশাস্তে শ্রীকৃষ্তার্জনসম্বাদে শরদ্ধাত্রইয়বিভাগ্অ-ইয়োগো নাম্ 
সপ্তদশোখধ্ইয়াইয়হ্‌ ॥) 


লও a 
০৮০ DEID 


8৭৮ 


অধ্যায়: ১৭ শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ শ্লোক; ১৬-১৮ 


সভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে । 
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ১৭/২৬ 
অর্থ-(২৬) “সৎ” শব্দটি সদ্‌ ভাব ও শ্রেষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয়। হে পার্থ 
(অর্জুন)! উত্তম কর্মেও সৎ শব্দ সংযুক্ত হয়। 
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে । 
কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ১৭/২৭ 
অর্থ:-(২৭) যজ্ঞ, তপস্যা আর দানে নিষ্ঠাও এইরূপ “সৎ” বলা হয় এবং 
এই সকলের জন্য যে কর্ম করতে হয়, সেই কর্মের নামও “সৎ” । 
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্বং তপত্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ । 
অসদিত্যুচ্চতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ১৭/২৮ 
অর্থ-(২৮) হে পার্থ (অর্জুন)! অশ্রদ্ধাপূর্বক যজ্ঞ, দান, অনুষ্ঠিত তপস্যা 
আর যা কিছু শুভকর্ম, সে সমস্ত 'অসৎ- এইরূপ বলা হয়। সেইজন্য 
এইসব কর্ম ইহলোক বা পরলোকে ফলদায়ক হয় না। 

{9% তৎসদিতি শ্রীমন্তগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্ৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্ৰে 
শ্ৰীকৃষ্যাৰ্জুন সংবাদে “শদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ” নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥} 
{এই প্রকার শ্রীভগবানের দ্বারা গীত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা অন্তর্গত 
যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ এবং অর্জনের সংবাদে “শরদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ” 

নামক সপ্তদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হলো ।} 


— iO D— 


8৭৯ 


অধ্যায়: ১৮ শ্রীষ্গবদগীতা ক্র: ১১ 


অষ্টাদশ অধ্যায় 
অথাষ্টাদশোত্ধ্যায়ঃ 


মোক্ষযোগ 
অস্ুন তান্ন_ 
জমালভ্ মনতান্ান্তী লললিল্ভালি নহি 
কাশ স্ব ইুধীনিহা ঘৃঘক্হিলিঘূ্রল ॥ € ॥ 
অর্জুন্অম উউআচুঅ - 


সন্িআসস্ইয় মহাৰাহো ততুঅমিচ্ছামি বেদিতুম্‌ ৷ 
তিআগস্ইয় চ হযীকেশ্অ পৃথক কেশিনিবুদন্অ ॥ ১ 


প্রী মানাল তলান্ব_ 
ক্কাম্যানা কণা ল্যান যার ন্কলমী লিন্ত: । 
বকলক্ততযাণ সান্তা নিফাতা: ॥ ২ ॥ 


সর্বকর্মফলতিআগম্‌ প্রাহুস্তিআগম্‌ বিচক্ষণাহা ॥ ২ 


8৮০ 


অধ্যায়; ১৮ মোক্ষযোগ শ্লোক: ১-১ 


অর্জুন উবাচ - 


সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্‌ । 
ত্যাগস্য চ হষীকেশ পৃথক্‌ কেশিনিসূদন ॥ ১৮/১ 
অর্থ-(১) অর্জুন বললেন- হে মহাবাহো (শ্রীকৃষ্ণ! হে হৃষীকেশ! হে 
কেশিনিসূদন! আমি সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব পৃথকভাবে জানতে ইচ্ছা 
করি। 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ - 
কাম্যানাং কর্মণীং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ । 
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ১৮/২ 
অর্থ-(২) শ্রীভগবান বললেন- পণ্ডিত মানুষেরা কাম্য” কর্মসমূহ ত্যাগ 
করাকে সন্ন্যাস বলে জানেন। আর বিচক্ষণা মানুষ সমস্ত কর্মফল ত্যাগ 
করাকে ত্যাগ বলে থাকেন। 


[টাকা: *স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ধন, সুখ ইত্যাদি প্রিয় বস্তু প্রাপ্তি এবং রোগ-সংকট ইত্যাদি 
অপ্রিয় বিষয়সমূহ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দান, তপস্যা, ব্রত-উপাসনা ইত্যাদি শাস্ত্রীয় 
বিধান অনুসারে পালন করা; কিন্তু ফল লাভের ইচ্ছা না থাকলে সেই কর্ম না করলে ক্ষতি 
নেই - এইরূপ কর্মকে কাম্যকর্ম বলে ।] 


শ্রী্গবদগীতা-৩১ ৪৮১ 


অধ্যায়: ১৮ শ্রীমর্তগবদগীতা শ্লোক; 
লাজ্ৰ নীমনহিলিক কল সান্তুদলীঘিঘা: | 
অহ্ান্বাললঘ:কল ন ল্বাজ্মলিলি লাঘই ॥ ২ ॥ 


তিআজ্ইয়ম্‌ দোষবদিতিএকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণহ্অ। 
ইয়জ্ঞ্দানতপহ্কর্মম ন তিআজ্ইয়মিতি চাপরে ॥ ৩ 


লিগ্রন্ণ রঘু ম নস ন্বাশী লহবলন্লল । 
নানী হি ভুনা লিনিঘঃ জঁসন্ধীলিন: ॥ ৪ ॥ 


নিশ্চইয়ম্‌ শৃণু মে তত্র তিআগে ভরতসত্তম্অ। 
তিআগো হি পুরুষবিআঘ্ু ত্রিবিধহ্‌ সমৃপ্রকীর্তিতহঅ ॥ ৪ 


অহাবাননঘ:ন্দদ ন আত ক্কাণুমন ললু। 
অহ্থী হান লনগ্থীন দাননানি মনীমিঘাম্‌ ॥ ৭ ॥ 


ইয়জ্ঞদানতপহকর্মঅম ন তিআজ্ইয়ম্‌ কার্ইয়মেব্অ তৎ। 
ইয়জ্ঞ্ো দানম্‌ তপশ্চৈব্অ পাবনানি মনীষিণাম্‌ ॥ ৫ 


৪৮২ 


৩-৫ 


| 
অধ্যায়: ১৮ মোক্ষযোগ পক: ৩? 
ত্যাজাং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীযিণঃ । 
যজ্ৰদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ১৮/৩ 
অর্থ:-(৩) অন্য কোনো বিদ্বান এইরূপ বলেন- কর্ম মাত্রই দোযযুক্ত, 
এইজন্য কর্ম ত্যাগ করা উচিৎ এবং অন্য মনীষীগণ এইরূপ বলেন- যজ্ঞ, 
দান, এবং তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিৎ নয়। 


নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম । 
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ ব্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ ॥ ১৮/৪ 
অর্থ:-(8) হে ভারতসত্তম (অর্জুন)! সেই ত্যাগের বিষয়ে আমার মত শ্রবণ 
করো। হে পুরুষব্যাঘ্! ত্যাগ তিন প্রকার বলা হয়েছে। 


[টীকা: যে সিংহের মতো বীর, তাঁকে পুরুষব্যা্ বলা হয়। ত্যাগ তিন 
প্রকার- সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক ।] 


যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ । 
যজ্ঞ দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্‌ ॥ ১৮/৫ 


অর্থ:-(৫) যজ্ঞ, দান, তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিৎ নয়, এগুলো 
অবশ্যই কর্তব্য। যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা-এই তিনটিই মনীষীদের 
পবিত্রকারী হয়। 


৪৮৩ 


অধ্যায়: ১৮ শ্রীমদ্গবদগীতা শ্লোক; ৬৮ 
ছলাল্যঘি নু কলীতি জনন তলা কষকানি ন্। 
কৰল্যালীনি ম না লিগ্ষিল নলঘুলননূ ॥ ৪ ॥ 


এতানিঅপি তু কর্মাণি সঙ্গম তিঅক্আ ফলানি চ। 
কর্তব্ইয়ানীতি মে পার্থ নিশ্চিতম্‌ মতমুত্তমম্‌ ॥ ৬ 


লিহলভন ন্ত জন্মা: ভ্রলীঘী নীঘঘত্রন। 
মান্থানু লন নহিতনালাভলালল: ঘহ্ক্ষীলিন: ॥ ৩ ॥ 


নিইয়তস্ইয় তু সন্নিআ সহৃঅ কর্মণো নোপপদৃইয়তে। 
মোহাৎ তস্ইয় পরিতিআগহ্অ তামসহ্‌ রিকীর্তিতহ্অ ॥ ৭ 


বলিল্বন অক্কম ককাবন্টরহামআান্জীনু। 
অ ভা হাসল কালা লন ভ্নামান্ধত লীন ॥ < ॥ 


দুহখমিতিএব ইয়ৎ কর্মঅ কাইয়ক্লেশভইয়াৎ তিঅজেৎ। 
স কৃত্উআ রাজসম্‌ তিআগম্‌ নৈব্অ তিআগফলম্‌ লভেৎ ॥ ৮ 


৪৮৪ 


অধ্যায়: ১৮ মোক্ষযোগ শ্লোক; ৬৮ 


এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা ফলানি চ ৷ 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্‌ ॥ ১৮/৬ 


অর্থ-(৬) হে পার্থ (অৰ্জুন)! অতএব এই (যজ্ঞ, দান, তপস্যা) কর্মসমূহ 
আসক্তি না রেখে এবং ফলের কামনা ত্যাগ করে করা কর্তব্য। 
নিশ্চিতভাবে এটিই আমার উত্তম মত। 


নিয়তস্য তু সন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে । 
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগন্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ১৮/৭ 


অর্থ-(৭) নিয়ত কর্ম” থেকে সন্ন্যাস নেওয়া উচিৎ নয় এবং মোহবশত 
তার (নিয়ত কর্মের) ত্যাগ তামসিক বলা হয়। 

টিকা: কিছু গীতাভাষ্যকার নিয়ত কর্ম বলতে প্রতিদিনের কর্মকে বুঝিয়েছেন। কিন্ত 
বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় এই যুক্তিকে সঠিক বলেননি। কারণ, গীতার ৩য় অধ্যায়ের 
৮ম শ্লোকে ‘নিয়ত কর্ম" বলতে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করাকে বুঝানো হয়েছে। 
দেই নির্দেশ কী? স্বধর্ম অনুসারে কর্তব্য কর্ম করতে থাকা। অর্থাৎ তোমার পালনীয় 
কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করা উচিৎ নয়। “এই গ্লোকে ভগবান কর্মকে ত্যাগ করা অর্থে সন্যাস 
বলেছেন।] 

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ । 
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ১৮/৮ 


অর্থ-(৮) যদি কেউ শারীরিক দুঃখ-কষ্টের ভয়ে কর্ম ত্যাগ করে, তাহলে 
সেই ত্যাগ রজসিক হয়ে যায় এবং ত্যাগের ফল প্রাপ্ত হয় না। 


৪৮৫ 


অধ্যায়: ১৮ শ্রীম্জগবদগীতা শ্লোক: ৯১১ 
ন্কাণুমিলন অহ্দ্ধম নিঅর ক্ষিমনীওত্তুন | 


অক তবনজনা ক্ষ লন জ লা: লাল্লিন্ধী মন: ॥ ৭ ॥ 


কার্ইয়মিতিএব্‌অ ইয়ৎ কর্মঅ নিইয়তম্‌ ক্রিইয়তেত্ূ্ন্অ। 
সঙ্গম তিঅক্ুআ ফলম্‌ চৈবৃঅ স তিআগহ্‌ সাতুইকো মতহ্অ ॥ ৯ 


নন্টচ্ন্তুহান্ট ক স্তুহান্ত লানদজন। 
লালী লহলললানিভী লঘানী ভিললহাতঃ ॥ ০০ ॥ 


ন দুএষ্টিঅকুশলমূ কর্মঅ কুশলে নানুষজ্জতে ৷ 
তিআগী সত্ুঅসমাবিষ্টহঅ মেধাবী ছিন্নসম্শইয়হ্‌অ ॥ ১০ 


নহি ইমূলা হানা লু করদীঘঅহীঘন: । 
অন্তু কূদদ্মন্ত আশী ভজ ্ালীলমলিভীকনী ॥ ৫৫ ॥ 


ন হি দেহভৃতা শক্ইয়ম তিঅন্তুম্‌ কর্মাণিঅশেষতংঅ। 
ইয়ন্ত কর্মফলতিআগী স তিআগীতিঅভিধীইয়তে ॥ ১১ 


8৮৬ 


অধ্যায়: ১৮ মোক্ষমোগ থ্লোক: ৯.১১ 
কার্ষমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেৎর্জুন । 
সঙ্গং ত্যক্তা ফলফ্কৈব স ত্যাগঃ সাত্বিকো মতঃ ॥ ১৮/৯ 


অর্থ-(৯) হে অর্জন! যা নিয়ত কর্ম, তা করা কর্তব্য_এইরূপ জেনে 
আসক্তি ও ফল ত্যাগ করে যে কর্ম করা হয়, সেটিকেই সাত্বিক ত্যাগ 
মান্য করা হয়েছে। 


ন ছেষ্ট্যকূশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে । 
ত্যাগী সত্ত্সমাবিষ্টো মেধাবী ছিনসংশয়৪ ॥ ১৮/১০ 


অর্থ-(১০) সতৃপগুণবিশিষ্ট, মেধাবী, সংশয়শূন্য, ত্যাগী মানুষ অকুশল কর্মে 
ছেব করেনা; কুশল কর্মেও আসক্ত হন না। 


[শব্দার্থ: অকুশল = অমঙ্গল, কল্যাণ হয় না এমন ৷ দ্বেষ = হিংসা ৷] 


ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্ুং কর্মাণ্যশেষতঃ । 
যন্ত কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১৮/১১ 
অর্থ:-(১১) দেহধারী মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে সকল কর্ম ত্যাগ করা 
সম্ভব নয়; কিন্তু যে মানুষ কর্মফল ত্যাগ করে, সেই ত্যাগী - এইরূপ বলা 
হয়। fl 


t ৪৮৭ 


অধ্যায়: ১৮ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক: ১১১৪ 
অনিমিষ মিস স্ব সিনিঘু বাঁ: দনা। 


মনত্নভ্যানিলা সত্ন ন নত লাতিনা ক্ধস্মিনণ ॥ ৫২ ॥ 


অনিষ্টমিষ্টম্‌ মিশ্রম্‌ চ ত্রিবিধম্‌ কর্মণহ্‌ ফলম্‌ । 
ভবতিঅতিআগিনাম্‌ প্রেতৃইয় ন তু সন্নিআসিনাম্‌ কুঅচিৎ ॥ ১২ 


ঘীনানি মহানাদ ক্কাংগানি নিনীঘ ঈী। 
মাহ কনাল্ন সীক্কানি জিভুত অনন্কমঘাম্‌ ॥ £২ ॥ 


পঞ্চৈতানি মহাৰাহো কারণানি নিৰোধ্অ মে। 
সাম্খিএ কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধইয়ে সর্বকর্মণাম্‌ ॥ ১৩ 


অিষ্তান লঘা নমনা কৰা স্ব ঘৃখবব্লিঅম্‌ । 
নিনিঘাগ্র দৃক বা ইন ইলা স্নমূ ॥ £৪ ॥ 


অধিষ্ঠানম্‌ তথা কর্তা করণম্‌ চ পৃথগ্বিধম্‌। 
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টাহা দৈবম্‌ চৈবাত্বঅ পঞ্চমম্‌ ॥ ১৪ 


৪৮৮ 


অধ্যায়: ১৮ মোক্ষযোগ শ্লোক: ১৯১৪ 


অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধঃ কর্মণঃ ফলম্‌ । 
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্্যাসিনাং কচিৎ ॥ ১৮/১২ 


অর্থ-(১২) অনিষ্ট, ইস্ট এবং মিশ্র’. এই তিন প্রকার কর্মফল মৃত্যুর পর 
অত্যাগী৭ মানুষের হয়; কিন্তু সন্াসীদেরণ) (কর্মের ফল) কোনো কালেই 
হয় না। 

[টীকা: উত্তম যোনীতে অর্থাৎ ধার্মিক মানুষের ঘরে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত করে ভালো ফল ভোগ 
করাকে ইষ্ট ফল বলা হয়। অধম অর্থাৎ পশু-পাখির যোনিতে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত করে দুঃখ-কষ্ট 
ফল ভোগ করাকে অনিষ্ট ফল বলা হয় । আর উত্তম কিংবা অধম যোনিতে পুনভন্ম প্রাপ্ত 
হয়ে ভালো বা খারাপ ফল ভোগ করাকে মিশ্র ফল বলা হয়। যারা কর্মফলের লালসা 
ত্যাগ করতে পারে না, তাদের অত্যাগী বলা হয়েছে। (যারা কর্ম ত্যাগ না করে কর্মফল 
ত্যাগ করে, তাদের সন্ন্যাসী বলা হয়েছে। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১ম শ্লোকে একই কথা বলা 
হয়েছে।] 


পঞ্চেমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে । 
সাংখ্য কৃতা্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম ॥ ১৮/১৩ 
অর্থ-(১৩) হে মহাবাহো (অর্জুন)! সাংখ্য শাস্ত্র সিদ্ধান্তে সকল কর্মের 
সিদ্ধির পাঁচটি কারণ বলা হয়েছে, তা আমার কাছে উত্তম প্রকারে শ্রবণ 
কর। 
অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করোণং চ পৃথঘ্বিধম্‌ । 
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্ৰ পঞ্চমম্‌ ॥ ১৮/১৪ 
অর্থ-(১৪) অধিষ্ঠান এবং কর্তা, বিভিন্ন কারণ, অনেক প্রকারের পৃথক 
পৃথক চেষ্টা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চম কারণ দৈব । 


৪৮৯ 


অধ্যায়: ১৮ শ্রীমগবদগীতা গ্লোক; ১৫১৭] 
হাহীহনাজ্বনীমিতল্ষল সাহলনী নহঃ । 
ল্মাজ্খ না লিঘখীন লা অস্ত্র লভ ইন: ॥ ৫4 ॥ 


শরীরবাঙ্মনোভির্ইয়ৎ কর্ম প্রারভতে নরহ্তা। 
নিআইইয়ম্‌ বা বিপরীতম্‌ বা পঞ্ঠৈতে তস্ইয় হেতবহৃআ ॥ ১৫ 


বন মনি ক্কলীহলালদান নকুল অ: । 
ঘহবত্যকুলন্ৃজিলাল ল ঘহবলি লবিং ॥ £৪ ॥ 


তত্রেবম্‌ সতি কর্তারম্‌ আতমানম্‌ কেবলন্ত ইয়হঅ। 
পশ্ইয়তিঅকৃতকদ্ধিতুআৎ ন স পশ্ইয়তি দুর্মতিহি ॥ ১৬ 


অনয নাহুদ্কুনী মালী নতি অয ন ক্তিত্যনি। 
হুলাি জ হুলাল্তীন্দাল হুল্লি ন লিন্মভ্ৰনী ॥ £৩ ॥ 


ইয়স্ইয় নাহস্কৃতো ভাবহঅ কদ্ধির্ইয়স্ইয় ন লিপ্ইয়তে। 
হত্উআপি স ইমাঁল্লোকান্‌ ন হস্তি ন নিৰধৃইয়তে ॥ ১৭ 


৪৯০ 


অধ্যায়: ১৮ মোক্ষযোগ লোক: ১৫ ১৭ 


শরীরবাজ্মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ । 
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৮/১৫ 


অর্থ-(১৫) শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা মানুষ ন্যায় বা তার বিপরীতে যে 
কাজ করে, এই পাঁচটি তার কারণ । 


তত্রেবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্ত যঃ । 
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ ॥ ১৮/১৬ 
অর্থ:-(১৬) কিন্তু এইরকম হলেও যে মানুষ অশুদ্ধ বুদ্ধিবশত, শুদ্ধ 


আত্মাকে কর্তারূপে দেখেন, সেই দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ঠিক ঠিক দেখেন 
না। 


যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধি্যস্য ন লিপ্যতে । 
হত্বাপি স ইমীল্লোকান্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৮/১৭ 
অর্থ-(১৭) যে মানুষ অহংবোধ থেকে মুক্ত, যাঁর বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, সেই 
মানুষ এই সকল প্রাণীকে হত্যা করেও হত্যা করেন না এবং (এ কর্মফল 
দ্বারা) বদ্ধ হন না। 


[টাকা: যে মানুষ কোনো কর্মে নিজেকে কর্তা মনে করে না সেই মানুষ অহংবোধ থেকে 
মুক্ত। এই অংহবোধ মুক্ত মানুষের শরীর বা ইন্রিয় দ্বারা যদি কোনো প্রাণীর হত্যা হয় 
তাহলে এই হত্যার দায়ভার অহংবোধ মুক্ত মানুষের নয়। কারণ যার অহংবোধ নেই, তার 
আসক্তি, স্বার্থ বা অংহকার থাকে না। যেমন অগ্নি, বায়ু বা জলের দ্বারা কোনো প্রাণীর 
হত্যা হলে সেই কর্মফল অগ্নি, বায় বা জলের প্রাপ্য নয়, ঠিক তেমন ৷] 


[| ৪৯১ 


অধ্যায়: ১৮ শ্ৰীমদ্ৰগবদগীতা শ্লোক; ১৮ ১১ 
হান হী নহিহ্ালা সিনিঘা কুমনীহুলা । 
তা কল করীতি সিনিমঃ কলভল্ন্তঃ ॥ ₹৫ ॥ 
জ্ঞানম্‌ জ্ঞ্েইয়ম্‌ পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা ৷ 
করণম্‌ কর্মঅ কর্তেতি ব্রিবিধহ্‌ কর্মসম্থ্রহহ্অ ॥ ১৮ 
হান কন স্ব নী নন সিন যযামহুল: । 
সীল্যব ঘুঘালভ্নান অথানক্ছুত্ু নাল্মণি ॥ £৭ ॥ 
জ্ঞানম্‌ কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব্অ গুণভেদতহ্অ। 
প্রোইয়তে গুণসম্থিআনে ইয়থাবচ্ছুণু তানিঅপি ॥ ১৯ 
জন্মূতীদু বন্ধ লানলল্মঅলীহানী। 
জনিলক্ক নিলু লত্হবান নিভি লাহ্িক্রল্‌ ॥ ২০ ॥ 
সর্বভূতেষু ইয়েনৈকম্‌ ভাবম্অব্ইয়ইয়মীকৃষতে । 
অবিভক্তমূ বিভক্তেযু তজ্‌ জঞানম্‌ বিদ্ধি সাত্ুইকম্‌ ॥ ২০ 
দৃঘবৰল নু বজ্ছান লানামান্রানমৃখানিন্রঘালু। 
নি জস দরন্তু নজান নিভ্থি হাললল্‌ ॥ ৭৫ ॥ 


পৃথকৃতুএন্অ তু ইয়জ্জ্ঞানম্‌ নানাভাবান্‌ পৃথগ্বিধান্‌। 
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানম্‌ বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ২১ 


৪৯২ 


অধ্যায়: ১৮ মোক্ষযোগ শ্লোক: ১৮ ১১ 


জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা । 
করোণং কর্ম কর্তেতি ব্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮/১৮ 


অর্থ:-(১৮) জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা_ এই তিনপ্রকার কর্মের কারণ। করণ, 
কর্ম, কর্তা - এই তিন প্রকার কর্মের আশ্রয়। 
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিষৈব গুণভেদতঃ । 
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৮/১৯ 


অর্থ-(১৯) সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে, জ্ঞান, ক্রিয়া ও কর্তা গুণভেদে 
তিনরকম। সেগুলিও ভালোভাবে শ্রবণ কর। 


সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয় । 
অবিভক্তং বিভক্তেঘু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্‌ ॥ ১৮/২০ 
অর্থ-(২০) যে জ্ঞান দ্বারা মানুষ বিভক্ত সর্বভূতে এক অবিনাশী ভাবকে 
অবিভক্ত দেখে, সেই জ্ঞানকে সাত্বিক জানো । 
পৃথক্েন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথগ্বিধান্। 
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ১৮/২১ 


অর্থ-(২১) এবং যে জ্ঞান দ্বারা সর্বভূতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে নানা ভাবকে 
পৃথক পৃথক করে জানে, সেই জ্ঞানকে রাজসিক জেন। 


[শব্দার্থ: সর্বভূতে = সকল প্রাণীতে। পৃথক পৃথক = আলাদা আলাদা ৷] 


৪৯৩ 


অধ্যায়; ১৮ শ্রীমপ্তগবদণীতা As; ১৩ 


অন্তু ৃুল্ননব্ষতিমল্কাখী অক্ষুন্ন । 
অনন্লাধননু্ স্ব লজামলমুন্রা্লন্‌ ॥ ২২ ॥ 
ইয়ৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্‌ কার্ইয়ে সক্তম্‌ অহৈতুকম্‌ । 
অতত্ুআর্থবদ্অল্পম্‌ চ তৎ তামসমুদাহতম্‌ ॥ ২২ 
নিব জ্রহহ্িললহামন্ু্ল: কুলম্‌। 
অক্ষন্তসম্মুলা কল অজভ্লান্িন্মুক্যনী ॥ ২২ ॥ 
নিইয়তম্‌ সঙ্গরহিতম্‌ অরাগদুএফতহ্‌ কৃতমৃ। 
অফলপ্রেপ্সুনা কর্মঅ ইয়ৎ তৎ সাত্ুইকমুচুইয়তে ॥ ২৩ 
অন্ত ক্কাঈচ্ভুলা কুল জানুত্াইঘা লা দুল: । 
ক্ষিষব নন্তজাহান্ম লু হাজলঘুনাহ্ুলনূ ॥ ২৬ ॥ 
ইয়ৎ তু কামেন্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ্অ বা পুনহ্অ। 
ক্রিইয়তে বহুলাইয়াসম্‌ তদ্‌ রাজসমুদাহৃতম্‌ ॥ ২৪ 
অনুসন্ণ ধন হ্িলাললধিঘৃব স্ব দীভমম্‌। 
মাহথাহ্াংল্যল কম যন্দলামনমৃল ॥ ২৭ ॥ 


অনুৰন্ধম্‌ কৃষইয়ম্‌ হিম্সাম্‌ অনপেকৃষিঅ চ পৌরুষমূ । 
মোহাদারভূইয়তে কর্ম ইয়ৎ তৎ তামসমুচুইয়তে ॥ ২৫ 


8৯৪ 


ধার: ১১ মোশ্মযোগ পোক; ২১.২৫ 


যৎ তু কৃৎনবদেকস্মিন্‌ কার্যে সক্তমহৈতুকম্‌ । 


অতত্বার্থবদন্লঞ্চ তৎ তামসমুদাহতম্‌ ॥ ১৮/২২ 


অর্থ-(২২) কিন্তু যে জ্ঞান তুচ্ছ, অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীনভাবে একটি মাত্র 
কাৰ্যকে সমগ্র মনে করে তাতেই আসক্ত হয়, সেই জ্ঞানকে তামসিক বলা 
হ্য়। 
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদেষতঃ কৃতম্‌ । 
অফলপ্রেন্সুনা কর্ম যৎ তৎ সাত্তিকমুচ্যতে ॥ ১৮/২৩ 
অর্থ-(২৩) অনাসক্ত, রাগ-দ্বেষ বর্জিত ফলের আকাঙ্ফা রহিত মানুষের 
দ্বারা যে নিত্যকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই কর্মকে সাত্বিক বলা হয়। 
যৎ তু কামেন্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ । 
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহতম্‌ ॥ ১৮/২৪ 
অর্থ-(২৪) এবং যে কর্ম বহু পরিশ্রম যুক্ত আর ফল কামনা যুক্ত ও 
অহংকারযুক্ত মানুষের দ্বারা করা হয়, সেই কর্মকে রাজসিক বলা হয়। 


অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্‌ । 
মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে ॥ ১৮/২৫ 


হর্থ-(২৫) যে কর্ম পরিণাম, হানি, হিংসা এবং সামর্থ্যের বিচার না করে 
'শাহের বশে অনুষ্ঠিত হয়, সেই কর্মকে তামসিক বলা হয়। 


৪৯৫ 


অধ্যায়: ১৮ শ্রীমগবদগীতা শ্লোক; ১৬ ১১ 


মুক্অন্রী5নননাী 'ুক্যুললান্তলনান্নিল: । 
ভিত্ম-অভিত্ীতু নিনিন্কাহঃ কনা লাক ক্ননী ॥ ২৪ ॥ 


মুক্তসঙ্গোংনহম্বাদী ধৃতিউৎসাহসমনুইতহ্অ। 
সিদ্ধিঅসিদ্ধিওর্নির্বিকারহৃঅ কর্তা সাভুইকৃঅ উচ্ইয়তে ॥ ২৬ 


বাণী ন্ধমদ্যহ্তসম্মুততল্ণী হ্রিলালন্ধীওহন্দি: | 
হুমহান্ধাল্নিল: জলা হাল: নবিক্ীলিল: ॥ ২৩ ॥ 
রাগী কর্মফলপ্রেন্সুহ লুৰ্ধো হিম্্‌সাৎমকোৎশুচিহি। 
হৰ্ষশোকানুইতহ্‌ কর্তা রাজসহ্‌ পরিকীর্তিতহৃঅ ॥ ২৭ 


জনুক্ধ: সানুল: জক্র: হাতী নক্কুলিভীওলল: । 
নিম্ন ভীঘীভূতরী স্ব জনা নালজ তজ্যনী ॥ ২৫ ॥ 


অইযুক্তহ প্রাকৃতহ স্তৰ্ধহৃঅ শঠো নৈফৃতিকোহলসহঅ। 
বিষাদী দীৰ্ঘসূত্ৰী চ কর্তা তামস্অ উচ্ইয়তে ॥ ২৮ 


তন ঘূলশ্বীন যুণানক্সিনিণ গৃঘু। 
সীন্ষরলানলহীমতা ঘৃখনণন লজ ॥ ২৫ ॥ 


ৰুদ্ধেৰ্ভেদম্‌ ধৃতেশ্চৈব্অ গুণতন্ত্ৰিবিধম্‌ শৃণু ৷ 
প্রোচ্‌ইয়মানমৃঅশেষেণ্অ পৃথকৃতুএন্অ ধনঞ্জইয় ॥ ২৯ 


8৯৬ 


অধ্যায়: ১৮ মোক্ষযোগ পলো: ১০ ১৪ 


মুক্তসঙ্গোৎনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমদ্বিতঃ । 

সিদ্ধাসিদ্ধযোনির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ১৮/২৬ 
অর্থ:-(২৬) যে কর্তা আসক্তি মুক্ত, অহংকার থেকে শুন্য, ধৈর্য এবং 
উৎসাহযুক্ত, সাফল্য ও ব্যর্থতায় নির্বিকার, তাঁকে সাত্বিক বলা হয়। 
(শব্দার্থ: নির্বিকার = মানসিক ভাবে চঞ্চলতা নেই এমন ৷] 

রাগী কর্মফলপ্রেন্দুর্লু্ধো হিংসাত্মকোহশুচিঃ । 

হর্ষশোকান্িতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীতিতিঃ ॥ ১৮/২৭ 
অর্থ-(২৭) যে কর্তা আসক্তি যুক্ত, কর্মফল প্রাপ্তিতে আগ্রহী, লোভী, 
হিংসাত্মক, অশুচি ও বিষাদগ্ৰস্ত, তাকে রাজসিক বলা হয় । 


অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্[ঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোহলসঃ । 
বিষাদী দীৰ্ঘসূত্ৰী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ১৮/২৮ 


অর্থ-(২৮) যে কর্তা অযুক্ত, অমার্জিত, স্তব্ধ, অসৎ, হিংসাপরায়ণ, অলস, 
হতাশ এবং দীর্ঘসূত্রী? তাকে তামসিক বলা হয়। 
[টাকা: যে অল্প কাজকে সাধারণ ভেবে দীর্ঘ সময়ের জন্য ফেলে রাখে তাকে দীর্ঘসূত্রী 


বলা হয় ৷] 
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতন্ত্রিবিধং শৃণু । 
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্েন ধনঞ্জয় ॥ ১৮/২৯ 


অর্থ-(২৯) হে ধনঞ্জয় (অর্জুন)! গুণ অনুসারে বুদ্ধি ও ধারণ শক্তির তিন 
কার ভেদ সম্পূর্ণরূপে বিভাগপূর্বক বলছি, শ্রবণ কর। 


ীমন্তগবদণীতা-৩২ ৪৯৭ 


অধ্যায়: ১৮ শ্রীম্জগবদগীতা 


সনৃষি নন লিনৃষ্ধি স্ব কষাবাক্ার্ধ শাম 
অন্তর মীধা স্ব আ ই স্তুতি: জা নাগ লাহ্িল্দী ॥ ২০ ॥ 


অধর্মম্‌ ধর্মমিতি 


ইয়া মন্ইয়তে তমসাবৃতা 
সৰা্থান্‌ বিপরীতানসচ রা 


কদ্ধিহ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ 


৪৯৮ 


অধ্যায়: ১৮ মোক্ষযোগ (ক: ৩০ ৩১ 


্রবৃত্তি্ণ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে ৷ 
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্তবিকী ॥ ১৮/৩০ 


অর্থ-(৩০) হে পার্থ (অর্জুন)! প্রবৃত্তিমার্গ” এবং নিবৃত্তিমার্গ) আর কর্তব্য 
এবং অকর্তব্যকে ভয় ও অভয় বন্ধন এবং মোক্ষকে যে তত্বত জানে, 


সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিক ৷ 


[টীকা: গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও ফল এবং আসক্তি ত্যাগ করে লোকশিক্ষার জন্য রাজা 
জনকের মতো আচরণের নাম '্রবৃততিমার্গ। সন্যাস আশ্রমে অর্থাৎ সাংসারিক সকল 
মোহ, মায়া, মমতা, আসক্তি ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে কেবল পরমাত্মা প্রাপ্তির চিন্তা করে 
ধ্যান, জপ, তপস্যা ইত্যাদি আচরণের নাম 'নিবৃত্তিমার্গ' ৷] 


যয়া ধর্মমধৰ্মঞ্চ কার্যঞ্চাকার্যমেব চ। 

অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ১৮/৩১ 
অর্থ-(৩১) হে পার্থ (অর্জুন)! যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম এবং অধর্ম, কর্তব্য এবং 
অকতর্ক যথার্থভাবে জানে না; সেই বুদ্ধি রাজসিক। 

অধর্মং ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা । 

সৰ্বার্থান্‌ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ১৮/৩২ 
অর্থ-৩২) হে পার্থ (অর্জন)! যে বুদ্ধি তমোগুণ দ্বারা আবৃত হয়ে 
'অধর্মকে ধর্ম__এইরূপ মানে এবং সকল বিষয়কেই বিপরীতভাবে নেয়, 
সেই বুদ্ধি তামসিক ৷ 


৪৯৯ 


অধ্যায়: ১৮ শ্রীমঞ্জগবদশীতা ক্লোক: ৩৩ ০, 
ঘূল্যা ঘা মাহুমণী মন:সাণীন্দিঅনিম্া: | 
ভ্বীমীনাল্মসিস্বাত্ঘিযা ঘুনি: জা ঘাথ কাহিনিনচী ॥ ২২ ॥ 


ধৃত্ইয়া ইয়ইয়া ধারইয়তে মনহ্প্রাণেন্দিইয়ক্রিইয়াহা। 
ইয়োগেনাবিঅভিচারিণৃইয়া ধৃতিহ্‌ সা পার্থঅ সাতুইকী ॥ ৩৩ 


সা নতু ঘন্কানাখান ঘৃল্মা মাহ্ত্তুন । 
সন ক্ষতান্ান্ত্রী মুনি: লা নাখ হাজী ॥ ২৪ ॥ 


ইয়ইয়া তু ধর্মকামার্থান ধৃত্ইয়া ধারইয়তেৎর্জুন্অ । 
প্রসঙ্গেন্অ ফলাকাঙ্কৃষী ধৃতিহ্‌ সা পার্থঅ রাজসী ॥ ৩৪ 


যা হন্ম মণ হাক লিনা মহুমন স্ব । 
ননিঘুদ্ি তা ঘূলি: জা নালজী মলা ॥ ২৬ ॥ 


ইয়ইয়া সুঅপ্নম্‌ ভইয়ম্‌ শোকম্‌ বিষাদম্‌ মদমেব্‌অ চ। 
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিহ্‌ সা পার্থঅ তামসী ॥ ৩৫ 


অধ্যায়: ১৮ মোক্ষযোগ GIs: ৩৩ ৩৫ 
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেক্রিয়ক্রিয়াঃ । 
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥ ১৮/৩৩ 


অর্থ-(৩৩) হে পার্থ (অর্জুন)! যে অব্যভিচারিণী ধৃতির দ্বারা মন, প্রাণ এবং 
ইন্দিয়গুলোর ক্রিয়া যোগের অভ্যাস দ্বারা নিয়মিত হয়, সেই ধৃতি সাত্বিক ৷ 


[শনদার্থ, অব্যতিচারিণী = অবিচলিত । ধৃতি = অধ্যবসায় ক্রিয়া = কাজ |] 


যয়া তু ধর্মকামার্থান্‌ ধৃত্যা ধারয়তেৎ্জুন। 
প্রসঙ্গেন ফলাকাজক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ১৮/৩৪ 


অর্থ-(৩৪) কিন্তু হে অর্জন! যে ধৃতির দ্বারা ধর্ম, অর্থ এবং কামকে ধারণ 
করে, আসক্তির সঙ্গে ফলাকাজ্জী হয়; হে পার্থ! সেই ধৃতি রাজসিক। 


[শব্দার্থ: ধৃতি = অধ্যবসায় । ফলাকাজ্ী = যিনি কর্মফলের কামনা করেন |] 


যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ । 
ন বিমুঞ্চতি দুর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ১৮/৩৫ 


অর্থ-(৩৫) হে পার্থ (অর্জুন)! দুর্মেধা-যুক্ত মানুষ নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ 
এবং নেশা ত্যাগ করতে পারে না, সেই ধৃতি তামসিক । 


শব্দার্থ; দুর্মেধা = অবিবেকী, অল্পবুদ্ধি। বিষাদ = দুঃখ ৷ ধৃতি = সমভাবাপন্ন ৷] 


৫০১ 


অধ্যায়: ১৮ 


ভূক জিলালী সিবিরঘ গণ মী মহ । 
অম্যান্ানু হেন অন বান্না ল নিশান্তলি ॥ ২৪ ॥ 
সুখম্‌ তুইদানীম্‌ ত্রিবিধম শৃণু মে ভরতর্যভৃঅ । 
অভইয়াসাদ্‌ রমতে ইয়ত্রঅ দুহ্খাত্তম চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ 
অন্দর নি্বলিল নহ্তালীভমৃলীনলল । 
নন্মুব্ লাব্িক সীন্কলালদন্তুভ্িসিলাবুলল্‌ ॥ হ৩ ॥ 
ইয়ত্তদ্অগ্রে বিষমিব্অ পরিণামেহমৃতোপমম্‌। 
তৎ সুখম্‌ সাতৃইকম্‌ প্রোক্তম্‌ আতমকদ্দিপ্রসাদজম্‌ ॥ ৩৭ 
নিলদল্লিনলনীনানন্তল্সওলূলীদলল্‌। 
দৰ্দাদ নি্লিল লল্বুব্ৰ বাল হমূনম্‌ ॥ ২৫ ॥ 


রর তি 


বিষইয়েত্রিইয়সম্ইয়োগাৎ ইয়ততদ্অগ্রেএমৃতোপমম্‌ ৷ 
পরিণামে বিষমিব তৎসুখম্‌ রাজসম্‌ স্মৃতম্‌ ॥ ৩৮ 
বর স্বানৰ স্ব সব দীহনমান্দন: । 
নিরান্ঘসনাবীল্প ্লামলমূরাছুলদ্‌ ॥ ২৭ ॥ 
ইয়দৃত্গ্রে চানুৰন্ধে চ সুখম্‌ মোহনমাত্মনহ্অ। 
নিদ্ালসৃইয়প্রমাদোৎথম্‌ তৎ তামসমুদাহতম্‌ ॥ ৩৯ 


৫০২ 


শ্ৰীমদ্ভগবদদীতা শ্লোক; ৩৬ ৩, 


অধ্যায়: ১৮ মোক্ষযোগ প্লোক; ৩৬১৩৯ 


সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্যভ । 
অভ্যাসাদ্রমতে যত্ৰ দুঃখাত্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ১৮/৩৬ 
যত্তদণ্ধে বিষমিব পরিণামেহমূতোপমম্‌ । 
তৎ সুখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্‌ ॥ ১৮/৩৭ 
অর্থ-(৩৬-৩৭) হে ভারতর্ষভ (অর্জুন)! সুখও তিন প্রকারের হয়, এখন 
এগুলো শ্রবণ করো। যে সুখে মানুষ (যোগ, ধ্যান, ভজন) অভ্যাসে রমণ 
করে দুঃখের শেষ হয়; সেই সুখ সাধনার শুরুতে বিষের মত মনে হয়, 
কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য। যে সুখ আত্মার প্রশান্তি ও বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন, 
তাকে সাত্বিক বলা হয়েছে। 
বিষয়েন্্রিয়সংযোগাদ্‌ যত্তদগ্রেহমৃতোপমম্‌ । 
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ১৮/৩৮ 
অর্থ-(৩৮) যে সুখ বিষয় এবং ইন্দ্িয়ের সংযোগের কারণে প্রথমে 
অমৃতের মতো এবং পরিণামে বিষের মতো মনে হয়, সেই সুখকে 
রাজসিক বলা হয়েছে। 
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ । 
নিদ্রালস্যপ্রমাদোথং তৎ তামসমুদাহতম্‌ ॥ ১৮/৩৯ 
অর্থ-(৩৯) যে সুখ প্রথমে এবং পরিণামেও আত্মাকে মোহগ্রপ্ত করে; 
নিদ্রা, অলসতা এবং প্রমাদ থেকে উৎপন্ন সেই সুখকে তামসিক বল৷ 


হয়েছে। 
[শব্দার্থ: প্রমাদ = অজ্ঞান ৷] 


৫০৩ 


অধ্যায়: ১৮ 
ন লন দৃথিত্যা না হিনি বদ না ভুল: । 
অল সক্কুলিঅমুক অইসি: ভ্যান সিসিযুদীঃ ॥ ৪০ ॥ 
ন তদ্অস্তি পৃথিব্ইয়াম্‌ বা দিবি দেবেষু বা পুনহঅ। 
সত্অম্‌ প্রকৃতিজৈমুক্তম্‌ ইয়দেভিহ্‌ সিআত্ৰিভিগুণৈহি ॥ ৪০ 


ন্লাতাহাসিঅনিহ্যা হাল্লাথা সর অনল । 
কমা সবিমন্কানি হবমানসমনযুটী: ॥ ৪1 ॥ 
বৃরাহমণকৃষত্রিইয়বিশাম্‌ শৃদ্রাণাম্‌ চ পরন্তপ্অ। 
কর্মাণি প্রবিভক্ঞানি সুঅভাবপ্রভবৈর্ভণৈহি ॥ ৪১ 


শ্রীমজগবদগীতা শ্লোক: 8০ ৪ 


অধ্যায়: ১৮ মোক্ষযোগ (en; Bo BY 


ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ । 
সত্বং প্রকৃতিজৈৰ্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্ৰিভিগুণৈঃ ॥ ১৮/৪০ 
অর্থ:-(৪০) পৃথিবীতে বা দিব্যলোকে বা দেবতাদের মধ্যেও এমন কোনো 
প্রাণী বা বস্তু নেই, যা প্রকৃতিজাত এই তিনগুণ হতে মুক্ত আছে। 


ব্ৰাহ্মণক্ষত্ৰিয়বিশাং শূদাণাঞ্চ পরন্তপ । 
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগুণৈঃ ॥ ১৮/৪১ 

অর্থ-(৪১) হে পরন্তুপ (অর্জুন)! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের 
কর্মসমূহ স্বভাবজাত গুণ অনুসারে বিভক্ত হয়েছে। 

[টীকা: এই শ্লোকে অনেকেই প্রাচীন বর্ণপ্রথাকে বর্তমান জাতপ্রথার সাথে মিশিয়ে দেন । 
এটি আদৌ ঠিক নয়। বর্তমান জাতিভেদ (095৮ 5/5:90) আর্য শাস্ত্রের ব্যবস্থিত প্রাচীন 
বর্ণভেদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বর্ণভেদ মূলত গুণানুগত, কিন্তু জাতিভেদ সম্পূর্ণই 
বংশানুগত। মহাভারতের যুগেই বর্ণ ধর্মের অনেক ব্যতিক্রম ঘটেছিল। মহাভারতের 
শান্তিপর্বের 'ভূগুভরদ্বাজ সংবাদ' (১৮৮/১০) হতে পাওয়া যায়- 'ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং 
সর্ব ব্রাহ্মমিদং জগৎ ব্রহ্মণাপূর্বসৃ্টং হি কর্মভির্ণতাং গতম্‌ ॥” এবং পরে “তে দ্বিজাঃ 
ক্ষত্রতাং গতাঃ-_“তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ”_“তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ”_"তে দ্বিজাঃ 
বর্ণন্তরং গতাঃ” ইত্যাদি । বাস্তবিক জাতিভেদ নেই। কেন না এই সমগ্র পৃথিবীই ব্রহ্মা 
কর্তৃক প্রথম সৃষ্ট হলে ব্রাহ্মণময় (অর্থাৎ একবর্ণ) ছিল, পরে কর্মানুসারে বিভিন্ন বর্ণে 
পরিগণিত হয়েছে। ,.ব্রাক্মণগণই ক্ষত্রভাবপ্রাণ্ড হয়েছেন (অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হয়েছেন), 
্রা্ষণগণের একাংশই বৈশ্যভাবপ্রাপ্ত হয়েছেন_অর্থাৎ বৈশ্য হয়েছেন, ব্রাহ্মণগণের 
একাংশই শুন্রভাবপ্রাপ্ত হয়েছেন__অর্থাৎ শূদ্র হয়েছেন। দ্বিজগণই বর্ণান্তরপ্রাপ্ত হয়েছেন 
(স্বামী অপূর্বানন্দ)। প্রাচীন বর্ণবিভাগের মূলে যে সত্য ছিল, গীতায় সেই সত্যই 
আলোচিত হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণে (বালকাণ্ড : ৬৫/২৭) পাওয়া যায়, “ধর্মীস্তা 
বিশ্বামিত্ৰ উত্তম ব্রাহ্মণপদ লাভ করে মন্ত্র জপকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বক্ষ শ্রী বশিষ্ঠের 
পূজা করেন।” মূলত স্বভাবজাত গুণ অনুসারেই বর্ণ নির্ধারণ করা হত। পরের শ্লোকে 
ভগবান এই প্রসঙ্গ আরো স্পষ্ট করেছেন ।] 


৫০৫ 


অধ্যায়: ১৮ শ্ৰীমদ্ভগবদগীতা (A; RS fo 


হামী হুমহলঘ: হীন ফ্ান্নিযাজীনমন ন্ন। 
জান নিহাললাহিন্ লন্তাকম ভবলানসমূ ॥ ৬২ ॥ 
শমো দমস্তপহ্‌ শৌচম্‌ ক্ষান্তিরার্জবমেব্অ চ। 
জ্ঞানম্‌ বিজ্ঞানমান্তিক্ইয়ম্‌ ৰৃরহমকর্মুঅ সুঅভাবজম্‌ ॥ ৪২ 
হী নলী ঘৃনিহাধ্ণ সত ন্াচ্ঘনক্ঞানমূ। 
জাললীম্্লানগ্ধ কান জল ভ্রমানসমূ ॥ ২ ॥ 
শৌর্ইয়ম তেজো ধৃতির্দাকৃষিঅম্‌ ইয়ুদ্ধে চাপিঅপলাইয়নম্‌। 
দানমীশুঅরভাবশ্চ ক্ষাত্রম্‌ কর্মঅ সুঅভাবজম্‌ ॥ ৪৩ 
কু্িণহ্ফষনাতাত্ন হণ কলান্লল্‌। 
হি্যানলক্ কল হযুজ্ভাদি কবলানলল্‌ ॥ ৪৪ ॥ 
পরিচর্ইয়াৎমকম্‌ কর্মঅ শৃদ্রস্ইয়াপি সুঅভাবজম্‌ ॥ ৪88 
হন হন জঘঘমিহল: অজিত তললী লহঃ । 
ব্বনলিংর: বিজি যা নিল্তুনি নক্ভুত্য ॥ এ ॥ 


সুএ সুএ কর্মণিঅভিরতহ্অ সম্সিদ্ধিম্‌ লভতে নরহ্অ। 
সুঅকর্মনিরতহ্‌ সিদ্ধিম্‌ ইয়থা বিন্দতি তচ্ছ্ণু ॥ ৪৫ 


৫০৬ 


অধ্যায়: ১৮ মোক্ষযোগ প্লোক: ৪১9? 


শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ । 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রক্মকর্ম স্বভাবজম্‌ ॥ ১৮/৪২ 
২ অর্থ-(৪২) শান্তভাব, আত্মসংযম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, 
বিজ্ঞানের অনুভূতি) এবং আস্তিক বুদ্ধি_এগুলো ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত 
কর্ম। 
[টীকা: পরমতত্তের অনুভব করাই বিজ্ঞানের অনুভূতি |] 
শৌৰ্য্যং তেজো ধৃততি্দাক্্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌ । 

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্‌ ॥ ১৮/৪৩ 
অর্থ-(৪৩) বীরত্ব, তেজ, ধৈর্য, দক্ষতা এবং যুদ্ধেও বিমুখ না হওয়া, দান 
এবং ঈশ্বরভাব)_এগুলো ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম । 


টীকা: ১ঈশ্বরভাব' শব্দ শাসন-দক্ষতা এবং নেতৃত্ব শক্তির বাচক ৷] 


কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্‌ । 
পরিচর্যাত্বকং কর্ম শূত্রস্যাপি স্বভাবজম্‌ ॥ ১৮/৪৪ 
অর্থ-(88) কৃষি, গো-রক্ষা, বাণিজ্য_এগুলো বৈশ্য স্বভাবজাত কর্ম এবং 
পরিচর্যা করা শূত্র স্বভাবজাত কর্ম। 
স্বে স্বে কর্মণ্ভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ । 
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ১৮/৪৫ 
অর্থ-(8৫) নিজ নিজ স্বভাবজাত কর্মে নিযুক্ত মানুষ অধ্যাত্ম সিদ্ধি লাভ 
করে। স্বকর্মে নিষ্ঠাবান মানুষ যে প্রকারে সিদ্ধিলাভ করে, তা শ্রবণ কর... 


৫০৭ 


উরি শ্রীমত্তগবদগীতা শ্লোক; ৪৬ ৪৮ 


যন: সন্বতমিমূলালা খল অনমিন ললম্‌। 
কমা ললম্ঘ্থ জিত নিল্তুলি লালন: ॥ ৪৭ ॥ 


সুঅকর্মণা তম্অভূইয়র্চিঅ সিদ্ধিম্‌ বিন্দতি মানবহৃঅ ॥ ৪৬ 


সঈবাল্ডৰঘন িুঘা: নহঘলীল্ননুপ্তিলালু। 
হললানলিঅল কল ক্ষুরলাদীলি ন্িল্ত্রিমমূ ॥ ৪৩ ॥ 
শ্রেইয়ান্‌ সুঅধর্মো বিগুণহৃঅ পরধর্মাৎ সুঅনুষ্ঠিতাৎ। 
সুঅভাবনিইয়তম্‌ কর্ম কুর্বন্‌ নাগ্লোতি কিল্বিষম্‌ ॥ ৪৭ 


অহ কম লী অনীজমণি ন লবন । 
লামা হি নীঘণা দুঈীলাসলিবিবানৃনা: ॥ 8৫ ॥ 


সহজম্‌ কর্ম্‌অ কৌন্তেইয় সদোষম্তপি ন তিঅজেৎ। 
সর্বাস্তা হি দোষেণ্অ ধুমেনাগ্নিরিবাবৃতাহা ॥ ৪৮ 


৫০৮ 


| 


মোক্ষযোগ 


যতঃ প্রবৃত্তর্ভূতানাং যেন সর্বামদং ততম্‌ । 
স্বকর্মণা তমভ্যর্গ সিদ্ধিং বিন্দতি মানব? ॥ ১৮/৪৬ 


অধ্যায়: ১৮ (ৰ; ৪৬৪৮ 


অর্থ-(৪৬) যা থেকে সমস্ত জগতের উৎপত্তি হয়েছে এবং যা দ্বারা এই 
সব কিছু ব্যাপ্ত আছে; সেই পরমাত্মাকে নিজ কর্ম দ্বারা অর্চনা করে 
মানুষ সিদ্ধি লাভ করে। 


[টাকা: কর্ম শব্দটিকে বুঝতে হলে সমগ্র গীতা পাঠ করে কর্মের যথার্থ জ্ঞান ধারণ 
করতে হবে। যে সকল কর্ম ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞস্বরূপ করা হয়, সেই সকল কর্ম দ্বারা 


সিদ্ধিলাভ হয় ৷] 
শ্ৰেয়ান্‌ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ । 
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিন্বিষমূ ॥ ১৮/৪৭ 
অর্থ-(৪৭) স্বধর্ম দোষবিশিষ্ট হলেও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরের ধর্ম 
অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ ৷ স্বভাব দ্বারা নিয়ত কর্ম করে মানুষ পাপ-প্রাপ্ত হয় না। 
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। 
সর্বারস্তা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ১৮/৪৮ 
অর্থ-(৪৮) হে কৌন্তেয় (অর্জুন)! সহজাত কর্ম» দোষযুক্ত হলেও ত্যাগ 
করবে না; কেননা ধোঁয়া দ্বারা অগ্নির মতো সকল কর্ম দোষ দ্বারা আবৃত 
আছে। 


[টাকা: উশান্রবিবিঘারা নির্ধারিত স্বভাবজাত কর্মকেই এখানে ধর্ম, নিয়ত কর্ম, স্বকর্ম 
সহজাত কর্ম ইত্যাদি বলা হয়েছে ।] 


৫০৯ 


শ্রীমন্ণগবদগীতা ঝোক: ৪৯৪১ 


অন্্ন্ুজি: অলস সিলালমা নিমানমনত: | 
ন্ষম্যীভিজি ঘংমা জন্মালাঘিা্তলি ॥ ৪৭ ॥ 
অসক্তকদ্ধিহ্‌ সর্বত্র জিতাৎমা বিগতস্পৃহহ্অ। 
নৈষর্মিঅসিদ্ধিম্‌ পরমাম্‌ সন্নিআসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ 
ভিজি সামী অগা নন্ধা নঘামীণি নিনীঘ লী। 
জমান কীলীষ নিষ্ঠা বাড আা ঘহা ॥ ১০ ॥ 
সিদ্ধিম্‌ প্রাপ্তো ইয়থা ব্রহ্ম তথাপ্লোতি নিৰোধ্অ মে। 
সমাসেনৈব্অ কৌন্তেইয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্ইয় ইয়া পরা ॥ ৫০ 
তা নিহতরা সকধী ঘৃত্যালনান লি স্ব । 
হাক্ছাীনিনিনাঁিয্না হানানুঘী তুম স্ব ॥ ৭৫ ॥ 
কদ্ধিআ বিশুদ্ধইয়া ইয়ুক্তহঅ ধৃতিআতমানম্‌ নিইয়ম্ইয় ট। 
শৰ্দাদীন্‌ বিষইয়ান্ভ্তিঅভুআ রাগদুএযৌ বিউদস্ইয় চ ॥ ৫১ 
নিনিন্লনী ন্যচনাহী অননান্ধাভ্মানম: । 
ভানমীলানহী নিন্য নহাত্থ অমুদাগ্সিন: ॥ ৭২ ॥ 
বিবিক্তসেবী লঘুআশী ইয়তবাক্‌ কাইয়মানসহঅ। 
ধিআনইয়োগপরো নিতৃইযম্‌ বৈরাগ্ইয়ম্‌ সমুপাশ্রিতহঅ ॥ ৫২ 


৫১০ 


| 


মোক্ষযোগ 


অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পুহঃ । 
নৈষকর্মাসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ১৮/৪৯ 
অর্থ-(৪৯) সকল বিষয়ে আসক্তিশূন্য বুদ্দিবিশিষ্ট আত্মাজয়ী স্পৃহারতিত 
মানষ সন্নাসের১ দ্বারা পরম নৈ্র্ম সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়। 
[টীকা ৫ম অধ্যায়ে ভগবান সন্যাস শব্দের যথার্থতা বুঝিয়েছেন ] 
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্ৰহ্ম তথাপ্লোতি নিবোধ মে । 
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ১৮/৫০ 
অর্থ-(৫০) হে কৌন্তেয়! সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া মানুষ যেভাবে তত্তবজ্ঞানের 
চরম নিষ্ঠা দ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, তা আমার কাছ থেকে সংক্ষেপে জান... 


বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ । 
শব্দাদীন্‌ বিষয়াংস্তযক্তা রাগদেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ১৮/৫১ 
বিবিক্তসেবী লত্বাশী যতবান্কায়মানসঃ । 
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ১৮/৫২ 
অর্থ-(৫১) বিশুদ্ধ বুদ্ধি যুক্ত হয়ে, ধৃতি দ্বারা অন্তঃকরণকে বশ করে, 
শব্দাদি বিষয়কে ত্যাগ করে এবং রাগ দ্বেষ পরিত্যাগ করে; নির্জন স্থানে 
অবস্থান করে বাক্য, শরীর ও মনকে সংযত করে অল্প আহারকারী মানুষ 
নিত্য ধ্যানযোগ-পরায়ণ হয়ে, দৃঢ় বৈরাগ্য অবলম্বন করে... 


[শন্দার্থ: বৈরাগ্য = সংসারে আসক্তি নেই এমন ৷ ধৃতি সহিষ্ণুতা ৷ শব্দাদি বিষয় 
ত্যাগ = শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি ত্যাগ করা। রাগ = আসক্তি । দ্বেষ = হিংসা ৷] 


অধায়: ১৮ 


৫১১ 


শরীঘ্গবদণীতা Hi 
অনন্ধাং লন্ত হৰ্ণ ধাম লী অহিতভম। 
নিষকু্ নিমল: হান্নী লন্যমূআা্ কভনণী ॥ এই ॥ 


অহঙ্কার ৰলম্‌ দর্পঅম্‌ কামম্‌ ক্রোধম্‌ পরিগ্রহম্। 
বিমুচ্‌ইয় নির্মমহ্‌ শান্তহ্‌ ব্রহ্মভূইয়াইয় কল্পতে ॥ ৫৩ 


অধ্যায়: ১৮ 


লন্থামূল: সললাল্না ল হীন্নলি ন ক্ান্্রলি । 
জল: জনন মুরিদ লক্ষি তলব নহাল্‌ ॥ ৭৪ ॥ 


ৰ্রহ্মভূতহ্‌ প্রসন্নাংমা ন শোচতি ন কাঙ্কৃষতি। 
সমহ্‌ সর্বেষু ভূতেষু মত্তক্তিম লভতে পরাম্‌ ॥ ৫৪ 


ন্বন্যা লাললিলানালি আনাল্গ্ৰাতিল লবন: । 
ননী মা ল্ললী হালা নিহার লহুলল্নহম্‌ ॥ এ ॥ 


ভক্তিআ মাম্অভিজানাতি ইয়াবান্‌ ইয়শ্চাস্মি তত্ুঅতহ্অ । 
ততো মাম্‌ তত্তুঅতো জ্ঞ্ঠাতৃউয়া বিশতে তদৃঅনস্তরম্‌ ॥ ৫৫ 


৫১২ 


অধায়; ১৮ মোক্ষযোগ শ্লোক: ৫৩.৫৫ 


অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্‌ । 
বিষুচ্য নিরমমঃ শান্তো ব্ৰহ্মভুয়ায় কল্পতে ॥ ১৮/৫৩ 

অর্থ-(৫৩) অহংকার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিখহ' পরিত্যাগ করে; 
নির্মম, শান্ত ব্ৰহ্মতে একীভূত হওয়ার যোগ্য হয়। 
[টীকা: “ বিদ্যা, জাতি, নিজের শক্তি ইত্যাদির জন্য গর্ব করাকে ‘দৰ্প’ বলা হয়। 
সাংসারিক সুখ ভোগ করাকে 'পরিগ্রহ' বলা হয়] 

ব্ৰহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্ষতি । 

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥ ১৮/৫৪ 

অর্থ-(৫8) ব্রহ্ধে স্থিত” প্রসন্নচিত্ত মানুষ শোক করে না, আকাজঙ্কাও করে 
না। সর্বভূতে সমভাবযুক্ত মানুষ আমার পরম ভক্তি লাভ করে। 
[টাকা: ১৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২৯তম শ্লোকে যাকে যোগযুক্ত বলা হয়েছিল, তাকেই 
এখানে ব্ৰহ্মস্থিত বলা হয়েছে ।] 

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাস্মি তত্বৃতঃ। 

ততো মাং তত্তবতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌ ॥ ১৮/৫৫ 

অর্থ-(৫৫) “স্বরূপত আমি কে এবং কেমন?” সাধক ভক্তির মাধ্যমে তা 


জানতে পারেন॥ আমাকে যথার্থভাবে জেনে সেই (ভক্তির প্রভাবে) 
আমাকে তন্ততঃ জেনে সেই সময় আমাতে প্রবেশ করেন। 


[| 
খীমন্তগবদগীতা-৩৩ ৫১৩ 


শরীফতগবদগীতা শ্লোক: ৫৬৭ 


অধ্যায়: ১৮ 
ভলক্কমাঘযমি জনা বাণী দন্ত ঘা: | 
মল্সলানাহনামীনি হাম্র্ণ নন্নন্অম lug ॥ 


সর্বকর্মাণিঅপি সদা কুর্বাণো মদ্বিঅপাশ্রইয়হঅ। 
মৎপ্রসাদাদৃঅবাপ্নোতি শাশুঅতম্‌ পদম্অব্ইয়ইয়ম্‌ ॥ ৫৬ 


স্বললা জবন্ীতা মখি মহন লত্বহঃ । 
ন্বৃত্বিভীযামুমাসিল্য লন্মিল: বর্ন লন ॥ 4৩ ॥ 


চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সন্নিঅস্ইয় মৎপরহ্অ । 
দ্ধিইয়োগমুপাশ্রিতৃুইয় মচ্চিত্তহ সততম্‌ ভব্অ ॥ ৫৭ 


মন্দিন: অন্যটা লক্সলানালু নহিচ্নলি । 
অঘ ব্বল্দনুস্কাবান্ম গীচ্যজি বিলঙ্্াি ॥ 4৫ ॥ 


মচ্চিত্তহ্‌ সৰ্বদুৰ্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্ইয়সি। | 
অথ্ত্র চেৎ তুঅম্তহঙ্কারাৎ ন শ্রোষ্ইয়সি বিনঙ্কৃষিঅসি ॥ ৫৮ | 


৫১৪ 


অধ্যায়: ১৮ মোক্ষযোগ গ্লোক: ৫৬.৫৮ 
সর্বকর্মাণ্পি সদা কুর্বাণো মদ্বযপাশ্রয়?ঃ । 
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌ ॥ ১৮/৫৬ 


অর্থ-(৫৬) আর সকল কর্ম করেও সর্বদা আমাকে আশ্রয় করে আমার 
প্ৰসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন। 


চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ । 
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ১৮/৫৭ 
অর্থ-(৫৭) সকল কর্ম মনের দ্বারা আমাতে অর্পণ করে?) বুদ্ধিযোগণ) 
অবলম্বন করে মৎপরায়ণ হয়ে নিরন্তর মদগতচিত্ত হও । 


টাকা: "৯ম অধ্যায়ের ২৭তম শ্লোকে অর্পণের বিষয়ে এবং খিবুদ্ধিযোগের বিষয়ে ২য় 
অধ্যায়ের ৪৯তম শ্লোকে আলোচনা করা হয়েছে |] 


মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি । 
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনজ্জ্যসি ॥ ১৮/৫৮ 


অর্থ-(৫৮) তুমি নিরন্তর আমাতে যুক্ত হয়ে আমার প্রসাদ জন্ম-মৃত্যু সহ 
সকল সঙ্কট থেকে যুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি অহংকারী হয়ে আমার কথা 
শ্রবণ না কর, তাহলে বিনাশ প্রাপ্ত হবে। 


৫১৫ 


অধ্যায়: ১৮ শ্রীমজগবদণীতা শ্লোক: ৫৯-৬১ 


অনবস্কাতমা্সিল্য ন ঘীল্তয হলি মল্মণী। 
মিশন লনলাঘভী সকুনিজলা লিনীফনলি ॥  ॥ 


ইয়দূঅহম্কারমাশ্রিতৃইয় ন ইয়োৎসিঅ ইতি মন্ইয়সে। 
মিথইয়ৈব্‌অ বিঅবসাইয়স্তে প্রকৃতিস্তআম্‌ নিইয়োক্ষিঅতি ॥ ৫৯ 
ভ্রমানলন ীলীীব নিভু: জল লতা । 


কত নক্জি হল্লীন্তানু বহিচ্বভ্বনহীওপি ললু ॥ ৪০ ॥ 
সুঅভাবজেন্অ কৌন্তেইয় নিবদ্ধহ সুএন্অ কর্মণা। 
কর্তুম্‌ নেচ্ছসি ইয়ন্মোহাৎ করিষ্ইয়সিঅবশোহপি তৎ ॥ ৬০ 


ইম্হ: জনমূললানা ভহা$স্তুন নিম্তনি। 
সাদত্রল্মনমূলানি অন্সাকল্ঞালি লামা ॥ ৪? ॥ 


ঈশুঅরহ সর্বভূতানাম্‌ হদ্দেশেতর্জুন্অ তিষ্ঠতি ৷ 
ভ্রামইয়ন্‌ সর্বভূতানি হয়ন্ত্রারঢানি মাইয়ইয়া ॥ ৬১ 


লন হাহ্ঘা বাল্য সনমানন লাহন। 
লজ্সলাবাত্নর্থ হালি খান সা্নলি হাগ্মনম্‌ ॥ ২ ॥ 


তমেব্অ শরণম্‌ গচ্ছআ সর্বভাবেন্অ ভারতৃঅ। 
তৎপ্রসাদাৎ পরাম্‌ শান্তিম্‌ স্থানম্‌ প্রান্সিঅসি শাশুঅতম্‌ ॥ ৬২ 


৫১৬ 


অধ্যায়: ১৮ মোক্ষযোগ শ্লোক: ৫৯ ৬২ 


যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে । 
মিথ্যেষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ১৮/৫৯ 

অর্থ-(৫৯) যদি অহংকার আশ্রয় করে এই রকম মনেকর যে 'আমি যুদ্ধ 
করব না', তোমার এই সংকল্প বৃথা। তোমার প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে 
নিযুক্ত করবে। 

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্মণা । 

কর্তৃং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোহপি তৎ ॥ ১৮/৬০ 

অর্থ-(৬০) হে কৌন্তেয়! মোহবশত যা করতে ইচ্ছা করছ না, তাও 
নিজের (ক্ষত্রিয়) স্বভাবজাত কর্মের দ্বারা বদ্ধ হয়ে অনিচ্ছাসত্বেও করতে 
বাধ্য হবে। 

উশ্বরঃ সর্বভূতানাং হদ্দেশেৎর্জুন তিষ্ঠতি । 

ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্ত্রারটরানি মায়য়া ॥ ১৮/৬১ 

অর্থ-(৬১) হে অর্জুন! ঈশ্বর সকল জীবের হৃদয়-দেশে অধিষ্ঠিত হয়ে নিজ 
মায়া” দ্বারা যন্ত্স্থ পুতুলের মতো সকল জীবকে চালিত করছেন। 


[টাকা: “মায়া প্রকৃতির এক নাম। (শ্বেতাশ্বতর: ৪/১০)। ঈশ্বর প্রকৃতি থেকে এই জগৎ সৃষ্টি 
করেছেন এবং প্রকৃতি দ্বারাই শরীর নির্মাণ করে জীবের পরিভ্রমণ করাচ্ছেন।] 


তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত । 
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রান্স্যসি শাশ্বতম্‌ ॥ ১৮/৬২ 


অর্থ-(৬২) হে ভারত (অর্জুন)! সর্বতোভাবে তাঁরই শরণ গ্রহণ কর। তাঁর 
প্রসাদে পরম শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হবে। 


৫১৭ 


শ্রীম্গবদণীতা শ্লোক: ৬৩ 


হুলি ন ন্বানমান্ান মৃত্তান্র যুন্মনহ মমা । 
নিমৃহবলবৃহীমিতা অখীক্ভজি নযা ্তুন্ধ ॥ ২ ॥ 
বিমৃশ্ইয়ৈতদূঅশেষেণ্অ ইয়থেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ 


অধ্যায়: ১৮ 


জনযুল্মনম মূত্র: সঘন লহল লন: । 
হুভীভলি লি হতলিনি ননী লফ্ঝামি ন হিনম্‌ ॥ 9 ॥ 


সর্বগুহইয়তমম্‌ ভূইয়হৃঅ শৃণু মে পরমম্‌ বচহ্অ । 
ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্‌ষিআমি তে হিতম্‌ ॥ ৬৪ 


মন্মনা মন মতুক্ধী লআজী লা নমংক্তুদধ । 
মাঈনজ্ঘজি অন্ত ন সলিজান সিআী5জি লী ॥ ৪৭ ॥ 


মন্মনা ভবৃঅ মন্ক্তহৃঅ মদ্ইয়াজী মাম্‌ নমস্কুরু । 
মামেবৈষ্ইয়সি সত্ইয়ম্‌ তে প্রতিজানে প্রিইয়োহসি মে ॥ ৬৫ 


৫১৮ 


অধ্যায়: ১৮ মোগ্ষযোগ A; 50 


ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌ গুহ্যতরং ময়া । 

বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ১৮/৬৩ 
অর্থ-(৬৩) আমার দ্বারা এই রকম গুহ্য থেকে গুহ্যতর দ্যান তোমাকে 
বলা হলো। এটি সম্পূর্ণরূপে বিচার বিবেচন৷ করে যেমন ইচ্ছা, সেঃ 
রকম কর। 
[শব্দার্থ: গুহ্য = গোপনীয় । গুহ্যতর = অতি গোপনীয় |] 

সর্বপুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ । 
ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বন্ষ্যামি তে হিতম্‌ ॥ ১৮/৬৪ 

অর্থ-(৬৪) পুনরায় আমার পরম গুহ্যতম বচন শোন। তুমি আমার 
অনেক প্রিয়, তাই এই পরম হিতকর বাক্য আমি তোমাকে বলব। 


শব্দার্থ: পরম গুহ্যতম = অতি গোপন থেকেও অধিক গোপনীয় । বচন = বানী, 
কথা । হিতকর = সুখকর ।] 


মন্মনা ভব মন্তক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ৷ 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োসি মে ॥ ১৮/৬৫ 
অর্থ-(৬৫) আমাতে মন রাখ, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা করো, 
আমাকে নমস্কার কর; তাহলে আমাকেই প্রাপ্ত হবে। তোমার কাছে সত্য 
প্রতিজ্ঞা করছি, কারণ তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় হও. 


৫১৯ 


শ্রীমন্জগবদগীতা শ্লোক: ৬৬ ৬৯ 
জনলীন্মধিত্যত্য মামক হাত্তা লজ । 
অন্ধ লা লনঘাউম্যী লীষকাঘিড্বামি মা হন: ॥ ঘঘ ॥ 


সর্বধর্মান্‌ পরিতৃইয়জিঅ মামেকম্‌ শরণম্‌ ব্রজ্অ। 
অহম্‌ তুআম্‌ সর্বপাপেভ্ইয়হঅ মোক্ষয়িষ্য়ামি মা শুচহ্অ ॥ ৬৬ 


অধ্যায়: ১৮ 


হু নী লালনভন্কা নামন্ধাঅ্র ন্কহ্াস্মন । 

ন স্বাহস্ঘন বাক্য ন স্ব মা ত্বীস্ম্মলূত্ৰনি ॥ দও ॥ 

ইদম্‌ তে নাতপস্ধাইয় নাভক্তাইয় কদাচন্অ । 

ন চাশুশ্রাষবে বাচ্‌ইয়ম্‌ ন চ মাম্‌ ইয়োহভূইয়সূইয়তি ॥ ৬৭ 

অ হুম ঘহন যুদ্ধ মত্কম্বসিঘাহযলি । 

লক্ষি মথি ঘর্যা ভুলা লামনচ্বল্বলহাঘঃ ॥ ৪৩ ॥ 

ভক্তিম্‌ ময়ি পরাম্‌ কৃতৃুউআ মামেবৈষ্ইয়তিঅসম্শইয়হ্‌ৃঅ ॥ ৬৮ 

ন স্ব ললাল্ন্চ্ন নগ্মিল্দ সিতন্ধুনম: | 

সলিলা ন স্ব ম নলাহুল্য: সিঅরনযী মুনি ॥ ৪৫ ॥ 


ন চ তম্মান্মনুষ্ইয়েযু কশ্চিন্মে প্রিইয়কৃত্তমহৃঅ । 
ভবিতা ন চ মে তস্মাৎ অন্ইয়হ্‌ প্রিইয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ 


৫২০ 


মোক্ষমোগ শ্লোক: ৬৬ ৬৯ 


সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । 
অহং তাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ১৮/৬৬ 
অর্থ-(৬৬) সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণ লও; আমি 
সকল পাপ থেকে তোমাকে মুক্ত করব, তুমি শোক কর না। 


অধ্যায়: ১৮ 


ইদং তে নাতপক্কায় নাভক্তায় কদাচন। 

ন চাশুশ্রীষবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যসূয়তি ॥ ১৮/৬৭ 
অর্থ-(৬৭) তগস্যাহীন ও ভক্তিহীন, শ্রবণে অনিচ্ছুক এবং যে আমাকে 
দ্বেষ করে__এই সকল মানুষকে এই পরম জ্ঞান বলা উচিৎ নয়। 

য ইদং পরমং গুহ্যং মভ্ক্তেম্বভিধাস্যতি। 

ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ১৮/৬৮ 
অর্থ-(৬৮) যে আমাতে পরম ভক্তি করে এই পরম গুহ জ্ঞান আমার 
ভক্তদের কাছে বলবে, সে আমাকেই প্রাপ্ত হবে__এ বিষয়ে কোনো সংশয় 


a 


ন চ তন্মান্মনুষ্যেু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ। 
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ১৮/৬৯ 
অর্থ-(৬৯) প্রিয় কর্মকারী মানুষের মধ্য তাঁর) থেকে অধিক প্রিয় কেউ 
নেই এবং এ জগতে তাঁর চেয়ে আমার প্রিয়তর অন্য কেউ হবেও না। 
চাকা: যিনি ভক্তদের কাছে গীতার এই পরম গুহা জ্ঞান বলেন, সেই বাতিক "তাঁর শা 
দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে] 


৫২১ 


অধ্যায়: ১৮ শ্রীম্গবদণীতা শ্লোক: ৭০.৭১ 


অভইজ্যন স্ব অসম ঘচ্ম লান্লানসী: । 
লানঘহীন নলান্তমিন্ত: ভ্বালিবি ল মনি: ॥ ৩০ ॥ 


অধইয়েষিঅতে চ ইয় ইমম্‌ ধর্মিঅম্‌ সম্বাদমাবইয়োহো । 
জ্ঞানইয়জ্ঞ্কন্অ তেনাহম্‌ ইষ্টহ সিআমিতি মে মতিহি ॥ ৭০ 


সত্মানাললভূযপ্ধ গ্রুবাহ্ঘি নী লহ: । 
জী5বি ভুক্ত: হাসালটীন্কাল্সান্ুযাত্যুতঘকলঘামূ ॥ ৩? ॥ 


শ্দ্ধাবান্অনসূইয়শ্চ শৃণুইয়াদূঅপি ইয়ো নরহ্অ। 
সোহপি মুক্তহ্‌ শুভীল্লোকান্‌ প্রাপুইয়াৎ পুণ্ইয়কর্মণাম্‌ ॥.৭১ 


বাশ্বিব্লন্ভুন নাশ বলবন্ান্ ঈনলা । 
বন্বিত্থাললমলীহু: সলভ  ঘলজ্য ॥ ৩২ ॥ 


কচ্চিদেতচ্ছুতম্‌ পার্থ তুঅইয়ৈকাণ্রেণ্অ চেতসা। 
কচ্চিদুঅজ্ঞানসম্মোহহঅ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জইয় ॥ ৭২ 


৫২২ 


অধ্যায়: ১৮ মোক্ষযোগ শ্লোক: ৭০ ৭১ 


অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্মাং সংবাদমাবয়োঃ । 
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ১৮/৭০ 
অর্থ-(৭০) এবং যে মানুষ আমাদের এই ধর্মময় সংবাদ (এই গীতাশাস্ত্) 
অধ্যয়ন করবে, তার সেই জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমি পূজিত হব - এই 
আমার মত। 


শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ । 
সোহপি মুক্তঃ শুভীল্লোকান্‌ প্রাুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্‌ ॥ ১৮/৭১ 


অর্থ-(৭১) যে মানুষ শ্রদ্ধাযুক্ত ও দোষদৃষ্টি রহিত হয়ে (পরম জ্ঞান এই 
গীতাশান্ত্ কেবল শোনে, সেও মুক্ত হয়ে পুণ্যকর্মকারীদের শুভ-লোক 
প্রাপ্ত হবে। iy 


কচ্চিদেতচ্ছুতং পার্থ তবয়ৈকাণ্রেণ চেতসা । 
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ১৮/৭২ 


অর্থ:-(৭২) হে পার্থ (অর্জুন)! তুমি কী এই (পরম জ্ঞান) একাগ্র চিত্তে 
শ্রবণ করেছ? হে ধনঞ্জয়! অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন তোমার মোহ কী নষ্ট 
হয়েছে? 


৫২৩ 


শ্ৰীমন্তগবদগীতা শ্লোক: ৭৩ 


অধ্যায়: ১৮ 
জুন ান্ন-_ নী মীন্ব: জনৃণিন্ঠল্মা লেসেলান্াল্ামাস্সুল । 
নী মরন: কহি বদন লন ॥ ৩২ ॥ 
অর্জন উউআচৃঅ - 
নষ্টো মোহহ্‌ সৃমৃ্তি্লৰ্ধা তুঅৎপ্রসাদান্মইয়াচ্ইযুতঅ । 
স্থিতোহস্মি গতসন্দেহহঅ করিষ্ইয়ে বচনম্‌ তব্অ ॥ ৭৩ 
মজ্পভ্র নাত _ ল্য নাস দাস স্ব ালনল: | 
ভঁন্াহুমিমমগীমমনস্তুন হীলন্দঘাল্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
সঞ্জইয় উউআচৃত্র- ইতিঅহম্‌ বাসুদেবস্ইয় পার্থস্ইয় চ মহাত্মনহ্অ। 
সম্বাদমিমম্অশ্রৌষম অদ্ভুতম্‌ রোমহর্ষণম্‌ ॥ ৭৪ 


্বালসজানান্জ্তুললালির্স যুদ্ধামন্ লে। 
আনা আনীপ্রহাককৃভ্যাল্লাহ্বাুঘঅল: ভলঅলু ॥ ৩৭ ॥ 
বিআসপ্রসাদাচ্ছুশ্রতবানন এতদ্‌ গুহ্ইয়ম্অহম্‌ পরমৃ । 
ইয়োগম্‌ ইয়োগেশুঅরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথইয়তহ্‌ সুঅইয়ম্‌ ॥ ৭৫ 
নাতি 
কহানাতী: ঘুর ইচ্দালি স্ব মৃন্তমূন্ত: ॥ ৩৭ ॥ 


রাজন্‌ সম্স্মৃত্ইয় সম্স্মৃত্ইয় সম্বাদমিমম্অদ্ভুতম্‌। 
কেশবার্জুনইয়োহ্‌ পুণ্ইয়ম্‌ হষ্ইয়ামি চ মুহুযুহুহু ॥ ৭৬ 


৫২৪ 


অধ্যায়: ১৮ মদনে? প্লাক; ৭৩-৭৬ 


অর্জন উবাচ - নষ্টো মোহঃ স্মৃতিলন্ধা তুৎথসাদানময়াচ্যুত । 

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ১৮/৭৩ 
অর্থ-(৭৩) অর্জুন বললেন- হে অচ্যুত! আপনার প্রসাদে মোহ নষ্ট হয়ে 
গেছে, আমার (আত্মতত্ববিষয়ক) স্মৃতি লাভ হয়েছে। আমি সংশয়যুক্ত 
হয়ে স্থিত আছি, তাই আপনার বচন পালন করব । 

সঞ্জয় উবাচ - ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ | 
সংবাদমিমমশ্রৌষমূতং রোমহর্ষণম্‌ ॥ ১৮/৭৪ 
অর্থ-(৭8) সঞ্জয় বললেন- এই প্রকার আমি শ্রীবাসুদেব (কৃষ্ণ) এবং 
মহাত্মা পার্থের (অর্জুনের) এই রোমাঞ্চকর অদ্ভুত রহস্যযুক্ত সংবাদ শ্রবণ 
করেছি। 
ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানেতদ্‌ গ্ুহামহং পরম্‌ । 
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্‌ ॥ ১৮/৭৫ 


অর্থ:-(৭৫) শ্রীব্যাসের প্রসাদে (দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়ে) আমি এই পরম গুহ্য 
যোগ স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন সময়ে প্রত্যক্ষ শ্রবণ করেছি। 


রাজন্‌ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমডুতম্‌। 
কেশবার্জুনয়োঃ পুণ্যং হষ্যামি চ মুহুরমুহঃ ॥ ১৮/৭৬ 


অর্থ-(৭৬) হে রাজন (ধৃতরাষ্ট)! কেশব (শ্রীকৃষ্ণ) এবং অর্জুনের এই 
কল্যাণকারক ও অদ্ভুত সংবাদ বার বার স্মরণ করে আনন্দিত হচ্ছি। 


৫২৫ 


অধ্যায়: ১৮ শ্ৰীমদ্তগবদগীতা শ্লোক; ৭৭ ৭৮ 
নন্ব ঁলনুল্ৰ জীতমৃত্য ভনমল্নস্তন দুই: | 
নিভলবী ম মন্থান হাজন্ট্ালি স্ব বুল: ঘুলঃ ॥ ৩৩ ॥ 


তচ্চ সম্সৃমৃত্ইয় সংস্মৃতৃইয় রূপম্অতিঅড্ভূতম্‌ হরেহে। 
বিস্মইয়ো মে মহান্‌ রাজন্‌ হৃষ্ইয়ামি চ পুনহ্‌ পুনহৃঅ ॥ ৭৭ 


অল আশীপ্বহ: কৃজ্জা অল দা ঘন: । 
নন গ্রীনিলনী মৃলিষলা লীনিললিলল ॥ ৬৫ ॥ 


তল্অ শ্রীর্বিজইয়ো ভূতিহি প্রবা নীতির্মতির্মম্অ ॥ ৭৮ 


=0= 


(৬ তৎসদিতি শ্রীমত্তগবদগীতাসুউপনিষৎসু বৃরহ্মবিদ্ইয়াইয়াম্‌ 
ইয়োগশান্ত্রে শ্রীকৃষ্যর্জুনসম্বাদে মোকৃষ্অ-সম্নিআস্অ-ইয়োগো 
নাম্অ অষ্টাদশোহধৃইয়াইয়হ্‌ ॥) 


___০০০০৯৯০ 


৫২৬ 


টপ 


অধ্যায়: ১৮ মোক্ষযোগ শ্লোক; ৭৭ ৭৮ 


তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যড়ুতং হরেঃ । 
বিস্ময়ো মে মহান্‌ রাজন্‌ হষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৮/৭৭ 
অর্থ-(৭৭) হে রাজন (ধৃতরাষ্ট! শ্রীহরির৯' সেই অতি অডুত রূপও বার 
বার স্মরণ করে আমি খুব আশ্চর্য হচ্ছি এবং বারংবার আনন্দিত হচ্ছি । 
যত্ৰ যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ । 
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধবা নীতির্মতির্মম ॥ ১৮/৭৮ 


অর্থ-(৭৮) যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর পার্থ (অৰ্জুন) 
আছেন; সেখানে শ্রী, বিজয়, বিভূতি, ন্যায় ও নীতি আছে__এই আমার 


মত। 


{3 তৎসদিতি শ্রীম্গবদগীতাসূপনিষৎসু ব্ৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্ৰে 
শ্ৰীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে “মোক্ষযোগ” নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥) 


{এই প্রকার শ্রীভগবানের দ্বারা গীত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা অন্তর্গত 
যোগশাস্ত্ৰ বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে “মোক্ষযোগ” নামক 
অষ্টাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ হলো ॥) 


[সঞ্জয় বললেন- তারপর পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথেরা বাণগাণ্ডীবধারী উথিত অর্জুনকে 
দর্শন করে পুনরায় মহাসিংহনাদ করলেন । (মহাভারত: ভীম্মপর্ব: ৪৩/১) ] 


——— LEDOVETHD 


৫২৭ 


শ্রীম্গবদগীতা 


শ্ৰীশ্ৰীগীতামাহাত্ম্যম্‌ 


[বিশেষ দ্রষ্টব্য: বাংলায় সাধারণত ৫ টি গীতা-মাহাখ্য পাওয়৷ যায়। এর মেঃ 
যেটি সবচেয়ে বৃহৎ সেটি বৈষঞঃবীয় তন্তরসারে লিখিত । এতে ৮৪ টি শ্লোক । ১৩ 
শ্লোকে সমাপ্ত হয়েছে বরাহপুরাণোক্ত গীতা-মাহাত্য্য। ১৫ ঠেকে সমাপ্ত হয়েছে 
স্কন্দপুরাণোক্ত গীতা-মাহাত্ময। অনেকেই বলেন বায়ুপুরাণেও গীতা মাহাত্ম্য আছে। 
কিন্তু কলকাতা থেকে মুদ্রিত বায়ুপুরাণে আমি গীতা-মাহাত্ব্য পাইনি । বোগ্গাই 
নির্ণয়সাগর প্রেস থেকে প্রকাশিত বরাহপুরাণেও গীতা-মাহাত্ম্য পাওয়া যায় না। 
অনেক সম্পাদকের গীতায় ব্যাসদেবকৃত ৪ শ্লোকের গীতা মাহাত্ম্য পাওয়া যায়। 
তথ্যসূত্রে দেওয়া হয়েছে মহাভারত ভীষ্মপর্বের ৪৩তম অধ্যায় কিন্তু কাশীদাসী, 
কালীপ্রস্গসিংহ এবং হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত মহাভারতে এই গীতা 
মাহাত্ম্য পাওয়া যায় না। এছাড়া শিবপুরাণ, পদ্মপুরাণেও গীতা-মাহাত্ম্য পাওয়া 
যায়। তবে এগুলো প্রচলিত নয়। অনেক গীতাভাষ্যকারের মত এই যে, প্রচলিত 
গীতা-মাহাত্মাসমূহ মানুষকে সকামকর্মে আসক্ত করে, যা গীতার নিষ্কামকর্মবাদকে 
হেয় প্রতিপন্ন করে। তাই সেই ভাষ্যকারগণ নিজেদের মতো গীতা-মাহাত্ম্য রচনা 
করেছেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য রচিত গীতা-মাহাত্যে ৭টি শ্লোক রয়েছে। এই রকম 
নানা গীতাভাব্যে নানা-প্রকার গীতা-মাহাত্য পাওয়া যায়। বাংলা সমাজে প্রচলিত 
একটি মত হচ্ছে গীতা পাঠান্তে অবশ্যই মাহাত্ম্য পাঠ করতে হয়। মাহাত্ম্য পাঠ 
না করলে গীতাপাঠের কোন ফল পাওয়া যায় না (বৈষ্বীয় তন্রসারে লিখিত 
গীতা-মাহাত্মের ৮২তম গ্লোকেও এই কথা উল্লেখ রয়েছে)। তাই বাঙালি 
পাঠকের বিষয়ে চিন্তা করে আমরা স্বামী অপূর্বান্দ সম্পাদিত গীতা থেকে ২৫ 
গ্রোকের গীতা-মাহাত্যয দিয়েছি। শানপৃষ্ঠ কতৃপক্ষের মত এই যে, গীতা পাঠ 
করে উত্তম জ্ঞানী পাঠকের যা অনুধাবন হয়, সেটিই গীতার প্রকৃত গীতা- 
মাহাত্ম্য ।] 


৫২৮ 


শ্ৰীশ্ৰীগীতামাহাত্মাম্‌ 


গ্লোক; ১৪ 
ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় 


শ্ৰীকৃষ্ণো ভগবানুবাচ 

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমমৃ। 
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়মূ ॥ ১ 
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদমৃ। 
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥ ২ 
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমং গৃহম্‌ ৷ 
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ব্রিলোকং পালয়াম্যহম্‌ ॥ ৩ 

গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রন্মরূপা ন সংশয়ঃ 

অর্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যমনির্বাচ্যপদাত্মিকা ॥ ৪ 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন- হে পার্থ! গীতাই আমার হৃদয়। গীতাই আমার সার 
সর্বস্ব, গীতাই আমার অত্যুগ্ জ্ঞান এবং অব্যয় জ্ঞানস্বরূপ। গীতা আমার 
উত্তমস্থান, গীতা আমার পরমপদ, গীতা আমার পরমণগুরু। গীতাকে আশ্রয় 
করেই আমি অবস্থান করি, গীতাই আমার পরম গৃহ, গীতাজ্ঞান-আশ্রয় করেই 
আমি ত্রিলোক পালন করি| গীতা আমার ব্রন্মরূপ পরমাবিদ্যা, এতে সংশয় 
নেই । গাতা অর্ধমান্রারপিণী, নিত্যা অনির্বাচয-পদন্বরূপিণী ॥ ১-৪ 


শ্রীমন্তগবদগীতা-৩৪ ৫২৯ 


শ্রীমগবদগীতা শ্লোক: ৫.১০, 


গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব । 
কীর্তনাৎ সর্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৫ 
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্ৰতা । 
্রহ্মাবলির্রক্ষবিদ্যাত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥ ৬ 
অর্ধমাত্রা চিদানন্দ ভরঘী ভ্রান্তিনাশিনী। 
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥ ৭ 
ইত্যেতানি জপেন্লিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ। 
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্‌ ॥ ৮ 
পাঠেৎসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্ধপাঠমাচরেৎ। 
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাব্র সংশয় ॥ ৯ 
ত্রিভাগং পঠমানস্ত সোমযাগফলং লভেৎ। 
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গান্নানফলং লভেৎ ॥ ১০ 


হে পাণ্ডব! আমি গীতার গুহ্যনামগ্ুলি বলছি- শ্রবণ করো। এঁ সব নাম কীর্তন 
করলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়। গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, 
পতিত্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্ৰহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভরঘী 
্রান্তিনাশিনী, বেদত্ররী, পরানন্দা, তত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী। যে ব্যক্তি প্রত্যহ স্থিরচিত্তে 
এসব নাম জপ করেন, তিনি ইহলোকে নিত্যজ্ঞান-সিদ্ধি ও অন্তে পরমপদ প্রাপ্ত 
হন। গীতা সম্পূর্ণ পাঠে অসমর্থ হলে অর্ধেক পাঠ করবে এবং তাতে গো-দানের 
ফললাভ হবে, তাতে সন্দেহ নেই। তৃতীয়াংশ পাঠ করলে সোমযাগের এবং 
বষ্ঠাংশ পাঠ করলে গঙ্গান্নানের ফললাভ হয় ॥ ৫-১০ 


শ্রীশ্রীগীতামাহাত্যাম 


শ্লোক; ১১১? 


তথাধ্যায়দবয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরমূ। 
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেঞ্রবমূ ॥ ১১ 
একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ। 
করুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভুত্বা বসেচ্চিরমূ ॥ ১২ 
অধ্যায়ার্ধঘ্জ পাদং বা নিত্যং য পঠতে জনঃ। 
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্‌ ॥ ১৩ 
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্‌ ৷ 
ব্রিদ্যেকমেকমর্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ। 
চন্দ্রলোকমবাপ্থোতি বর্ষাণামযুতং তথা ॥ ১৪ 
গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ। 
স্মরংস্তন্তা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্‌ ॥ ১৫ 


যিনি নিত্য দুই অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি ইন্দ্রলোক-প্রাপ্ত হন এবং তথায় এক- 


কল্পকাল নিশ্চয়ই বাস করে থাকেন। যিনি ভক্তিভাবে নিত্য এক অধ্যায় গীতা 
পাঠ করেন, তিনি রুদ্রলোক-প্রাণ্ড হন এবং তথায় চিরকাল বাস করেন। যিনি 
এক অধ্যায়ের অর্ধাংশ বা চতুর্থাংশ নিত্য পাঠ করেন, তিনি সূর্যলোক-প্াপ্ত হয়ে 
শত মন্বত্তর তথায় বাস করেন। যিনি গীতার দশ, সাত, পাঁচ, চার, তিন, দুই, 


এক বা 


অর্ধ শ্লোক পাঠ করেন, তিনি অযুতবৎসর-কাল চন্দ্রলোকে বাস করেন 


যিনি গীতার এক অধ্যায়ের এক প্লোকের এক চরণের অর্থস্মরণ করতে করতে 
দেহত্যাগ করেন, তিনি পরমপদ-প্রাণ্ড হন ॥ ১১-১৫ 


৫৩১ 


শরীম্গবদনীতা শ্লোক: ১৪ ১ 


গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদস্তকালতঃ ৷ 
মহাপাতকযুক্তেৎপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥ ১৬ 
গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্তা প্ৰয়াতি যঃ । 
বৈকুণ্ঠং সমবাপ্লোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ১৭ 
গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ। 
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমম্‌ ॥ ১৮ 
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্নিয়মাণো গতিং লভেৎ । 
যৎ যৎ কর্ম চ সর্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্তিমৎ ৷ 
তত্বৎ কর্ম চ নির্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্মাপ্রয়াৎ ॥ ১৯ 
পিতুনুদদিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি। 
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াৎ যান্তি স্বর্গতিম্‌ ॥ ২০ 


অন্তিমকালে গীতার্থ-পাঠ বা শ্রবণ করলে মহাপাতকী ব্যক্তিও মুক্তিভাগী হয়ে 
থাকেন। যিনি গীতা-পুস্তক নিজের কাছে রেখে প্রাণত্যাগ করেন, তিনি 
বৈকুষ্ঠধামে গিয়ে বিষ্ণুর সঙ্গে আনন্দভোগ করেন। গীতার এক অধ্যায় পাঠ 
করতে করতে মৃত্যু হলে মনুষ্যজন্ম লাভ হয় এবং পুনর্বার গীতাভ্যাস করে মানব 
উত্তমা মুক্তি লাভ করে। ‘গীতা’ এই শব্দ-উচ্চারণ করে কারো মৃত্যু হলেও তাতে 
সদগতি লাভ হয়। যে কর্মই অনুষ্ঠান করা হোক, সে সময় গীতাপাঠ করলে সে 
কর্ম নির্দোষ হয়ে সম্পূর্ণ ফলদানে সমর্থ হয়। যিনি পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধে 
গীতা পাঠ করেন, তাঁর পিতৃগণ নরকস্থ থাকলেও সন্তুষ্ট হয়ে স্বর্গে গমন করেন 
॥ ১৬-২০ 


শ্রীশ্ীগীতামাহাঙ্াম ক্লোক; ১ ৪ 


গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ। 


পিতৃলোকং প্রয়াস্তেব পুত্রাশীর্বাদতৎপরাঃ ॥ ১১ 
সূত উবাচ- মাহাত্ম্মমেতদগীতায়াঃ কৃষ্বপ্রোক্তং পুরাতনম্‌ । 
গীতান্তে পঠতে যস্তু যখোক্তফলভাগ্‌ ভবেৎ ॥ ২২ 
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্মুং নৈব যঃ পঠেৎ। 
বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ২৩ 
এতন্মাহাত্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ। 
শর্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্রুয়াৎ ॥ ২৪ 
শ্ৰুত্বা গীতামর্থযুক্তং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ।। 
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্বসুখাবহম্‌ ॥ ২৫ 
শ্রীমর্গবদগীতা-মাহাত্ম্ংং সমাপ্তম্‌ 


গীতাপাঠে সন্তুষ্ট পিতৃগণ শ্রাদ্ধে তৃপ্তিলাভ করে পিতৃলোকে গমন করেন এবং 
পুত্রকে আশীর্বাদ করে থাকেন। 


সূত বললেন- যিনি গীতাপাঠান্তে শ্রীকৃষ্টোক্ত এই পুরাতন গীতামাহাত্ম্য পাঠ করে 
থাকেন, তিনি যথোক্ত ফলভোগী হন। যিনি গীতা পাঠ করে গীতামাহান্ম্য পাঠ 
করেন না তাঁর গীতাপাঠে কোন ফল হয় না। তার পরিশ্রম বৃথা হয়। যিনি এই 
মাহাত্ম্য-সহিত গীতাপাঠ করেন এবং যিনি শ্রদধাপূর্বক তা শ্রবণ করেন, তারা 
উভয়েই পরমগতি প্রাপ্ত হন। অর্থসহিত গীতা শ্রবণ করে যিনি মাহাত্ম্য শ্রবণ 


করেন জগতে তাঁর পুণ্যফল সর্বসুখাবহ হয়ে থাকে। 


(গীতা মাহাত্মযের অনুবাদ সমাপ্ত) 
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অডিও ডাউনলোড লিংক 


অডিও ডাউনলোড লিংক 


ঈশ্বর-স্তৃতি-প্রার্থনা উপাসনা অডিও ডাউনলোড লিংক: 
shorturl.at/crc13 
অথবা 
https://drive.google.com/file/d/1_KqOJ3Veez73cSBhAs 
4qg3uPqzNGzZFnB 


গীতা অডিও ডাউনলোড লিংক: 
shorturl.at/gu456 
অথবা 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NETjaRV 
h9RqJFDGY5p1TfhZuaAv105_h 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
ড. সতীশ প্রকাশ ৷ | 
(পিএইচডি; সংস্কৃত বিভাগ, গুরুকুল কাংড়ী বিশ্ববিদ্যালয় ৷) 
বিদিশা ব্যানাজী। 
(পিএইচডি; সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত বিভাগ, বিশ্বভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়) 
সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় । 
(পিএইচডি; সংস্কৃত বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ৷) 
পার্থ চক্রবর্তী । 


(শিক্ষক, সীতারামদাস ওুঁষ্কারনাথ সংস্কৃত শিক্ষা সংসদ ৷) 


দীপ্তসুন্দর মুখোপাধ্যায় ৷ 
(এমএ; সংস্কৃত বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।) 


তথ্যসূত্ৰ 

সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। 
ব্যাকরণ কৌমুদী - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। 
Learn Snaskrit in 20 months - Aghniverr. 
সংস্কৃত প্রভা - শিবশংকর সরকার। 
ব্যাকরণ কণিকা - স্বামী অমলানন্দ। 
পাণিনীয়ম - প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী। 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা - ডঃ সৌমিত্র শেখর, 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ 
সংস্কার বিধি - মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী ৷ 
Vedas - Dr. Tulshi Ram. 
উপনিষদ - অতুল চন্দ্র সেন ও অন্যান্য । 
উপনিষদ - স্বামী গম্ভীরানন্দ 
পাতঞ্জল যোগদর্শন - স্বামী ভর্গানন্দ। 
যোগ দর্শন - দর্শন যোগ ধর্মার্থ ট্রাস্ট । 

ংখ্য দর্শন - ড. উদয় বিদ্যালংকার ৷ 
বন্গসূত্র - স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। 


৫৩৭ 


উনবিংশতি সংহিতা - পঞ্চানন তর্করত্ন । 
মনু-সংহিতা - উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 
মহাভারত - হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য । 
মহাভারত - শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহ। 
মহাভারত - কাশীদাসী। 

মহাভারত - রাজশেখর বসু। 
শ্রীমদ্বাল্মীকীয় রামায়ণ - গীতাপ্রেস। 
অষ্টাদশ পুরাণ - পঞ্চানন তর্করত্ন ৷ 


Dialogeues of Krishna and Arjoon in Eighteen 


Lectures with Notes -— Charles Wilkins. 

Essays On The Gita _ Sri Aurobido. 

The Bhagavad Gita ~ Alladi Mahadeva Sastry. 
The Bhagavad Gita - Winthrop Sargeant. 

The Bhagavad Gita (A Biography) - Richard H. 
Davis, 

Bhagavad-gita As It Is - A.C, Bhaktivedanta 


Swami Prabhupada. 


বৈদিক-গীতা (হিন্দি) - আৰ্যমুনি । 
শ্ীমভ্গবদশীতারহস্য - বালগঙ্গাধর তিলক । 
ভ্রীমভগবদ্গীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা - স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ৷ 
শ্রীমভ্গবদগীতা - শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী । 
শ্রীমভগবদগীতা - শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি । 

ভ্রীমত্রগবদ্দীতা - শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় ৷ 
পরা শ্রীতীমততভিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ৷ 
ভ্রীমগবদগীতা - শ্রীষোগীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ৷ 
ভ্রীমত্তগবদগীতা - গিরীন্দ্রশেখর বসু ॥ 


শ্রীমত্তগবর্দীতা - শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন। 
ভ্রীম্ভগবদগীতা - শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণানন্দস্বামী ৷ 
ত্রীমতূগবদগীতা - বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় ৷ 
ত্রীমত্গবদগীতা - শ্রীরামদয়াল মজুমদার ৷ 
শ্রীমন্তগবদ্গীতা - স্বামী অপূর্বানন্দ । 
শ্রীমদ্তগবর্দীতা - স্বামী অমৃতত্বানন্দ ৷ 
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শ্রীম্তগবদগীতা - স্বামী রামসুখদাস । 
শ্রীমর্ভগবদগীতা - শ্রীমৎ স্বামী ধবানন্দ গিরি। 
শ্রীম্গবদগীতা - নবীনচন্দ্র সেন ৷ 
শ্রীন্গবদগীতা - শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর। 
শ্রীমর্ভগবদগীতা - পাব্বতীচরণ। 
শ্রীমগবদগীতা - শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্তি । 
শ্রীমর্তগবদগীতা - শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তকভূষণ। 
শ্রীমভগবদণীতা - শ্রীমথুরানাথ তকরত্র। 


শ্ৰী গীতা - শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ । 

যথার্থ গীতা - স্বামী অড়গড়ানন্দ । 

গীতা-ধ্যান (সমগ্র) - মহানামত্রত ব্ৰহ্মচারী । 
গীতা-মধুকরী - শ্রীমৎ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী । 

গীতা মাধুরী - বন্কিমচন্দ্র সেন। 

গীতা ও আজকের জীবন জিজ্ঞাসা - সোমেশ্বরানন্দ । 
গীতা মঞ্জুরী - ডা. সমরেন্দ্র নাথ মিত্র। 

বাংলা গদ্য গীতা - গীতাশাস্ত্ী মৃনাল কান্তি পাল। 
গীতা দর্পণ - স্বামী রামসুখদাস। 

শ্রীমত্তবদগীতার আলোকে ধর্মতত্ত্সমীক্ষা - সোমা 
বন্দ্যোপাদ্ধায়। 
শ্রীম্উগবদ্ণীতার রামানুজ ও ওষ্কারনাথ ভাষ্য (একটি 
তুলনাত্মক অধ্যয়ন) - বিদিশা ব্যানাজী। 
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শ্রীমগবদণীতা 
অকারাদিক্রমে শ্লোক-সূচি 


অ 
অকীর্তিথ্চাপি ভূতানি--------------(২/৩৪) 
অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং------------- (৮/৩) 
অক্ষরাণামকারোহস্মি--__------(১০/৩৩) 
আগ্ির্জোতিরহঃ শুক্রঃ--------------(৮/২৪) 
অচ্ছেদ্যোৎয়যদাহ্োৎয়ম্‌ __--_-(২/২৪) 
অজোহপি সন্নবয়াত্মা-___----(8/৬) 
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ ---_--------------(8/8০0) 
অত্র শূরা মহ্ঘাসা__---------(১/৪) 
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং ----------- (৩/৩৬) 
অথ চিত্তং সমাধাতুং --------------- (১২/৯) 
অথ চেত্মিমং ধৰ্ম্যং -------------- (২/৩৩) 
অথ চৈনং নিত্যজাতং 
অথবা বহুনৈতেন ----. 
অথবা যোগিনামেব---. 
অথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষটা --(১/২০) 
অথৈতদপ্যশক্তোহসি শা -(১২/১১) 
অদ্ষ্টপূর্বং হষিতোহস্মি __-------(১১/৪৫) 
অদেশকালে যদ্দানম্‌- - (১৭/২২) 
অন্রেষ্টা সর্বভূতানাং -_.--...---- (১২/১৩) 
অধর্মং ধর্মমিতি যা---- ----(১৮/৩২) 
অধর্মাভিভবাৎ কৃষণ-...........-(১/৪০) 
অধক্চোধ্বং প্রসৃতান্তস্য _--.-._--(১৫/২) 


অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ ----- 


(১৩/১১) 


অশোচ্যানদ্শোচন্ুং (২/১১) 
অশ্রাদধানাঃ পুরুষা ----- (৯/৩) 
অশ্রদ্ধায়। ভূতং দত্তং-------- (১৭/১৮) 
অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং-------------- (১০/২৬) 
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র 
অসক্তিরনভিদ্রঙগঃ নি 
অসত্যমপ্রতি্ং তে---------------- 14৮ 
অসৌ ময়া হতঃ------------------ (১৬/১৪) 


অহোবত মহৎ পাপং ------------- (১/88) 


আ 
আখ্যাহি মে কো----------------_ (১১/৩১) 
আগ্যোহভিজনবানস্মি -------------(১৬/১৫) 
আত্মসন্তাবিতাঃ সন্ধা ---------- বাদি 


------(১৭/৭) 


আহুস্বামৃষয়ঃ সর্বে ----------- (১০/১৩) 
ই 


ইতি ক্ষেত্ৰং তথা ----—- (১৩/১৮) 
ইতি ভভভয়ং ——- (3৫/২০) 
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং ---_---(১৮/৬৩) 


ইতায্জুনং বাসুদেবস্তথোক্তা -_--- (১১/৫০) 
ইতাহং বাসুদেবস্য--_-_---- (১৮/৭৪) 
ইদমদা ময়া লন্ধমিমং--------- (১৬/১৩) 
ইদং জ্ঞনমুপাশ্রিত্য ---__---__-(১৪/২) 


ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ হি (৩/১১) 

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎমং----- (১১/৭) 

ইহৈব তৈৰ্জিতঃ সর্গো ------------ (৫/১৯) 
ঈ 

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং --------------- (১৮/৬১) 
উট 

উচ্চৈঃ ং ---------------(১০/২৭) 

--(১৫/১০) 

উত্তমঃ পুরুষস্বন্যঃ ---------------(১৫/১৭) 

উৎসন্নকুলধর্মাণাং -------- -- (১/৪৩) 

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা - (৩/২৪) 

উদারাঃ সর্ব এবৈতে ------------- (৭/১৮) 

উদাসীনবদাসীনো ____---------(১৪/২৩) 

--(৬/৫) 

(১৩/২২) 

---- (১৪/১৮) 

-- (১৫/১) 


এত্ছুত্বা বচনং ----- 
এতন্মে সংশয়ং কৃষ --- -(৬/৩৯) 
এতানাপি তু কর্মাণি- 
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য Ens 
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ ------------ (১০/৭) 
এতৈৰ্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় ------------ (১৬/২২) 


শ্ীমগবদণীতা 


এরনুকো বরারেশো-......স (১/২৪) কর্মণোবাধিকারন্ডে- (২/৪৭) 
এরম ততো যাজয == (১১/৯) কর্ম ব্রহ্মোস্তবং বিদ্ধি -- | 
এবমুক্ধার্জুনঃ সংখো ---------.----(১/৪৬) কমোনদিয়াণি সংযম্য 


এবং প্রবর্তিতং চক্রং -- 
এবং বহুবিধা যজ্ঞা 


ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম... _-(৮/১৩) 
ও তৎসদিতি নির্দেশো----------- (১৭/২৩) 


ক 
কচ্চিদেতচ্ছুতং পার্থ -__-------- --(১৮/৭২) 
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্ট 


১/১৭) 


কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি-_- b এ টে ke 


---(১৮/৪৪) 
---- (১8/২১) 


ক্রোধাবতি সম্মোহঃ------------- (২/৬৩) জ্ঞেয়ং যত্তৎ -------------------- ০০৯ 


ক্রেশোহধিকতরস্তেষাম্‌ -------------(১২/৫) 
ক্রিব্যং মাস্ম গমঃ---- (২/৩) 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা --(৯/৩১) 


ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবম্‌-_-------- (১৩/৩৪) 
ক্ষেত্রজ্ঞ্গপি মাং বিদ্ধি ----------(১৩/২) 
হি 
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য ----------_" (8/২৩) 


গতির্ভৰ্তা প্রভুঃ সাক্ষী __-__-(৯/১৮) 

গামাবিশ্য চ ভূতানি-----------_ (১৫/১৩) 

গুণানেতানতীত্য ত্ৰীন্‌ ---------- (১৪/২০) 

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্‌ ---------- (২/৫) 
চ 

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ (৬/৩৪) 


তত্ৰৈকস্থং জগৎ -------. 
তব্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা -- 
তত্ৰৈবং সতি কৰ্তারম্‌ -- 


তপস্িভ্যোধিকো যোগী 
তপাম্যহমহং বৰ্ষং ----------------- 


জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা ------------------ তমত্তবজ্ঞানজং বিদ্ধি --. 
কতা Lr তমুবাচ হৃযীকেশঃ--- 


জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা 
তমেব শরণং গচ্ছ ---- 


তস্মাচ্ছান্তরং প্রমাণং তে 
তস্মাৎ প্রণমা প্রণিধায়------------ 


তক্মাতৃমিনডিয়াপ্যাদৌ --___-- (৩/8১) 
তস্মাৎ তুষ্ট যশো --------- —- (১১/৩৩) 
তস্মাৎ সর্বেধু কালেষু ----------- (৮/৭) 
জস্মাদজ্ঞানসন্ৃতং-__--_-(8/৪২) 
তস্মাদসক্তঃ সততং----------------(৩/১৯) 
ভস্মাদোমিত্যদাহত্য--____-_- (১৭/২৪) 
তস্মাদ্‌ যস্য মহাবাহো-_-_-__--- (২/৬৮) 
তস্য সংজনয়ন্‌ হর্ষং (১/১২) 
তং তথা কৃপয়াবিষ্টযু ___-(২/১) 
তং বিদ্যাদুঃখসংযোগ-----_ (৬/২৩) 
তানহং দ্বিষতঃ জুরান্‌ -- (১৬/১৯) 


তন্‌ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ-__ (১/২৭) 


তানি সর্বাণি সংযম্য---_ (২/৬১) 
তুল্যনিন্দাস্তুতিমৌনী-_ (১২/১৯) 
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ-_- (১৬/৩) 
তে তং ভুত্তা স্বৰ্গলোকং --------_-(৯/২১) 
তেষামহং সমুদ্ধর্তা-__-----(১২/৭) 
তেষামেবানুকম্পার্থম্‌ ---(১০/১১) 

টি নিতু === (/১) 


ত্রিবিধং নরকস্যেদং-------------- (১৬/২১) 
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা-------(১৭/২) 
-(২/৪০) 
(৯/২০) 
তমক্ষরং পরমং------------------- (১১/১৮) 
তুমাদিদেবঃ পুরুষ৪------- -- (১১/৩৮) 


-- (১০/৩৮) 
- (১৬/৪) . 
দংষ্টাকরালানি চ তে---------_ — (১১/২৫) 
দাতব্যমিতি যদ্দানং--------------(১৭/২০) 


দুযবেনদমনঃ ১২ (২/৫৬) 
দূরেণ হ্যবরং কর্ম --------------- (২/৪৯) 
দৃষ্ট; তু পাণ্ডবানীকং (১/২) 
দৃষ্টেদ্বং মানুষং রূপং----------- (১১/৫১) 
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ------______ (১৭/১৪) 


দেহিনোংস্মিন্‌ যথা দেহে----_---- (২/১৩) 


দৈবমেবাপরে যজ্ঞং------- 


--- (১/১৮) 
দ্ৰোণঞ্চ ভীষ্ম জয়দ্রথথ্চ--------- (১১/৩৪) 
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ---------- (১৫/১৬) 
দ্বৌ ভূতসগৌ লোকে _-__----- (১৬/৬) 


ধ 


VI 


ধৃত্যা যয়া ধারয়তে --- 
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ-- 
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যত্তি --------_- _ (১৩/২৫) 
ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ----------- (২/৬২) 
ন 

ন কর্তৃতৃং ন কর্মাণি ----- (¢/১৪) 
ন কর্মণামনারস্তা। 

--- (১৮/৬৯) 
ন চ মৎস্থানি ভূতানি------------- (৯/৫) 
ন চ মাং তানি কর্মাণি - (৯/৯) 
ন চ শক্োম্যবস্থাতুং _------(১/৩০) 
ন চ শ্ৰেয়োহনুপশ্যামি -------------- (১/৩১) 
ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরম্নো--------------- (২/৬) 
ন জায়তে গ্রিয়তে বা _--(২/২০) 


ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ ------ (১০/২) 


ন রূপমস্যেহ তথোপ- --- (১৫/৩) 
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন--------------- (১১/৪৮) 
নষ্টো মোহঃ স্মৃতি --------------- (১৮/৭৩) 


নান্যং গুণেভ্যঃ -------------_--_" (১৪/১৯) 
(২/১৬) 

নান্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য (২/৬৬) 
— (৭/২৫) 

i (১১/৫৩) 

নিয়তস্য তু সন্যাসঃ----------- (১৮/৭) 
নিয়তং কুরু কর্ম----------__ (৩/৮) 


শ্রীমত্তগবপণীতা 


পঞ্েমানি মহাবাহো--------- (১৮/১৩)  প্রযত্বাদ্‌ যতমানস্ত - (৬/৪৫) 
- (৯/২৬) (৮/১০) 


পরস্তম্মাতু ভাবোংন্যো 

পরং ব্রহ্ম পরং -_-___ 

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি---- = -- (১৮/৩০) 
পরিত্রাণায় সাধূনাং- -—----- (8/৮) ----(৬/২৭) 
পবনঃ পবতামস্মি -_-_--_ (১০/৩১) প্রশান্তাত্মা বিগতভী ---_----------- (৬/১৪) 
পশ্য মে পার্থ রূপাণি --___---- (১১/৫) প্রসাদে সর্বদুঃখানাং -(২/৬৫) 
পশ্যাদিত্যান্‌ বসূন্‌ -___-(১১/৩) ্ৰশ্থাদশ্চাস্মি দৈত্যানা - (১০/৩০) 
পশ্যৈতাং তা (১/৩) বৰ 

পাঞ্চজনাং (১/১৫) বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য 

পার্থ নৈবেহ নাম়ুত্র__ (৬/৪০) বলং দা 
পিতাসি লোকস্য-_(১১/৪৩) 

পিতাহহমস্য জগতো-___(৯/১৭) 

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্-______(৭/৯) 

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি-_ (১৩/২২) 

পুরুষঃ স পরঃ-_____-_-__- (৮/২২) 

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং----------- (১০/২৪) 

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব-_______(৬/৪৪) 

পৃথক্কেন তু যজ্জ্ঞানং (১৮/২১) 


ব্ৰহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম-- 
ব্ৰহ্মণ্যাধায় কর্মাণি_ 
ব্ৰহ্মভূতঃ প্ৰসম্নাত্মা - তে 
ব্ৰহ্মা্পণং ব্ৰহ্ম হবি ---------------- 
ব্রাহ্মণক্ষত্ৰিয়বিশাং---------------- 


ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং__-(২/৪৪) 
ত্র 
মচ্চিতুঃ সর্বদূর্গাণি (১৮/৫৮) 


মচ্চিত্তা মদগতপ্রাণা __ (১০/৯) 
মৎ্কর্মকৃন্মৎপরমো ____---_- (১১/৫৫) 
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ------------- (৭/৭) 
মদনুগ্রহায় পরমং-__----------- (১১/১) 
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং ----------- (১৭/১৬) 


ময়া প্রসন্নেন তব-----------------(১১/৪৭) 


ময়ি চানন্যযোগেন --------------- 
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি _------------ 
ময্যাবেশ্য মনো যে- 
ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ - 


মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ ----. 


যচ্চাপি সর্বভূতানাং PEE 

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতো - (১১/৪২) 
যজন্তে সা্বিকা দেবান্‌ -- (১৭/৪) 
যজ-জ্ঞাত্বা ন = (8/৩৫) 


শ্রীমপ্তগবদগীতা 


যজ্ঞদানতপঃকর্ম - (১৮/৭) 
যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তো- (৩/১৩) 
যজ্ঞশিষ্টামৃতডুজো (8/৩১) 
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোৎনাত্র -- (৩/৯) 
যজে॥ তপসি দানে চ------------- (১৭/২৭) 
যততো হ্যপি কৌন্তেয় --- -- (২/৬০) 
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং -- 


oc (5€/ 33) 


যথাকাশস্থিতো নিত্যং --- 
যথা দীপো নিবাতস্থো--------------(৬/১৯) 
যথা নদীনাং -------------------" (১১/২৮) 


-(১৮/৩৯) 


যদা তে eft (১/৭২) 
যদাদিতাগতং তোজো (১৫/১২) 
মদা ভূতপৃথগভাবম (১৩/৩০) 
যদা যদা হি ধর্মসা (8/৭) 
যদা বিনিযতং [৪ম (৬/১৮) 
যদা সত্তর প্রবৃদ্ধে (১৪/১৪) 


যদা সংহরতে ঢায়ং 
যদা হি নেঘ্ডিয়াথেযু -------- 
যদি মামপ্রতিকারম্‌---- 
যদি হাহং ন বর্তেয়ং 


যদৃচ্ছয়। চোপপন্নং----------------- 
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো 


যয়া স্বপ্নং ভয়ং----- --- (১৮/৩৫) 
যয়া তু ধর্মকামার্থান্‌ -- (১৮/৩৪) 
যং যং বাপি স্মরন্‌ - ------ (৮/৬) 
যং লক্ধা, চাপরং লাভং - --(৬/২২) 
যং সম্যাসমিতি -------- — -- (৬/২) 
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে ----------- -- (২/১৫) 
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য --- --- (১৬/২৩) 
যঃ সৰ্বত্রানভিনেহ - --(২/৫৭) 
যন্তাত্মরতিরেব স্যাদ--- -- (৩/১৭) 


যস্য নাহংকৃতো ভাবো---------- --(১৮/১৭) 


যোৎসামানানবেক্ষেহহং-----5 
যো ন হষাতি ন দ্বেষ্টি ---- 
যোতত্তঃসুখোহত্ত------- 

যো মামজমনাদিঞ্চ 


যো যো যাং যাং তনুং -. 
যোতয়ং যোগস্তবয়া------------------ 


৬৬: পর 


যুজনেবং.. নিয়তমানসং_____(৬/১৫) রজস্তমশ্চাভিভুয় - 
যুজন্নেবং...বিগতকল্মষঃ (৬/২৮) রজো রাগাত্মকং----------- (১৪/৭) 
যুধামন্যুশ্চ বিক্ৰান্ত -____-__-__- (১/৬) 
যে চৈব সাত্বিকা _--__--(৭/১২) 


যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে ------------- (8/১১) 
যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য---- - 
যেষাং তৃপ্তগতং পাপং-- (৭/২৮) 
যে হি সংস্পর্শজা------------------(৫/২২) 
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা--- 


লোকেংস্মিন্‌ দ্বিবিধা---------------- (৩/৩) 
লোভঃ প্রবৃত্তিরারস্তঃ-------------- (১৪/১২) 
ত্র 
বক্ধুমর্হস্যশেষেণ------------------(১০/১৬) 
বক্তাণি তে ত্বরমাণা ------------ (১১/২৭) 


শ্রীম্লগবদণীতা 


বাযুর্যমোহমির্বরুণঃ -------------- (১১/৩৯) শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং (১৭/১৭) 
বাসাংসি জীর্ণানি যথা -------------- (২/২২) শ্রদ্ধাবাননসুয়”৮-------- (১৮/৭১) 
টিটি (৫/১৮) শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং -----------(8/৩৯) 

= (১৭/১৩) শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে -(২/৫৩) 


-(১৮/৫২ --(৪/৩৩) 


বিষয়া বিনিবর্তন্তে ---------------- (২/৫৯) (৩/৩৫) 
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদৃ------------- (১৮/৩৮) শ্ৰেয়ান্‌... --(১৮/৪৭) 
বিস্তরেণাত্মনো যোগং - -(১০/১৮) শ্রেয়ো হি জ্ঞানম্‌ -- -(১২/১২) 
বিহায় কামান্‌ যঃ -- ---(২/৭১) শ্রোত্রাদীনীন্দ্িয়াণ্যন্যে -- --(৪/২৬) 


বীতরাগভয় ক্রোধা-- ---(৪/১০) শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পৰ্শনঞ্চ------------- (১৫/৯) 


ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি__-------(২/৪১) সংকলপগ্ভবান_ (৬/২৪) 
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন------------- (৩/২) সততং কীৰ্তয়ন্তো - — (৯/১৪) 


ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবান্‌ ----------- (১৮/৭৫) স তয়া শ্রদ্ধয়া (৭/২২) 
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সন্নাসং কর্মণাং--------------- (৫/১) 
সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ --------------- (৫/২) 
সমদুঃবসুখঃ স্বস্থঃ --------------- (১৪/২৪) 
সমং কায়শিরোগ্রীবং -- ---(৬/১৩) 
সমং পশান্‌ হি সর্বত্র (১৩/২৮) 
সমং সর্বেধু ভূতেষু === — (১৩/২৭) 
সমঃ শতৌ চ মিত্রে -------- ---- (১২/১৮) 
সমোহহং সর্বভূতেষু ------____৯/২৯) 
সৰ্গাণামাদিরন্তশ্চ ----------------- (১০/৩২) 
সর্বকর্মাণি মনসা (৫/১৩) 
সর্বকর্মাণাপি সদা--------------- (১৮/৫৬) 
সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ-------------_ (১৮/৬৪) 
সর্বতঃ পাণিপাদং-_-------" (১৩/১৪) 
সর্বদারাণি সংযম্য------------------(৮/১২) 
সর্বহারেবু দেহেহস্মিন-____ (১৪/১১) 
সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য ------------- (১৮/৬৬) 


সবেন্ডিয়গুণাভাসং---------------- (১৩/১৭) 
bi - (১৮/৪৮) 


সহ্যজ্ঞাঃ প্রজাঃ------------------- (৩/১০) 
সহস্রযুগপৰ্যন্তমহর্যদ্‌ --------------- (৮/১৭) 


( 
হৃষীকেশং তদা-------------------- (১/২০) 
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অপুনরাবৃত্তি ৫/১৭ 
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৭/১৩ 


অব্যক্ত ২/২৮; ৯/৪ 
অব্যয়াত্মা ৪/৬ 


সূচিত হয়েছে ৷] 


অভ্যাস ৬/৩৫; ১২/১০ 
অভ্যাস- জাহ্নবী ১০/৩১ 


অহঙ্কার ৩/২৭; ৭/৪; 
১৩/৬ 


আত্মমায়া ৪/৬ 
অমৃতত্ব ২/১৫ 
ইক্ষাকু ৪/১ 

উত্তরায়ণ ৮/২৪, 
কর্মযোগ ৩/৩; ৫/২ 
কপিল ১০/২৬ 
কর্মফল ২/৪৭; 8/১৪, 
২০; ৫/১৪; ৬/১ 
কর্মফলত্যাগ ১২/১২ 
কল্পক্ষয় ৯/৭ কুলধর্ম 


১/৩৯, ৪২, ৪৩ 
জাতিধর্ম। 
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কৃটস্থ ৬/৮; ১২/৩; 
১৫/১৬ 


কৃৎস্নকৰ্মকৃৎ ৪/১৮ 
গায়ত্রী ১০/৩৫ 


গুণাতীত ১৪/২৫ ৭/২৪; 
৮/১৮, ২০, 


বিষ্ণু ১৩/১৭ 
চাতুবর্ণ ৪/১৩ 
যোগ ৮/৮; ১২/৯ 
জিতেন্দ্ৰিয় ৫/৭ 


জীবলোক ১৫/৭ 
মর্ত্যুলোক ৯/২১ 


মনুষ্যলোক ১৫/২ 


নরলোক আত্মতৃপ্ত, 
রতি ৩/১৭ ১১/২৮ 


জ্ঞান ১৪/১, ২ 


জ্ঞানাসি ৪/৪২ 
আততায়ী ১/৩৫ ৪/৩৭ 


জ্ঞানচক্ষু ১৩/৩৫; 
১৫/১০ . 


জ্ঞানতপ ৪/১০ 
জ্ঞানদীপ ৪/২৭; ১০/১১ 
জ্ঞানযজ্ঞ ৯/১৫ 
জ্ঞানযোগ, জ্ঞানপ্রব 
8/৩৬ 

ঝক্‌ ৯/১৭, ৩/৩; ১৬/১ 
ঝষি ১০/১৩; ১১/১৫; 
১৩/৫ 

দেবর্ষি জ্ঞানসঙ্গ ১৪/৬, 
১০/১৩, ২৬ 

রাজর্ষি ৯/৩৩ 

তত্ৃদর্শী ২/১৬; ৪/৩৪ 
তত্ত্ববিৎ মহর্ষি ১০/২, ২৫ 
৩/২৮; ৫/৮ 

তত্ত্বজ্ঞান ১৩/১২ 
দক্ষিণায়ন ৮/২৫ 
বিবস্বান্‌ ৪/১ 


ব্যাস ১০/১৩; ১৮/৭৫ 
দেহী ২/১৩, ২২, ৩০ 
শরীরী ২/১৮ 

বিষ্ণু ১০/২১; ১১/২৪ 
দেহান্তরপ্রাপ্তি ২/১৩ 
বুদ্ধি ২/৩৯, ৪৯; 


১০/১০; 

দেবব্রত ৯/২৫, ১৮/৫৭ 
কদ্ধিযুক্ত ২/৫০, ৫১ 
দিব্যচক্ষু ১১/৮ 


বেদ ২/৪৫, ৪৬; ৭/৮; 
৮/২৮; 


দৈবী প্ৰকৃতি ৯/১৩ 
১০/২২; ১১/৪৮, ৫৩; 
১৫/১৫; 


ধর্মসংস্থাপন ৪/৮, 
১৭/২৩ 


বেদবিৎ ৮/১১; ১৫/১, 
ধর্মক্ষেত্র ১/১ 
বেদান্তকৃৎ ১৫/১৫, 
ধৃতরাষ্ট্র ১/১; ১১/২৬ 


XV 


নরক ১/৪১, ৪৩; 
১৬/১৬, ২১ 


বৈরাগ্য ১৮/৫২; ৬/৩৫ 
নারদ ১০/১৩, ২৬ 


ব্ৰহ্ম ৩/১৫; 8/২৪, ৩১, 


৩২; ৫/৬, 
নির্বাণ ৬/১৫ 
ব্ৰহ্মভুবন নৈ্র্ম ৩/৪ 


নৈহ্ৰ্যসিদ্ধি ১৮/৪৯, 
৮/১৬ 


ব্ৰহ্মোন্তব ৩/১৫ 


পরমাত্মা ৬/৭; ১৩/২৩, 


৩২; ১৮/৪২ 


ব্ৰহ্মকৰ্মসমাধি ৪/২৪ 


১৫/১৭ 

ব্ৰহ্মাগ্নি 8৪/২৫ 
ব্ৰহ্মবাদী ১৭/১৪ 
প্রজাপতি ৩/১০ 
ব্ৰহ্মা ১১/১৫ 
ব্ৰহ্মচৰ্য ৮/১১; ১৭/১৪ 
পিতৃত্রত ৯/২৫ 


ব্ক্ষচারিব্রত ৬/১৪ 
ব্রহ্মসংস্পর্শ পুনর্জন্ম ৪/৯ 


ব্ৰহ্মনিৰ্বাণ ২/৭২; 
১৫/১৮, ১৯, ৫/২৪, 
২৫, ২৬ 


রহ্মভূত ৫/২৪; 


প্রজ্ঞা ২/৫৭, ৫৮, ৬১, 
৬৮; ৬/২৭; ১৮/৫৪ 


ব্ৰহ্মভূয় ১৪/২৬; 


প্রভবিষ্ণু ১৩/১৭, 
১৮/৫৩ 

ব্ৰহ্মসূত্ৰপদ ১৩/৫ 
প্ৰহাদ ১০/৩০ 

ব্ৰাহ্মণ ৫/১৮; ৯/৩৩; 
১৭/২৩ 


প্রকৃতি ৩/২৭, ২৯, ৩৩; 
৭/8, ৫ 


ব্ৰাহ্মী স্থিতি ২/৭২ 
প্রকৃতিজ ৩/৫ 


ভরতর্ষভ ৩/৪১; ৭/১১, 
১৬; ৮/২৩ 


প্রাণায়াম ৪/২৯ 


শ্ৰীমদ্ভগবদগীতা 
বর্ণসক্ষর ১/৪০, ৪২ 
মনু 8/১; ১০/৬ 
বাসব ১০/২২ 
মানুমীং তনু ৯/১১ 


বাসুদেব ৭/১৯; ১০/৩৭; 
১১/৫০; 


মাক্ষেপরায়ণ ৫/২৮, 
১৮/৭৪ 


মুমুক্ষু 8৪/১৫ 
বিভাবসু ৭/৯ 
মায়া ৭/১৪, ১৫ 
যোগমায়া ৭/২৫ 


যজ্ঞ ৩/১৪, ১৫; ৪/২৩, 
২৫; ৮/২৮ 


সর্গ ৫/১৯; ৭/২৭ 
ভূতসর্গ ১৬/৬ । 
যজ্ঞভাবিত ৩/১২ 


যজ্ঞবিৎ সন্যাস ৫/১, ২, 
ড; ৬/২; ১৮/১, ২, 
৪/৩০ যজ্ঞক্ষপিতকল্মষ 
8/৩০ ৭, ৪৯ 


সন্যাসযোগ ৯/২৮ 
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যজ্ঞার্থ ৩/৯ 


জ্ঞানযজ্ঞ, তপোঘঙ্জ, 
কর্মসন্যাস ৫/২ 


সন্যাসী ৫/৩; 


যাগ-যজ্ঞ, দ্রব্যযজ্ঞ 
৪/২৮, ৬/১; ১৮/১২ 


সক্কল্পসন্নযাসী ৬/৪ 
যজুঃ ৯/১৭ | 
সত্্বসংশুদ্ধি ১৬/১, 
যোগক্ষেম ৯/২২ 
যোগবিৎ ১২/১ 


সনাতন ১/৩৯; ২/২৪; 
8/৩১; ৭/১০; 


যোগভ্ৰষ্ট ৬/৪১ 


যোগযুক্ত ৬/২৯; ১১/১৮; 
১৫/৭ ৮/২৭ 


যোগসংসিদ্ধ ৪/৩৮ 
সর্বভতহিতে রত ১২/৪ 
যোগসংসাদ্ধ ৬/৩৭ 


যোগারূঢ় সংসার ১৬/১৯ 
ংসার ৯/৩, ৬/৩, ৬/৪ 


সাংখ্যযোগ ৫/৪ 
রাজবিদ্যা ৯/২। 

স্বর্গ ২/৩৭ 

স্বর্গ দ্বার ২/৩২ 

স্বৰ্গপর লোক ৩/২১, ২২ 
লোকসংগ্রহ ২/৪৩ 


স্বৰ্গলোক ৯/২১। ৩/২০, 
২৫ 


স্বধর্ম ২/৩৩; ৩/৩৫; 
১৮/৪৭ 


লোকত্ৰয় ১১/৪৩ 
লোকক্ষয় ১১/৩২ । 
স্বভাব ৫/১৪; ৮/৩ 
শ্রদ্ধা ৭/২১, ২২ 


শ্রদ্ধাবান্‌ ৩/৩১; 

সাম ৯/১৭; ১০/৩৫ 
সামবেদ ৪/৩৯; ৬/৩৭ 
শ্রদ্ধাময় ১৭/৩ 

শান্তি ২/৬৬; ২/৭০, ৭১ 
শশ্বচ্ছান্তি ১০/২২, 
৯/৩১ 

সাংখ্য ২/৩৯; ৫/৫ 
শাশ্বত ১/৪২; ২/২০ ৷ 


সাত্বিক ৭/১২; ১৮/৯, 
২০, ২৩, 

শাশ্বতধর্ম ১১/১৮; 
১৪/২৭, ২৬, ৩০, ৩৩, 
৩৭ 
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শান্ত ১৬/২৪ 
শাস্ত্ৰবিধি ১৬/২৩; ১৭/১ 


স্বাধ্যায় ৪/২৮; ১৬/১; 
১৭/১৫ 


শ্রেয়ঃ ৩/২, ১১, ৩৫; 
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ঈখ্বরঃ সর্বভূতানাং হদেশেতর্ভুন তিষ্ঠতি । 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্্রারাঢানি মায়য়াঁ 
তমেব শরণং গচ "1700 


হে ভারত! সর্বতোভাবে তাঁরই শরণ গ্রহণ কর । 
তাঁর প্রসাদে পরম শান্তি ও শাশত স্থান প্রাপ্ত হবে । 


